সানিআপার-ৎপত্রিকা 


( দ্বাবিংশ ভাগ) 
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বর্ধমানের কথা 


যে বর্ধমানে সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছে--এই বর্ধমান কত দিনের? কোন্‌ 
সময় হইতে বর্ধমান নামকরণ হইয়াছে? বর্ধমানের কোন্‌ অংশে সর্ধগ্রথম সভ্যতালোক 
প্রবেশ করে? কোন্‌ কোন্‌ স্থান প্রাচীন ও অনভীত গৌরবের নিদর্শন? বর্তমান সম্মেলনে 
তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার জন্ত বর্দমাঁনের অভ্যর্থনা-সমিতি আষার উপর ভারার্পণ 
করেন। আমিও সমিতির আহ্বান শিরোধাধ্য করিয়া প্রথমে বর্ধমান জেলার পূর্বাংশ 
পরিদর্শনে বাহির হই। কিন্তু যেষে স্থান দর্শন করিব আশ! করিয়াছিলাম, দৈব বাধা- 
বিপত্তিতে ও সময়াভাবে তাহার.অনেক স্থানই দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। নানা অন্তরায় ও 
বিপদের মধ্যে সমিতির 'আদেশ প্রতিপালন-উদ্দেশ্তে এই ক্ষুদ্র বিবরণী প্রকাশিত হুইল। 
রাঢ়ভূমির হৃদর়ম্বরূপ বর্দমান-ভৃভাগের প্রন্কত পরিচয় দান এই ক্ষুত্র প্রবন্ধে অসম্ভব। 
সমগ্র বর্ধমান-বিভাগ-পরিদর্শন,__-বছুকালসাঁধ্য অতীত গ্রৌরব-কীর্তি রক্ষার আয়োজন, 
আমার বা এই অস্থায়ী সমিতির সাধ্যায়ত্ত নহে ।১ সম্মুখে যে অনন্ত কার্ধ্যক্ষেত্র পড়িয়া 
আছে, আমাদের অতীত গৌরবের স্পর্ধা করিবার নান! সম্পদ বর্ধমানের নানা স্থানে 
যাহা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেই সকলের পরিচয় দিতে হইলে রাচ়বাসীর সমবেত উ্ভোগ 
আবন্তক । এই মহান্‌ উদ্দে্ঠ জুসাধনকল্লে রাঢ-অন্থসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
অনুসন্ধান-সমিত্তির কার্য্য এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হয় নাই। আমাদের সর্ধজন- 
মান্ত অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাছুর, আমাদের পৃজ্যপাদ 
সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও সমিতির অধিকাংশ সদন্তই বর্তমান 
সম্মেলন-ব্যাপারে জড়িত আছেম। আশা করা বায়, সম্মেলন-উৎসব 'দুসম্পর রা 
পরই অনুসন্ধান-সমিতি কার্ধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। 
বর্তমান সাহিত্য-সম্মেলনের অত্র্থনা-সমিতির উৎসাহে গত ৬ই ফাল্তিন হইতে ১৫ই 
০44১০৭০০৬ 
, জগদানন্পুর, অগ্রন্থীপ, ঘোড়াইক্ষেত্র, বেগে, দেবগ্রাম, বিক্রমপুর, 
বিষেখর, এ কেতৃপ্রাম ও অই্ইহাস। আমার পরিির্শন-কার্য অতি সত্বর সমাধ! করিবার 
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অভিপ্রায়ে আমাদের রাঢ়-অন্ুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক মাননীয় বর্দমানাধিপতি মহারাঁজাধি- 
রাজ বিজয়চন্দম মহুতাঁব. বাহাছুর এবং অগ্রন্থীপের জমিদার শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মল্লিক 
মহাশয় স্ব স্ব হন্তী দিয়া আমার এই কার্ধ্যে বথে সহায়ত! করিয়াছেন। এততিক্স প্রস্থন- 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয় কুলাই, কেতুগ্রাম ও অট্রহাসে আমার 
সঙ্গে থাকিয়া! আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং কাটোয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট সুহৃদ্বর 
ভীষুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় আমার এই অন্থসন্ধান-কাধ্যে নান! ভাবে সাহাব্য করিয়া- 
ছেন। এই স্থযোগে আমি সকলের নিকট ক্কতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। 

সময়াভাবে অপরাপর বহু স্থান দর্শনের যেমন স্থযোগ ঘটে নাই, যে যে স্থান পরিদর্শন 
করিয়াছি, তৎসন্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবারও সুবিধ! হয় নাই। ষে বিবরণ 
মুদ্রিত হইল, তাহ! অতি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ পরিচয় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। 

অভ্যর্থনা-সমিতির অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয়ের লিখিত “বর্তমান বর্ধমান 
শীর্ষক প্রবন্ধ বিবরণীর সহিত প্রকাশিত হইল। অল্প দিনের উদ্ধোগের ফল এই অসম্পূর্ণ 
বিবরণী পাঠ করিয়া! কেহ যেন নিরুৎসাহ বা আমাদের উপর অসন্ষ্ট না হন, ইহাই এই 
অধমের একান্ত প্রার্থন। ৷ 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্থ 


বর্ধমানের পুরাকথা 


মাকওেয়পুরাণে (৫৮1১৪ ) ভারতবর্ষরূপ কুর্মের মুখদেশে তাম্রলিগ্ড ও একপাদপদেশের 
পরই বর্ধমানের উল্লেখ আছে। বরাহুমিহিরের বৃহৎসংহিতাতেও ভারতের পূর্বদিকে 
তাত্রলিণ্ডের সহিত এই বর্দমানের প্রসঙ্গ পাইতেছি।১ এদিকে মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ 
ও পুণ্ডের সহিত নুন্ষের উল্লেখ আছে, কিন্তু বর্ধমানের উল্লেখ নাই। ভীমের পূর্বব- 
দিখিজয় উপলক্ষে সভাপর্কো লিখিত আছে, “পাগুববীর ( ভীম ) মোদাগিরিস্থিত অতিবলশালী 
রাজাকে মহাসমরে বাহুবলে নিহত করিলেন। পরে তীব্র- 
পরাক্রম ও মহাবাহু পুণ্ণাধিপ বাস্দেব এবং কৌশিকীকচ্ছ- 
নিবাদী রাজা মহৌজ1। এই ছুই নৃপতিকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত 
হইলেন। সমুদ্রসেন ও চন্ত্রসেন নরপতিকে পরাজয় করিয়া! তাত্রলিগুরাজ, কর্বটাধিপতি, 
সুন্ধাধিপতি ও সাগরবাদী শ্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।৩ কালিদাসের রঘুবংশে লিখিত 
আছে, জয়ী রঘু পূর্বদিকে সমস্ত জনপদ আক্রমণ করিয়া মহাসাগরের তালীবনস্তামল 
উপকূলে উপনীত হইলেন। সুঙ্ষগণ বেতলতার মত জড়গড় হইয়া উদ্ধতগণের উদ্মুলনকারী 
রঘ্বুর নিকট নত হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। পরে (রঘুবীর ) নৌবলসম্পন্প বঙ্গদেশীঝ 
ভূপালগণকে বাছবলে উৎখাত করিয়া গঙ্গাপ্রবাহ-মধ্যবন্তী দ্বীপের উপর জয়ন্তত্ত সকল 


ধঙ্ধমান নাম কত দিনের 


(১) বৃহৎসংহিত। ১৪৭, ১৬।৫। 

(২) মহাভারত, আদিপব্য ১৪ অঃ। 

(৩) “অথ মোদ।গিরো। চৈব রাজানং বলবততরমূ। 
পাওবে! বাহুবীর্ষ্যেণ নিজধান মহামৃধে ॥ 
ততঃ পুগু1ধিপং ধীরং বানুদেষং মহা বলম্‌। 
কৌশিকীকচ্ছমিলয়ং রাজানঞ্চ মছৌজনম্‌॥ 
উতে। বলভূতৌ। বীরাবুতৌ তীব্রপরাক্রমৌ 
নির্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ ॥ 

. পমুজ্লসেনং নির্জিত্য চত্রাসেনঞ পার্ধিবন্‌। 
তাতরলিগুঞ্ রাজানং কর্বটাধিপতিং তথা ॥ 
লুক্ধানামধিপঞ্চেব যে চ সাগরবালিনঃ। 
সর্ব্ধান্‌ ্েস্থগণাংশ্চৈষ বিজিগ্যে ভরতর্ধতঃ ॥” 

.. (সঙাপর্ব ৩,।২১-৮২৪ ) 
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গাপন করিয়াছিলেন।£ পতঞ্জলির মহাভায্যে “বিষয়' শবের জনপদ অর্থ-গ্রসঙ্গে অল, 
বঙ্গ, সুঙ্গ ও পু্ডেংর একত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয় ।ৎ 

সিংহলের বৌদ্ধ ইতিহাস দীপবংশ ও মহাবংশ হইতে জামিতে পারি, বুহ্ধদেবের 
সমকালে লালের রাজধানী সিংহপুর হইতে বিজয় নির্ববাদিত হইয়া সমুদ্রে আসিয়! পড়িয়াছিলেন 
এবং তাহা হইতেই সিংহল সভ্যতালোকে আলোকিত হইয়াছিল। 

জৈনদিগের সর্ব প্রাচীন ধর্শগ্রন্থ আচারাঙ্গসত্র পাঠে জানা যার়,--(২৪শ তীর্যক্কর মহাবীর 
ধা) বর্ধম।নগ্বামী 'লাদ'দেশে “বজ্জভূমি” ও “হুত্বভূমি'র মধ্যে অতিকষ্টে ১২ বর্ষ কাটাইয়া- 
ছিলেন। তৎকালে বজ্জতূমিতে কুকুরের বড় উৎপাত ছিল। অনেক সন্যাসী কুকুর 
তাড়াইবার অন্ত দণ্ড লইয়া বেড়াইতেন। জৈন হুত্রকার লিখিয়াছেন যে, লাঢ়দেশে ভ্রমণ 
করা কঠিন।* জৈনদিগের ওর্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাস্থত্রেও আর্ধ্য বা পুণ্যতূমিসমূহের মধ্যে 
কোটিবর্ধ ও রাঢ়দেশের উল্লেখ আছে।' 

জৈনদিগের সর্ধগ্রাচীন অঙ্গ আচারাঙ্গস্থত্রে যে.বজ্জতুমি ও স্ুত্তভূমির উল্লেখ আছে, 
তাহাই আমাদের পুরাণে বর্ধমান ও শুঙ্গ নামে পরিচিত হইয়াছে এবং সেই স্ুপ্রাীন কালে 
এ্রায় খৃষ্টপূর্ব ৬ঠ শতার্বীতে সুক্ধ ও বর্ধমান রাঢদেশেরই অন্তর্গত ছিল। মহাভারত, 
টাকাকার নীলকণ সুঙ্গেরই অপর নাম 'রাট' বলিক্স! নির্দেশ করিয়াছেন ।৮ এদিকে মার্কপ্ডেয়- 
পুরাণ ও মহাতারতের শ্লেক একত্র পাঠ করিলে সুগ্ধ ও বদ্ধমান অভিন্ন বলিয়াই যেন মমে 
হইবে। কিন্তু বরাহমিহির রাড়ের উল্লেখ না করিলেও নুগ্ধ ও বর্ধমান পৃথক্‌ ভাবেই উল্লেখ 
করিয়াছেন। উপরি উক্ত প্রমাণগুলি একত্র আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, বরাহমিহিরের 
সমরে যে স্থান শুদ্ধ ও বর্ধমান নামে পরিচিত ছিল, বৌদ্ধ ও লৈনগ্রন্থে সেই উত্তর স্থানই 


(৪) “পৌরন্তা।নেবম।ভ্রামং শ্তাং আ্তান জনগদান্‌ জরী। 
গ্রাপ তালীবনষ্ঠামমুপকণ্ঠং মহোদখেঃ ॥ 
অনজ্রাপ।ং সমুদ্ধত্ত সমস! সিছুরয়াদিব। 
আত্মা সংরক্ষিতঃ হুন্দৈবৃ'তিমাশ্রিত্য বেতসীম্‌ ॥ 
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেত| নৌসাধনে।দ্ততান্‌। 
নিচখান জরন্তপ্ক (ন্‌ গল্গান্রোতোংস্তরেধু মঃ॥” 
(রঘূবংশ ৪1৩৪-৩৬ ) 
0:0৫) গবিধয়াভিধানে জনপদে পুব, বছবচনবিবয়াধ বাঃ জঙ্গামাং বিষয়ো দেশ; অঙ্গ; | বঙা;। হু: । 
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(৬) আরারঙগনুত্ত ১৮৩ । 
(৭) দকৌদ্িররিসং ব লাটা*--পরনবণ। | 
(৮) এনক্ষাঃ সা: '-. সাতার ত, সভাপব্ষ ৩৩২৪ নীলকটাক। 


সন ১৩২২ ] .. বর্ধমানের পুরাকথা ৫ 


একত্র রা বলিয়া পরিচিত হুইয়াছে,--তবে সঙ্গ নাম অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়াই মনে 
হইবে+ সুতরাং পূর্ববকালে সুন্ধ, রাঢ় ও বর্ধমান বলিলে সমদ্ধ সময় এক স্থানই বুঝাইত। 

যাঁহা হউক, আমরা বুঝিতেছি যে, বর্ধমান নামটা নিতান্ত আধুনিক নহে, খৃষ্টীয় ৫ম 
শতাবীরও বহৃপূর্বে মার্কগেয়পুরাণের সমগ় হইতেই বর্ঘমান নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। 
২৪শ তীর্ঘস্কর বর্দঘমানস্বামী এখানে দ্বাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করায় জৈনলমাজে এই স্থান 
পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বর্ধমানম্থামীর পুণ্য সমাগমে এই স্থান বন্ধমান 
নামে পরে পরিচিত হইয়া থাকিবে। 

আটারাঙ্গনুত্রের মতাহুদারে বলিতে হয় যে, খুষটপুর্ব ৬ষ্ঠ শতাববীতে রাঢ়দেশ বজ্ভূমি ও 
সুক্ষ এই ছই অংশে বিতক্ত ছিল, তৎপরে কিছুকাল এক হইয়া ষায়। গুপ্ত-সম্রাট্গণের 
প্রভাব খর্ব হইলে নানা সামস্তগণের স্বাধীনতা-গ্রহণের সহিত 
খুষ্টীয় ৫ম শতাব্বী হইতে রাছের অন্তর্গত সুক্ষ ও বর্ধমান আবার 
গ্বতঙ্্র জনপদ বলিয়া গণ্য হইতে থাকে । 

থৃ্টায় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দশকুমারচরিতে দামলিগুকে সুদ্ষের অন্তর্গত" বলা হইয়াছে, এ অবস্থায় 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলার কতকট! তৎকালে নুঙ্ধ বা রাঢ় বলিয়া পরিচিত ছিল। গঞ্জাম্‌ 
হইতে আবিষ্কৃত ২য় মাধবরাঁজের তাত্রশাসন হইতে জানা যায় যে, কোঙ্গোদপতি মাধবরাজ 
কর্ণন্ুবর্ণপতি শশাষ্করাজকে আপনার অধীগ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এ অবস্থার 
বলিতে পার! যায যে, কর্ণসুবর্ণ বা বর্দমানপতি শশান্করাঁজের সময় নুঙ্ধ, তাম্রলিগ্ত১* ও উৎকল 
পর্য্যন্ত রাদেশ বিগত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই কারণেই সম্ভবতঃ দক্ষিণরাচ়ের সুদূর 
দক্ষিণে অবস্থিত ময়ুরভঞ্জ অস্তাপি অধিবাসিগণের নিকট রাঢ় বলিয়া পরিচিত। 

থু ৭ম শতান্বীতে এই বর্দমান জেলার যে স্থান সাতশত ঘর ব্রাহ্মণের উপনিবেশ ছিল ও 
ধরাঙ্গণগণের আধিপত্য চলিত--সেই স্থানই সাতশতকা ব1 সাঁতশইক। পরগণ| নাঁমে পরিচিত | 
বলা বাছল্য-_রাটীয় ত্রাহ্মণগণ গৌড়াধিপপ্রদত্ত অধিকাংশ শাসন গ্রাম এই বর্ধমান জেলায় 
লাভ করিয! গ্রামীণ বা গ্রামাধিপ হইয়াছিলেন, অস্ভাপি তাহাদের বংশধরগণ তত্তৎগ্রামীণ বা 
গাঁঞ্ী নামেই পরিচিত। খ্ুষ্তীয় ১১শ শতাবীতে এই স্থান বিভিন্ন রাজবংশের শাসনে ও 
সাম্প্রদায়িক বৈচিত্র্যে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় এই ছুই খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়। উত্তররাচের 
পালবংশের অধিকারে বৌদ্ধপ্রভাব, এবং দক্ষিণরাছ়ে শুর ও দাস প্রভৃতি বংশের কর্ধনিষতা 
ব্াহ্মণপ্রভাবের সন্ধান পাঁই। সম্ভবতঃ এই সাশ্প্রদাক্নিক ও রাজনীতিক পার্থক্য হইতেই 
রাঢ়দেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে উত্তররাচীরন ও দক্ষিণরাীয় শ্রেণীবিভাগ ঘটিয়াছিল। 


বর্ধম।নেক় প্রাচীন ভূ-সং-স্থান 


(৯) দশকুদারচর়িত, ৬ উচ্ছন। 
(১) জৈননিরনেন হর্ঘ উপাঙ্গ 'পরনবণ(, ব! প্রজ্ঞা পদাপুত্রের মতে *তাদলিত্তি বঙ্গার* অর্থাৎ বঙ্গের মধো 
তাহলিগ্ত। এই প্রথ।ণে বল! বাইতে পারে বে, ফে।ন সময়ে তাছলিগু বছের মধে]ও পরিগশিত হইত 


৬ সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিক! (১ম সংখা 
ুষ্টায় ৯ম হইতে ১১শ শতান্বীতে উৎকীর্ঘ পাল, বর্থ ও চন্দ্রবংশের শাসনে পৌগু,বর্ধন বা 
পৌও.তৃক্তি, শ্রীনগরভূক্তি ও তীরতুক্তি এই তিনটা ভৃত্কি বা 2:০%:09৪ এর উল্লেখ পাইয়াছি। 
ৃষ্টায় ১২শ শতার্বীতে উৎকীর্ণ মহারাজ বল্লালসেনেয় সীতাছাটী-তাত্রশামনে আমরা সর্বপ্রথম 
বর্ধম[নতুক্তির সন্ধাম পাই। এখন বর্ধমান বিভাগ বলিলে যতট! বুঝায়, পূর্ববকালে ইহার 
অধিকাংশ বর্ধমানভুক্তি নামে পরিচিত ছিল । তবে মহাভারত ও রঘুবংশ-রচনা-কালে বর্তমান 
বর্ধমান বিভাগের সর্ব নিয় দক্ষিণ অংশের কতকটা সমুদ্রতরঙ্গ বিধৌত বা জাঙ্গলরূপে পরি- 
গণিত ছিল, পুর্বোধুত ভীমের দিগিঞ্জয় এবং রঘুর দিখিজয়-প্রদঙ্গ. হইতে তাহার কিছু কিছু 
আভাস পাইতেছি। 
আধার বল্লালপুত্র লক্মণসেনের সমকালে লিখিত ধোয়ী কবির 'পবনদূত' কাব্যে স্থন্ছের মধ্যে 
লক্মণসেনের রাজধানী বিজয়পুর কীর্তিত হুইয়াছে। এ অবস্থায় সেনরাজবংশের রাজত্বকালে 
সুন্ধ বদ্ধমানতৃক্তির মধ্যেই ছিল বলা যাইতে পারে। যাহা হউক উপরি উক্ত প্রমাণ হইতে 
বেশ বুঝিতেছি যে, বদ্ধমান নামটাও অতি প্রাচীন ও বু পূর্ববকাল হইতেই একটা শ্বত্্ 
জনপদ বলিয়া গণা হইয়া আদিতেছে। তবে রাঢ় বলিলে তদপেক্ষা বৃহৎ জনপদও বুঝাইত। 
খৃ্টার ১৩শ শতাবীর মধ্যভাগে মুসলমান এ্রীতিহাঁসিক মিন্হাঁদ লিখিয়া গিয়াছেন, প্গঙ্গার 
ছুই ধারে লখ নৌতীরাজ্যের ছুইটী পক্ষ, পূর্বদিকে রাল (রাঢ়), এই ধারেই লখনোর নগর 
এবং পশ্চিম বরিদা (বরেন্্র) নামে খাত, এই ধারেই দেওকোট নগর।” মিন্হাজের এই 
উক্তি হইতে মনে হয় বর্তমান বারভূঘ, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীকুড়া, সাঁওতাল পরগণ। 
ও হুগলী জেল! তৎকালে রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল। 
উপরে বর্ধমানের যে সীম! দিলাম, তাহা ঠিক কতট! ছিল তাহা! বল! কঠিন। ১৭৭৮ 
ধৃষ্টাবে রেনেল সাহেব ষে বাঙ্গালার মানচিএজ প্রকাশ করেন, সেই মানচিত্রে বর্ধমানের উত্তরে 
বীরভূম, দক্ষিণে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা, পূর্বে হুগলী, ক্কষ্ণনগর ও 
রাজসাহী জেলা! এবং পশ্চিমে পঞ্চকোট, বিষুপুর ও মেদিনীপুর জেল! 
পড়িয়াছিণ। কিন্তু তাহারও পুর্বে রচিত--ভবিষ্য-ব্রন্ষখণ্ড১১ নামক গ্রন্থে লিখিত 
জাছে--“পুগ,দেশ সপ্ত প্রদেশে বিতক্ত--গৌড়, বরেন্্র, নিবৃত্তি, নারীখণ্ড, বরাঁহভূমি, বর্ধমান 
ও বিস্ধ্যপার্থ। ইহার মধ্যে বর্ধমান মণ্ডল ২, যোজন ।+১২ খৃ্ীয় ১৬শ শতাব্দীতে রচিত দিখ্বিজক্ 
আকাশ নামক সংস্বত তৌগেোলিক গ্রন্থের মতে--“অ্রয়নদের দক্ষিণতাগে, শিলাবতী নদীর 
উত্তরে, গঙ্গার পশ্চিমপারে এবং দারিকেশি নদীর পূর্বে দৈর্ঘ্য ১১ যোজন ও প্রন্থে ৮ যোজন 
পরিমিত বর্ধমান দেশ ।+১৩ “ইহার মধ্যভাগে দামোদর প্রবাহিত হইতেছে, পূর্বদিকে যে সমস্ত 


(১১) হ হু উইলসন্‌ সাহেবের মতে এই প্রস্থ ১৫৫* খুষ্টাধের" পর ৪চি হয়। 17:15. £১00ণ023, 
1897. ৮০ 50 0,419 জ্টব্য। 

(১২) তবিধা অন্ধ ৬৭। 

(১৩) বিশ্বকৌয। ১৭শ তাঁগ ৬১২-৬২৮ পৃষ্ঠা ফুল বচন অব্য 


বর্ধমানের পুর্ব আয়তন 


সন ১৩২২) বর্ধমানের পুরাকথা রণ 


নদী আছে, তন্মধ্যে মুণ্ডেশ্বরী, বকুল! ও সরন্বতী নদীই প্রধান। দক্ষিণেও ৰড় নদী আছে।» 
রচ্ধখণ্ডের মতে, *বর্ঘমানের মধ্যে বহুসংখ্যক নগর ও গ্রাম আছে, তন্মধ্যে এই কর়টা প্রধান -. 
খুটুল, দারিকেশিনদীর পার্থে জানাবাদ, মায়াপুর, শঙ্কর.সরিৎপার্থে গরিষঠ গ্রাম, সুণডেশ্বরীর 
নিকট শ্রীকঞ্চনগর ( খানাকুল ), এখানে অভিরাম প্রতিষ্ঠিত স্ঠামসুন্দর, দামোদরের পার্থ 
রাজবল্পভ, ভাগীরঘথীর পার্থ বিস্তাস্থান নবদীপ--গৌরাঙ্ধের জন্মস্থান, নালাজোর, একলক্ষক, 
রাধববাটি ক1, অস্থি কা, বালুগ্রাম, মীরগ্রাম, তৃরিশ্রেষ্ঠিক, সেনাপি, জনায়ি, স্ফুরণ, আঙ্কন, তট, 
স্বর্ণ টীক, বর্ধমানের দক্ষিণে পারুল, কুমারবীথিকা, কুলক্ষিগ্তা, কপল, লৌহপুর, গোবর্ঘন, 
হস্তিক, শ্রীরামপুর, বেলুন, অগ্রন্বীপ, পাটলি, কর্ণগ্রাম, জে।তিবনি, চন্দ্রপুর, বলিহারিপুর, 
বচ্ছিকবালা, কুশমাঁন, গঙ্গচারি, জাবট, চন্ত্রলেশ ও জাঙ্গলের নিকট রসগ্রাম। এছাড়া ৮টা 
পত্তনের নাম ষথা--বৈস্তপুর, পাটলি, শিলাবতীনদীর পার্খে লোহদ1, দামোদরের নিকট চন্্র- 
বাঁটী, বর্ধমানের পশ্চিমাংশে বৃশ্চিকপত্তন, ত্রিবক্রসরিংপার্থে হাটকনগর, ভাগীরথীর পশ্লিমে 
বিবপত্তন এবং বর্ধমানের ত্রিশক্রোশ দুরে সামস্তপত্তন 15১৪ 

উদ্ধৃত গ্রাম ও নগরাদির অবস্থান আলোচন! করিলে বলিতে পারা বায় যে, খৃঠীর সপ্তদশ 
শতাব্দীর পুর্ব পর্যন্ত বর্তমান বর্ধমান জেল! ব্যতীত বর্তমান হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, পাবনা, 
মেদিনীপুর, বাকুড়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কতকাংশ পূর্বে বর্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। 

পূর্বেই লিখিয়াছি, জৈন আচীরালুত্রের মধ্যে বজ্জভূমির পথে কুকুরের উৎপাত উল্লেখ 
পাইয়া কেহ কেহ বলিতে চীন যে, ২৪শ তীর্ঘস্কর মহাবীর শ্বামীর সময় বজ্জতৃমি বা বদ্ধমান জন- 
পদ বন্তজস্তর বিহারক্ষেত্র ও অসভ্য লোকের বাসস্থান বলিয়াই গণ্য ছিল। 
বাস্তবিক সে সময় বর্ধমান সেরূপ বন্ত ও অসভ্য ছিল না । তাহার বহু পূর্ব 
হইতেই এ অঞ্চলে উচ্চ সভ্যত। বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়বীরগণের বাদ ছিল, 
কুরুক্ষেত্রের মহাসমরেও যে তীহারা স্ব স্ব বীর্যবত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, মহাভারতেই 
তাহার বর্ণন! রহিয়াছে। মহাবীর ব্ব।মীর সময়েই শাক্যবুদ্ধের আবির্ভাব। সিংহলের পালি- 
মহাবংশেই প্রকাশ যে, তৎকালে গিংহপুরে রাট়ের রাজধানী ছিল এবং তথায় সিংহবাহ রাজত্ব 
করিতেছিপেন। ছুষ্ষর্পের জন্য তিনি আপন প্রিয়পুত্র বিজয়কে তাহার সাত শত অন্্চরসহ 
নির্বাসন করেন। তৎকালেও রাঢ়বানী যে, সমুদ্রগামী নৌকা ব্যবহার করিতেন এবং মহা- 
সমুদ্রের উর্্মামাল! ভেদ করিয়! সমুদ্রান্তরে ভিন্ন দেশে যাতায়াত করিতে সমর্থ ছিলেন, এ মহা- 
বংশ হইতেই তাহার প্রমাণ পাইতেছি। 

ভুংকালে বর্ঘমান, রা বা! জুন্গপ্রদেশের পার্থ ভূভাগ সমুদ্র-তরঙ্গ বিচ্দ্িত ছিল। 
বর্ধমানস্বামীর আগমনকালে যে স্থা্ম বজ্জভূমি নামে পরিচিত ছিল, তাহাই মার্কণডেয়- 
পুরাণে ও বরাহমিহিরের গ্রন্থে “বর্ধমান নামে সম্ভবতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। খ্ৃ্টপূর্ব ৪র্থ 


বর্ধমানের সভ্যতা 





(১৪) ভবিষ্য ব্রদ্খ ৭ম জধ্যায়। 


৮ সাহিত্য-পরিষত-পন্রিক| - [১ সংখ্যা 


শতাববীতে গ্রী করাজদূত মেগস্থিনিস্‌ 087%%1109 নাঁমে একটী বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী জনপদের 
উল্লেখ করিয়া! গিঘ্রাছেন। তিনি লিবিয়াছেন, 'ষে বিভ্ৃত জনপদের রান্রধানী পাটলিপুত্র 
সেই প্র।চ্য জনপদের পুর্বদিকে উক্ত গঙ্গারিডি' জনপদ ।”১৭ প্রাচীন পাশ্চাত্য এতিহাস্ঞি 
দিওদোরস্‌ মেগন্থিনিসের দোহাই দিয়! লিখিয়াছেন,_“গঙ্গানদী গঙ্গারিভির পূর্ব সীমা 
হইয়। সাগরে মিলিত হইয়াছে । আবার প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমীর মতে 
পাঙ্গার মোহানার অনুরস্থিত প্রদেশে গঙ্গারিভিগণের বাদ। এখানকার রাজ। 'গটঙ্গ নগরে 
বাস করেন।”১৯ হুপ্রাচীন পাশ্চাত্য প্রতিহাসিক ও ভৌগোলিকের উক্তি হইতে বেশ মনে 
হইবে যে, বর্ডমান ভাগীরঘীর পশ্চিম কুল হইতে প্রাচীন মগধের পূর্বসীম। পর্য্যন্ত রাঢ়দেশই 
'গঙ্জারিডি* নামে পরিচিত ছিল। প্রিনি লিখিয়াছেন,- গঙ্গার শেষাংশ গঙ্গারিডি-কলিঙ্গির 
মধ্য দিয়! গিয়াছে ।+১৭ প্লিনির এই বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, কলিঙ্গের উত্তরাংশ বা উৎকলের 
কতকট! তৎকালে রাঢদেশের অন্তর্গত ছিব। কাহারও মতে গঙ্গারাড়ী বা গঙ্গালীই গ্রীকৃ- 
ভাষায় গঙ্গারিডি হইয়াছে। পাশ্চাত্য এ্তিহাসিক দিওপদোরস্‌ বলিতেছেন,--“গঙ্গারিডিগণের 
অসংধ্য রণহর্মদ হস্তী থাকার কখন কোন বিদেশীয় রাজ! তাহাদিগকে পরাজয় করিতে 
পারে নাই। কারণ অপর দেশের লোকেরা সকলেই সেই হম্তীকে ভয় করে। প্লিনি 
লিখিয়াছেন--“সর্ববদ। ৬০৯৯৭ পদ।তি, ১**০ অশ্বারোহী ও ৭০৯ হস্তী সুসজ্জিত থাকিয়া সেই 
রাজ্যের নরপতির দেহ্রক্ষা করিতেছে । রাজধানীর নাম পর্থলিস বা পরতালিস্। খুষ্টীয় 
১ম শতাব্দীতে পেরিপ্লস্‌ লিবিয়! গিয়াছেন যে, “গট্গে বন্দর হইতে শ্রেষ্ঠ মস্লিন, প্রবাল, ও 
নানা স্ত্ব্য রপ্তানী হইত রোমের মহাকবি ভার্জিল খুষ্টপুর্ব্ব ১ম শতাব্বীতে উজ্দ্বণ ভাষায় 
বর্ণন| করিয়াছেন, তিনি জন্মস্থানে ফিরিয়া! যাইবেন, তথায় মর্দরের একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করিবেন, তন্মধ্যে রোমসম্রাটের সুর্ভি রাখিবেন,--মন্দিরের দ্বারদেশে স্বর্ণ ও গজদন্তের 
গঙ্জারিডিগণের অপূর্ব যুদ্ধের চিত্র ও সম্রাট কুইরিনাশের লাঞ্ছন আঁকিবেন।”১৮ সিংহলের 
কবি-এতিহাসিকের মহাবংশ ও গ্রীক এ্রতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতে আমর! বেশ বুঝিতেছি যে, 
ৃ্পূর্ব্ব ৬ শতাবী হইতে বৃষটপুর্বব ১ম শতাব্দী পর্যন্ত রাঢ়দেশ সভ্যতার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। 
সিংহলের মহাবংশে পাইতেছি যে, থুষ্টপূর্্ব ৬ষ্ঠ শতাব্বীতে “নিংহপুর” নামক স্থানে রাল 

বা ফ্কাঢ়ের অধীম্বর দিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। তৎকালে এখানে সিংহের বড়ই উৎপাত 
বর্ধমান বা রাড়ের , ছিল, তাহা! হইতে অথবা! সিংহ্বাহুর বীর্ধ্যবত্তার পরিচয় দিবার জন্ত 
প্রাচীন রাজধাণী মহাবংশকার রাচ়াধীশ্বরকে নিংহীর হঞ্চে প্রতিপালিত বলিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন। সেরগড়পরগণায় নিংহারণ নামে যে নদী আছে, কেহ কেহ মনে করেন এ 
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নদীর তীরে যিংহপুর রাজধানী ছিল,--এখাঁনে সিংহবাহ রাজত্ব করিতেন। সিংহপুর ধংস 
হইলে এই স্থান “সংহারণ্য” নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই সিংহারণ্য হইতেই "সিংহারণ নদীর 
নামকরণ হইয়া থাঁকিবে। 

তৎপরে গ্রীক ও রোমকদিগের বিবরণী হইতে পাইতেছি যে, খৃষ্টপূর্বব ৪র্থ হইতে খৃীদ্ 
১ম শতাব্দীর মধ্যে বর্ঘমানপ্রদেশে পরতালিম্‌ (0:9179), গঙ্গৈ (08185) ও কাটাদপা 
(95859) নামে তিনটা প্রধান নগর 'বা বন্দর ছিল। ফরাসীপুরাবিদ সেঁটমার্টিন 
বর্তমান বর্ধমান সহরকেই 72:৮9115 বা! 2976515 স্থির করিয়াছেন । এই নামটা দেশীয় 
'পরতাল' শব্বেরই বিকৃত রূপ বলিয়! মনে হয়। দিগ্বিজর প্রকাশে সপ্ুজাঙ্গলের বিবরণের 
পর বঙ্গাল-পরতালের প্রদঙ্গ আছে।. এই প্রসঙ্গ অনুসরণ করিলে বলিতে হর যে, বর্তমান 
রাঁড় ও পুর্বববঙ্গের মধ্স্থলে “পরতাল' বলিয়া! কোন প্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং বিক্রমপুরে প্নেই 
পরতালরাজের প্রমেদভবন ছিল।১৯ যদি দিশ্বিজয়প্রকাঁশের 'পরতাল' এবং গ্রীক এঁতিহাসিক- 
গণের 2০1:089115 ঝ| 0০:09115 এক হয়, তাহা হইলে বর্তমান সহরকে 7০:৪8 বলিয়া 
ধরিয়া লইতে সন্দেহ হয় । যাহ! হউক এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবস্তক। 

গৈ” বন্দর কোথায় ছিল, তাহা এখন স্থির করা কঠিন। তৎকালে যেখানে 
গঙ্গাসাগরসঙ্গম ছিল, সেই স্থানেই গগঞ্গৈ' বন্দর হওয়া! সম্ভবপর । কণ্টপর্থীপ বা কাটাদীয়ার 
অপন্রংশে “কাটাদপা” হইয়া থাফিবে, এখন কীটোয়া! নামেই পরিচিত। 

ষ্টার ৭ম শতাবীতে' চীনপরিত্রাঙ্গক রাঢ়দেশে আগমন করেন। তিনি এখানকার 
সমৃদ্ধির কথা উজ্জল ভাষাঙ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ত্কালে জুন্ধ, বাঁ বা বর্দমানতৃক্তি 
কর্ণন্বর্ণ নামে পরিচিত ছিল। তৎকাঁলে এই স্থান বহু জনাঁকীর্, বু ধনকুবের ও 
বিস্তান্থুরাগী জনগণের বদবাম ছিল। তৎকাবে এখানকার রাজধানী কর্ণন্থবর্ণে ১*টা মাত্র 
বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, কিন্তু নানা সপ্খ্রদায়ের ৫*্টা দেবমন্দির ছিল। সুতরাং বল! বাইতে পারে 
যে, এখানে বৌদ্ধসম্প্রদায় অপেক্ষা অপর সম্প্রদায়ের লোকই বেশী ছিল। তখনকার এই 
কর্ণন্থবর্ণ বা রাছ়ের রাজধানী লইয়া! মত ছেদ আছে। কেহ বলেন, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলা 
রাঙ্গামাটী বা কাণসোণ! নামক স্থানে, আবার কেহ বলেন যে, বর্ধমানের নিকটবর্তী 
কাঞ্চজ-নগরেই কর্ণন্থবর্ণের প্রাচীন রাজধানী ছিল। বলাবাহুল্য এই হইটা স্থানই 
এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও রাঢ়র সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল এবং এখনও. 
উভয় স্থানেই সেই অতীত কীর্তির নিদর্শন বিদ্তীন। উক্ত উতভন্ন স্থান ব্যতীত এই 
বর্ধমান «জলার মধ্যে লিংহারণ, প্রছ্যয়পুর, পূরনগর, মন্দারণ, তৃরস্থট প্রভৃতি শত শত 


(১৯) *  “বিদ্বজনানাং ধাদশ্চ বিত্র ন্পূর্্যাশ্চ ভূরিশঃ | 
পরতারভূষিপন্ত ভোবিস্থলং বিহবৃধাঃ 8” দিদ্বিজয় প্রকাশ »২) 


১৪ ূ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখা! 


স্থানে পূর্ব্-ভারুতীয় প্রাচীন সভ্যতার যথেই নিদর্শন ছড়াইয়! রহিয়াছে । আঁশ! করি, 
রাড়-অন্ুসন্ধান-সঙ্গিতি সেই সকল কীর্তির তন্বোদ্বারে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। 

খুীয় ৮ম ও ৯ম শতাবীতে সমগ্র রাঢ়দেশ শৃরবংশীয় নৃপতিগণের অধিকারত্ৃক্ত ছিল। 
তৎপরে পালরাজগণের প্রভাববিস্তারের সহিত তাহাদের অধিকারুতুক্ত স্থান উত্তররাঢ় এবং 
শূর ও দাসবংশের অধিকারতুক্ত স্থান দক্ষিণরাঢ় নামে পরিচিত হইয়াছিল। বর্তমান বর্ধমান" 
জেলার উত্বরাংশে ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অন্ভাপি উত্তররাট়ীয়দিগের আদি সমাজস্থান এবং 
বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশে এবং হুগলী জেলা ও ২৪ পরগণার মধ্যে দক্ষিণরাটীয়দিগের 
সমাজস্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। বর্ধমানঞেলাস্থ শুরনগর, প্রহ্যয়পুর ও গড়মন্দারণ নানক 
স্থানে বিভিন্ন শুররাজের এবং হুগলীজেলাস্থ তূরন্থুট নামক স্থানে দাদবংশের ও ত্তৎপরে 
রাটীয় ব্রাক্ষণরাজবংশের রাজধানীর চিহ্ন বিগ্তমান রহিয়াছে। 

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, জৈনদিগের প্রজ্ঞাপনাসুত্র নামক উপাঙ্গে রাঢ়দেশ পুণ্যতূমি বলিয়া 
পরিচিত হইয়াছে। কল্পদ্রমকালিকা নামে জৈন কর্পন্ত্রের টাকায় পাওয়া ষায় যে, মহাবীর 
স্বামী এখানকার কেবল সুমভ্য জাতি বলিম্বা নহে, অসভ্য জাতিদিগের 
মধ্যেও ধর্মালোক বিতরণ করিয়াছিলেন। এই বর্দমানস্বমীর পুৃথ্য- 
সংস্্বে সম্ভবতঃ অতি পুর্ব্বকাঁল হইতেই জৈনসমাজে বর্ধমান পুণ্যতূমি বলিয়৷ গণ্য হইয়াছে। 
শান্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবও রাঢ়দেশে অল্পদিন হয় নাই। বশিষ্ের সিদ্ধিস্থান 
তারাপীঠ ও কিরীটেশ্বরী বর্তমান বর্ধমান জেলার বাহিরে হইলেও বর্ধমানতুক্তি বা রাদেশের 
মধ্যেই অবস্থিত। রাঢ় বা বর্ধমানপ্রদেশ এক সময়ে শৈব ও শাক্কগণের লীলান্থান বলিয়া! গণ্য 
ছিল, তাহার কারণ £৫১টী গীঠের মধ্যে এই রাচুদেশেই ৯টী ডাকার্ণৰ গীঠ অবস্থিত । 
কুক্সিকাতন্ত্রের ৭ম পটলে কর্ণন্বর্ণ বা কর্ণনৃবণ, ক্ষীরগ্রাম, বৈদ্তনাথ,বিন্বক, কিরীট, অঙ্থপ্রন বা 
অশ্বতীর্ঘ, মঙ্জলকোট ও অট্রহান এই আটটী স্থু প্রাচীন সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে। বল! বাহুল্য, 
মুসলমান.আগমনের বহু পূর্ব হইতেই এ সকল স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।২, 
এ সকল স্থান বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে এখনও প্রাচীন কীত্তির বহু নিদর্শন বাহির 
হইতে পারে । 

আরও কত শাক্তস্থান আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ অনস্তব। এইরূপ যে 
মকল শৈব-কীর্ডি আছে তন্মধ্যে বৈভনাথ ও বক্রেশ্বর সর্বপ্রাচীন ও প্রধান। এইরূপ 
ভক্তপ্রবর জয়দেৰের লীলাসঙ্থলী কেন্দুবিঘ--বৈষবন্গতে আজও প্রধান পুণ্াস্থান বলিয়া 


ধর্মপ্রভব 


55০22454০০4 
(২*) তত্্রচূড়ামপি নামক পরবত্বাঁ সংগ্রহ গ্রন্থে (রাড়দেশের মধ) বহুল।, উ্জানী, ক্ষীরথও, কিরীট, মলহাটা, 
বস্েশ্বর, অটটহান ও মলিপুর এই »্টাকে মহাপীঠ গ্বান বলিয়া ধর! হইয়াছে। কিন্তু তৎপরে রচিত শিব- 
টরিতপঃগ্রহ গ্রন্থে অটহান, নলহাটা ও লঙ্দিপুর উপপীঠ মধো গণ্য এবং তৎপরিবর্তে সুগন্ধা, রগখণ্ড ও বত্রণাথ 
খই তিদটী মহা'পীঠ বলি! নির্দিষ্ট হইয়াছে! এরূপ মততেদসুলে অতিপ্রাচীন কুজিক তন্ত্রের মতই প্রহ্ণীয়। 


সন ১৩২২) বর্ধমাহনর পুরাকথা ১১ 


কীর্তিত হইতেছে । রাঢ়দেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ধর্মপুজার অল্প-বিস্তর প্রচার আছে। 
পৃজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শান্ত্রীমহাশয় এই ধর্দপুজাই বোদ্ধধর্্টের শেষ নিদর্শন বলিয়! 
বহুদিন প্রমাণ করিয়াছেন। তাহ! অগ্রাহ্য করিবার উপান্ন নাই। মুসলমানপ্রভাবকালে 
সাধু ও ভক্তপ্রভাবে যে সকল অসংখ্য পীঠ ও পাটের উৎপত্তি হইয়াছে, এই সংক্ষিপ্ত পুরাতত্ব 
মধ্যে সে সকলের আর উল্লেখ করিলাম না । “বর্তমান বর্ধমান”, প্রসঙ্গে তাহার কিছু কিছু 
আলোচিত হইগনাছে। ৃ 

শ্ীনগেন্দ্রনাথ বস্তু । 


বর্তমান বর্ঘঘান 
অবস্থান 


বর্মন জেলার পূর্ব্বে ভাীরঘী। ভাগীরর্থীর পশ্চিম-তীরে নবদ্বীপের চতুঃপার্খবন্থ 
কিঞ্িৎ ভূভাগ ভিন্ন নদীয়া জেলার সমস্ত অংশ ভাগীক্পথীর পূর্বব-ভীরে অবস্থিত। দক্ষিণে 
হুগলী জেলা, পশ্দিমে বাঁকুড়া ও মানভৃম। উত্তরে সাওতাল পরগণ।, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ । 
পুর্বের সীম্ম-রেখা যেহ্গন ভাগীরথী, উত্তরে তেমনই কোন কোন স্থানে অজয় এবং 
পশ্চিমে দামোদর ও বরাকর। 


আয়তন ও €লোক-সংখ্যা 


বর্দম্ি জেলার আয়তন ২৬৯১ বর্গ-মাইল। লোঁক্সংখ্যা ১৫৩৮৩৭১। সদর, আসানশোল 
কাটোয়! ও কালন! গ্ই চারিটি মহকুমা । ৬ুটি মিউনিদিপালিটি, ১৭টি থানা এবং ২৭৬৯ 
গ্রাম আছে। জের্পার মধ্য হিল্দুগ্ম সংখ্য। ১২২৯৫৫১ ও সু্রলমানের সংখ্যা ২৯৩৮১ । 

জেলার সমস্ত লোকের মধ্যে শতকরা ১ জন শিঙ্গিত। শিক্ষায় বাঙলার ৫লার মধ্যে 
ধর্ঘমান ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়াছে । সমন্ত বাঙ্গলার় শতকর! ৩.১ ইংরাজী শিক্ষিত, 
বর্ধমান জেলায় ৩। 

বর্ধমান জেলায় ২৭টি উচ্চ-ইংরাজী বিস্তাল্ আছে, তন্মধ্যে ৩টি বর্ধমান নগরে । তত্তিন 
বর্ধমান নগরে একটি ২য় শ্রেণীর কলেজ ও একটি টেক্নিফ্যাল স্কুল জাছে। 


বিভিন্ন জাতি 


বর্ধমান গেলায় ৯৪টি জাতি আছে। ইহার মধ্যে বাগ্দির সংখ্যা প্রায় হই লক্ষ । শ্রাঙ্গণ, 
ধাউরি ও সদগোপদিগের সংখ্যা প্রত্যেকের এক লক্ষের অধিক। ততস্তিশ্ন উদ্রক্ষত্রিয়, কাযস্থ, 
ডোম, গোক্সলা, হাড়ি, কৈবর্ত, কলু, মুচি ও তিলি জাতির সংখ্যা ২০**০এর অধিক । 

সমস্ত বাজগলার উগ্রক্ষজিয়দিগের মধ্যে শতকরা ৭৭.৫ জন বর্ধমান জেলায় বাস করে। 
ভত্তির বাগৃদি, বাকুই, ভূইয়া], ভোম, গন্ধবণিক, ক্লু, কোর, মুচি ও সাঁওতাল জাতির সংখ্যা 
বাঙ্জলার অন্তান্ত জেলা অপেক্ষা বর্ধধানে অধিক। কেবল মেদিনীপুর ব্রাঙ্গণ ও সদৃগোপ 
জখতিত্ সংখ্যা বর্ধমান অপেক্ষা অধিক । 


নাম এ 
অধুন! বিভাগ, জেল ও শ্রধান নগরের নাম বর্ধমান। মুসলমামদিগের আমলে বর্ধমান 


মামে নগর্ঠ মাল, পরগণা ও চাকলা ছিল। হিন্ছুদিগের সময়ে নগর ও ভূক্তি বর্ধমান 
মাঘ অভিহিত হইত । রাজোর এক এক বৃহৎ ভাগকে তৃক্কি বলিত। (সকালের টি ভূত্কির 
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নাম পাওয়া যায়-বর্ধমান, দণ্ড, তীর, পুগু,বর্ধন, জেজা ও শ্রীনগর । এক সময়ে সমস্ত 
মগধ ও বাঞঙ্চলা দেশ কোন রাজ! বা সম্রাট্বিশেষের অধীনে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, 
সন্দেহ নাই। 


প্রাকৃতিক বিবরণ 


দামোদর, অয় ও ভাগীরথী ভিন্ন বৃহৎ নদ নর্দী আর নাই। বরাকর, সিংহারণ, খড়ি, 
বাঁক প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদীও জেলার মধ্যে আছে। খড়ি ও বাকার উৎপত্তি স্থান দেখিয়া! বোধ 
হয়, এগুলিও কাণানদীর ন্তার এককালে দামোদরের শাখা ছিল। বন্ুকা' ও গাড় নদীর 
শুক খাত বর্ধমানের সন্নিকটে বর্তমান আছে। ধর্দমঙ্গলে প্রধমটির ও মনসামঙ্গলে দ্বিতীয়টি 
উল্লেখ আছে। 

বর্দঘমানে পাহাড়-পর্বত নাঁই, তবে পশ্চিমাংশে প্রন্তরময় তূমি আছে, যাহা হইতে 
বর্দমানের “রাঙ্গামাটী” নাম। এই অংশে *“লেটারাইট”-প্রস্তর ও তজ্জাত তৃমি আছে। 
নিয়ে কয়লার খনি। এখানকার ভূমিতে যথেষ্ট লৌহ আছে। সদর, কালন! ও কাটোয়া 
মহকুমার ভূমি পন্থলময় ও যথেষ্ট উর্বর! । 

উৎপন্ন দ্রব্য 

ধান্ত ও কয়লা বর্ধমানের প্রধান উৎপর্ন ভ্রব্য। রাণীগঞ্জে কাগজ ও বার্ণ,কোম্পানীর 
মৃনময় দ্রব্যের কারখানা মাছে । জেলায় কয়েকটি তেলের ও চাউলের কল আছে । কাঁঞ্চন- 
নগরের ছুরী-কীচি, বনপাশের পিত্তপনির্ষ্িত দ্রব্য ও বামের দেশীধুতি বিখ্যাত। মিহিদানা 
ও সীতাভোগ নামক মিষ্টান্নের জন্ত বর্ধমান নগর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

ভৌগোলিক পরিবর্তন 

গা়প্রদেশে বর্দমান-তুক্তির কতদূর বিস্তৃতি ছিল, জানিবার উপায় নাই। আঁইন্‌ই- 
আকবরী গ্রন্থে শরিফাবাদ সরকারে বর্ধমান একটি মহাল বলিয়া উল্লিখিত দেধিতে পাওয়া 
যার়। মুর্শিদিকুলি খ! ১৭২২ খৃঃ অব বাঙ্গলা দেশকে ২৩ চাঁকলায় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে 
বর্ধমান এক চাকলা। ১৭৪* খৃঃ অবে বর্ধমানের রাজ! চিত্রসেন রায় এই বর্ধমান চাকলার 
রাজরূপে দিল্লীর বাদশাছের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হম। মীরকাশিম নবাব হইয়! ১৭৬০ খৃঃ 
অব্য বর্ধমান চাকল! ইষ্ট ইও্ডিয়া' কোম্পানীকে দান করেন। তখন বর্দমান ও বাকুড়া 
জেলার সমস্ত এবং বীরভূম ও হুগলী জেলার কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। ১৮২৯ খৃঃ অরে 
বারুড়৮ও ১৮৩৩ খৃঃ অবে হুগলী জেলা পৃথক্‌ হইয়া যায়। 


প্রাকৃতিক উৎপাত 


১৮৫৫ খৃঃ অন্ধে রেলওয়ে খুলিবার পরে বর্ধমান স্বাস্থ্যনিবাস হগী। কিন্ত ১৮৬২-৭৫ 
ধঃ খুব পর্যযত্ত ম্যালেরিয়া! রাক্ষপীর অত্যাচারে বর্ধমানের পল্লী ও নগর প্রায় জনশুন্ত 
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হইয়াছিল। এখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সেন্ধপ না থাকিলেও বাঙ্গলার কোন অংশ অপেক্ষা 
অত্যাচার এখানে কম নয়। 

দামোদরের বস্তার মধ্যে মধ্যে লোকের সর্বনাশ হয়। ১৭৭৯, ১৭৮৭, ১৮২৩, ১৮৫৫ 
ও ১৯১৩ খুঃ অবে দামোদরের ধাধ ভাঙগিয়া যাওয়ায় বর্ধমান ও হুগলী জেলার বহু স্থান 
প্লাবিত হয়। ইহাতে বছ সম্পত্তি নষ্ট হয় এবং বহু লোক ও গবাদি পঞ্ড মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 


পরগণ! 


বর্তমানে বর্ধমান জেলায় বু পরগণা আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি নাম মুসলমান-যুগে 
প্রদত্ধ ; যখা,--শাহাবাদ, হাভেলি, মজঃফরশাহী, আমিরাবাদ, আবমতশাহী, জাহাঙ্গীরাবাদ, 
শেরগড়, শিলামপুর প্রভৃতি । আর কতকগুলি হিন্মু-যুগের নাম ) যথা,-_বর্দমান, সাতশইকা, 
খণ্ডঘোষ, গোপতূম, সেনভূম, পিখরতৃম, সেনপাহাড়ী, চম্পানগর, ইন্দ্রাণী ইত্যাদি 


প্রবাদ 


এই চম্পা নগরে চীদসদাগরের বাটী ছিল। গাঙ্জুড় ব! বেছুল! নদী দিয়া! বেছল! লখিন্বরের 
শবদেহ কলার মান্দাসে ভাসাইয়! লইয়! গিয়াছিল। গোপতভূম এককালে সদগোপদিগের 
রাজ্য ছিল। বর্দমান জেলার মাঁনকরের সন্নিকটে গোপরাজ মহেত্দ্রনাথের গড় ছিল। ইহা 
উমরার গড় নামে প্রসিদ্ধ। সেনপাহাড়ীতে লাউসেনের প্রতিতন্্বী ইছাইঘোষের রাজধানী 
ছিল। সেনতৃম সম্ভবতঃ লাউদেনের পিতা কর্ণমেনের বা তীয় বংশধরগণের রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। 


গড় 

বর্ধমান জেলায় বহু প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়! বায়, ইহার কতকগুলি 
হিঞ্ুুগের আর কতকগুলি হর্গ মুসলমানের! নুতন নির্মাণ করে অথবা হিন্দু-নির্শিত 
গড়গুলিই নিজের! ব্যবহার করিত। কয়েকটি গড়ের নাম নিয়ে লিখিত হুইল,__. 

১, তালিতগড় বা মহুবৎগড়-_-বর্ঘম(নের এক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। ইহারই 
দিকটে নবাবের হাটে ১*৮ শিবমন্দির অবস্থিত। ২, খাঁজাহানথার গড় -বর্ধমানের 
দক্ষিণস্থ উচালনের নিকট । ৩, শক্তিগড়-_ই, আই, কোম্পানীর ষ্টেশন । ৪, রামচশ্্রগড়-__ 
ভাটাকুলের নিকট । ৫, নরপালগড়-_কামারকিতার মিকট। ৬, উমরারগড়-__মানকগ্নের 
মিকট। ৭, শেরগড়-_রাণীগঞ্জের নিকট। ৮, সমুদ্রগড়। ৯, পানাগড়। ১, রাজগড় 
ও আরও ছুই একটি গড়ের চিহ্ন কাকসার নিকটে আছে। ১১, কুলীনগ্রামের গড়। 
১২, মঙ্গলকোট। ১৩১ গড় সোগাডাঙ্গা। ১৪ ও ১৫, দিখা ও চুরুলিয়ার গড়। ১৬) 
কালনার গড় । | 
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সন্ত্রাস্তবংশ 

(১) বর্ঘমান-রাজবংশ, (৯) শিরারশোল-রাজবংশ, (৩) চকদীধির সিংহরায়, (৪) বৈস্ত- 
পুরের নন্দী, (৫) দেবীপুরের সিংহ, (৯) শ্রীবাটীর চন্দ, (২) কাইগ্র।মের মুন্দী, (৮) বর্ধ- 
মানের তেওয়ারি এবং (৯) কুস্থমগ্রাম, বোছার প্রভৃতি স্থানের মিঞ্।বংশ জেলার মধ্যে সম্তাগ 

বলিয়া খ্যাত। | 
বর্ধমান'রাজবংশের স্থাপরিতা৷ সঙ্গমসিংহ প্রথমে বর্ধমান হইতে ২॥* ক্রোশ দূরে বৈকুঞ- 
পুরে বাস করিতেন। বনুকানদী তীরস্থ বৈকুঞ্পুর তখন বাণিজ্যের স্থান ছিল। এখনও 
এই রাজবংশের গড়খাই কর! বৃহৎ বাটীর ভগ্নাবশেষ বৈকু্পুরের 
প্রান্তে দেখিতে পাওয়৷ যাঁয়। সঙ্গমরায়ের পুক্র বস্কুবিহারী রায়। 
তৎপু্র আবুরায় ১৬৫৭ খৃঃ অবে বর্ধমান চাকলার ফৌজদারের অধীনে বর্ধমান নগরের 
অন্তর্গত পেকাঁবে বাগান বা রেখাবে বাঁজারের কোতোয়াল ও চৌধুরী নিযুক্ত হন। তৎপুত্র 
বাবুরার বর্ধমান পরগণা ও অন্ত তিনটি মহলের অধিকারী হইয়াছিলেন। তৎপুত্র ঘনস্তাম 
রায় ও তৎপুত্র কৃষ্ণ রাম রায়। ইনি কয়েকটি নূতন মথাল হস্তগত করিয়া বাদশাহ 'াওরঙ্গ- 
জেবের নিকট প্রথম সনন্দ প্রাপ্ত হন (€ ১৬৮৯ খুঃ অব )। ইহারই সময়ে ১৬৯৭ খৃঃ অবে 
চিতুয়া বরদার জমীদার শোভাদিংহ পাঠান-সর্দীর রহিমর্খার সহিত মিলিত হইয়া! বিদ্রোহী হইয়। 
ইহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। তৎপুজ্র জগৎ্রাম রায় দিল্লীর বাদশাহের নিকট ২য় সনন্দ 
প্রাপ্ত হইয়া ১৭০২ খৃঃ অন্দে শক্র কর্তৃক কৃষ্ণশায়র পুক্ষরিণীতে নিহত হুন। ইহারই পুত্র 
বিখ্যাত যোদ্ধা! কীতিচন্ত্র। তিনি চন্দ্রকোণা, বন্দী, বালিগড়ি ও বিষুপুরের রান্ার্দিগকে যুদ্ধে 
পরাজিত করিয়া তাহাদিগের রাজ্য হস্তগত করেন। পরে বিষুপুরের রাজার সহিত সন্ধি করিয়া 
নবাব আালিবর্দার পক্ষে মার্াট্রাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৭৪* খৃঃ অন্দে 
তৎপুত্র চিত্রসেন রায় বাদশাহের ওয় সনন্দে প্রথম রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি নিঃসন্তান 
হইয়া পরলোক গমন করিলে, তাহার ভ্রাতুষ্পু্র ৯৭৪৪ খৃঃ অবে! রাজ্যলাঁভ করেন। ১৭৫৩ 
থুঃ অবে তিনি দিল্লীর বাদশাহ মহন্মদশাহের নিকট ৪র্থ সনন্দ প্রাণ্ড হন ও কিয়দ্দিন 
পরে মছারাজাধিরাজজ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার আমলে বর্ধমান চাকল! ইষ্ট ইও্ডয়া 
কোম্পানীকে প্রদত্ত হইলে ইনি বীরভূমের রাজার সহিত বিদ্রোহী হছন। ছুইবার ইই্ইগ্ডিয়া 
কোম্পানীর সৈম্তদলকে পরাজিত করিয়া তৃতীয় বার স্বয়ং পরাজিত হন। ভ্রৎপরে ১৭৬ ও 
১৭৬১ খুঃ অন্দে তিনি কোম্পানীকে হ্বরং রাজন্ব প্রদান করেন। ১৭৬২ হইতে ১৭৭৬ 
থুঃ অুম্ব পথ্যস্ত কোম্পানী বর্ধমান জমিদারী খাস দখলে রাখিয়া! বর্ধমান রাজকে মালিকানা 
প্রদান করিতেন। ১৭৭* খুঃ অৰে' মহারাজ তিলকচন্ত্রের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র তেজচন্্ 
রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৭৭১-১৮৩২ খৃঃ অব পর্যন্ত মহারাজ তেকচন্্র রাজত্ব করেন। বর্ধমান 
জমীদারীর রান্স্ব আদায়ের জন্ত মহারাজ নবরৃ্ণ সাজোয়াল হইয়া ১৭৮৯-১৭৮২ খৃঃ অব 
পর্যন্ত বর্ধমানে ছিলেন। মহারাজ তেজচন্ত্রের সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবন্ধ হইয়াছিল। 


বর্চযান-রাঞ্জবংশ 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৫১) 


বর্ধমানরাজ-কর্তৃক পত্তনী-প্রথার প্রচলন হইলে ১৮২৯ খৃঃ অন্ধে পত্তনী-মাইন বিধিবদ্ধ হয়। 
মহারাজ তেজচন্ত্রের পুস্ত্ প্রতাপচঞ্ের হৃত্যু হইলে মহাতাপাদ পোষ্যপুত্রন্ধপে গৃহীত হন। 
মছারাল মহাতাপটাদ ১৮৩১-১৮৮১ খৃঃ অব পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি মহাভারত ও হরিবংশ 
বাঙলার অনুবাদ করিয়! বিতরণ করেন। তিনি নামের পূর্ব হিস্‌ হাইনেস্‌ (7:19 [ন12058) 
লিখিবার অধিকার পাইপ্লাছিলেন ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। 


ব্রাক্মণ, বৈষ্ণব ও কবি 


বিশ্বকোষ সন্কপরিতা প্র।চ্যবিভ্ভামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থু মহাশয় ঠিক করিয়াছেন, 
রাট়ীর ব্রাঙ্মণদিগের ৫৬ গাইএর মধ্যে ২৪টি গ্রাম বর্ধমান জেলার মধ্যে আছে। 

ট্রগৌরাঙ্গদেব বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় সন্ন্যাস ধর্শে দীক্ষিত হন। বর্ধমান জেলায় 
শ্রীধ্ড, কুলীন গ্রাম প্রস্ৃতি স্থানে বহু বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিনা! বর্ধমান জেলাকে পবিত্র করিয়া 
গিয়াছেন। কড়চা-প্রনেত! গোবিন্দদাস বর্ধমানের কাঞ্চননগর পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। 
চৈতন্তচরিতামৃত-রচঙ্গিতা শ্রীরুষ্*দাদ কবিরাজ ঝামটপুরে, চৈতন্তমজল-প্রণেত। ' জয়ানন্দ 
আমাইপুরে ও চৈতন্তমঙগল-প্রণেতা লোচনদান কোগ্র।মে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

অভয়ামঙ্গল ব! চণ্তী-প্রণেতা কবিকস্কণ মুকুন্নরাম চক্রবর্থী ও কাশীরামদাস বর্ধমানের 
দাদু! ও পিঙ্গি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ধর্মমমঙ্গল-প্রণেত। ঘনরাম চক্রবর্তী খগঘোষ থানার 
অধীন কৃষ্ণপুরে জন্ম গ্রহণ করেন ও মহারাজ কীর্তিচন্রের সভাকবি ছিলেন। মহারাজ 
তেজচন্দ্রের গুক্ু সাধক কমলাকান্ত আন্বকার় জম্ম গ্রহণ করিয়! চাল্নার় বাশ্যকাল অতিবাহিত 
করেন ও শেষ বয়সে বর্ধমান নগরে বাস করিয়াছিলেন। রামরসার়ন-প্রণেতা রঘুনন্দন 
গোহ্বামী মানকরের সঙন্গিকটে সাড়াগ্রামে জন্বগ্রহণ করেন । 

পরত প্রেমটাদ তর্কবাগীশ ও বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা নীলকণ বর্ধমান জেলার লোক. 
ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, দাশরধি রায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রাজন রায়, মতিলাল রায়, চিরপীব শর্খা ও যোগেন্দ্রচন্ত্র বঙ্গুর জন্মস্থানও বর্ধমান জেলার 

বিখ্যাত গায়ক দেওয়ান মহাশয় ও প্পথ! শ্তাম না আইল” গানের রচয়িতা রমাপতি 
বন্দ্যোপাধ্যাপ বর্ধমান রাজ-সংসারে চাকরী করিতেন। 


বর্ধমান নগরের কথা 


নগরে প্রবেশ করিতেই যে একটি বৃহৎ পুফরিণী দৃষ্ট হয়, তাহা রামীশায়র, মহারাজ 
কীর্তিচন্জের জননী রানী ব্রজঙুম্রী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । দক্ষিণ'ঘাটে 
শিলালিপি আছে। ইহার পশ্চিমে শামশায়র, ঘনস্তাম রাম কর্তৃক 
প্রতিষ্টিত। ইহার পশ্চিমে ক্ৃষশায়র, কৃষ্ণরাম রায় কর্তৃক প্রতিহ্িত। 
কাঞ্চননগর পল্লীই পুরাতন বর্ধমানের বাণিজ্যের স্থান ছিল:। এই কাঞ্চননগরের ছুরী- 
কাছি প্রসিদ্ধি 'লাড় কৰিয়াছে। এখানে রথযাআর সময়ে মেল! হন্ব। মহারাবাদিগের 


শায়র বা! পুরিগী 


সন ১৩২২ ] বর্তমান বর্ধমান ১৭ 


দুইটি কাষ্ঠের বৃহৎ রথ আছে। ইহা দক্ষিণ-পশ্চিমে রান্তার উপূর বারদারী নামে একটি ফটক 
আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, মহারাজ কীত্ডিচন্জ্র বিধুঃপুর-রাজকে 
পরাঞজিত করিয়া কীর্তি-চিক্ স্বরূপ এই ফটক প্রস্তত করিতে 
আদেশ দেন। ইহার দক্ষিণ-পর্ব্বাংশে ইদ্দিলপুর। বর্দমান খাসে থাকিবার সময় এখানে 
ইষ্টইপ্ডিয়া কোম্পানীর কাছারী ছিল। 
কাঞ্চননগরের উত্তরে বাকা নদীর পরপ্ংরে রাজগঞ্জের মহস্ত-মহারাজের পঅস্থল*। 
এই সন্নযাসিগণ নিশ্বার্ক সম্প্রদাযতুক্ত। বর্তমান মহস্ত-মহারাজ আনুমানিক ছই লক্ষ মুদ্রা 
ব্যয়ে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
ইহার উত্তর-পশ্চিমে লাকুর্ভি। এখানে জলের কল আছে, ১৮৮৪-৮৫ থৃঃ অবে নির্টিত 
হয়। নিকটেই বর্ধমানের উত্তর-মশান-স্থিত ছুল্পভাকালীর মন্দির। দামোদরের তীরে ও 
ই্দিলপুরের পুর্বে দক্ষিণ-মশান-স্থিত' তেঙ্গঞ্জের কালীর মন্দির। ইহাতেই অস্থমান হয়, 
পুরাতন তর্দমান ইহারই মধ্যে অবস্থিত ছিল। 
লাকুর্ডির পৃর্ব্বে টিকরহাট ও কোটালহাট। টিকরহাটের দামোদরকুণ্ড নামক পুফরিণীর 
পঙ্কোদ্ধারের সময় বহু দেবমূত্তি ও স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল। কোটালহাটে সাধক কমলাকাস্ত 
বাস করিতেন। ৃ 
টিকরহাটের পশ্চিমোত্তরে কাজীর বেড় ও কাজীর হাট । তাহার পশ্চিমে মুসলমাঁন- 
প্রধান গোদাপলী । প্রবাদ এইরূপ, পাঠানগণ প্রথমে গোদার রাজাকে পরাজিত করিয়া বধ্ধমান 
অধিকার করে। প্রথমে মুসলমানগণ পরাজিত হয়, পরে কৌশলে 'জীওতকুণ্ড? নষ্ট করিয়া 
জয় লাভ করে। যেস্থানে প্রথমে মুসলমান নিহত, হইয়াছিল, তাহা! সহিদ্বতল! নামে বিখ্যাত। 
সেখানে একটি পুরাতন মস্জিদ আছে। নিকটে গোদা-রাঁজার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। 
গোদার উত্তর-পূর্ব প্রান্তর মধ্যে মহারাজের দিলকুশ! বা গোপালবাগ অবস্থিত । 
রাজবাড়ীর উত্তর-পূর্বাংশে বোরছাটে মহারাজাদিগের পুরাতন জেলখানা ছিল। 
অপরাধীর কারাবাসের ব্যবস্থা ১৭৯০ থৃঃ অব ইষ্টইগ্ডয়! কোম্পানী স্বয়ং গ্রগণ করেন ও এই 
স্থানেই বহু দিন কোম্পানীর কাছারী ছিল। ইহারই সন্নিকটে মহারাজ নবক্কষ্ণ ছুই বৎসর 
বাস করিয়াছিলেন। তেওয়ারীদিগের বসত বাটা ইহারই সন্গিকটে। 
রাজবাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজ-কলেজ। ইহা! প্রথমে বাঙ্গল! ও ইংরাব্দী বিস্তালয়রূপে 
১৮১৭ থ্‌ঃ অবে স্থাপিত হয়। ১৮৮১ খ্‌ঃ অবে ইহা! ২য় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়। 
সন্নিকটে রাধাবল্পভ, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি ৩টি দেবায়তন আছে। 
রাজ-কলেজের পুর্বে পুরাতন চক। ইহার উত্তরাংশে আওরঙ্গজেবের পৌত্র আভিমুশ্বানের 
চারি বৎসর বর্ধমানে অবস্থিতির সময় তৎকর্তৃক '্রতিঠিত ভ্ুমা-মস্জিদ আছে। পুরাতন 
বিজন চকের দক্ষিণে পীর বহরাম, শের আফ.গ্রান ও কুতুব উদ্ধীনের সমাধি 
ৃ আছে। বহরাম সঙ্গ্যাসধর্দ অবলম্বন করিয়া গুরুর আদেশে 


৫ 


পল্লী 


১৮ | সাহিত্য-পরিষৎ-পন্তিক! [ ১ম সংখ্যা 


মন্কায় পিপাসিত তীর্ঘবাত্রীদিগকে দুলীতল বাঁরি পান করাইতেন, তজ্জন্ত শক! উপাধি পান। 
তিনি বাদশাহ আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! চট্টগ্রাম প্রদেশে তীর্থযাত্রার উদ্দেক্টে যাইতে 
যাইতে পথিমধ্যে বর্ধঘমানে কিছুদিন অবস্থান করেন। যোগী জয়পাঁলকে অলৌকিক কার্য্য 
দেখাইয়! তাহার আশ্রম প্রাপ্ত হন। তাহার রচিত কবিতার অস্ুলিপি বর্তমান মাতোয়ালির 
নিকটে আছে। ১৫৭৪ খৃঃ অন্ধে তাহার লোকাস্তর হয়। বাদশাহ জাহাঙ্গীর শের আফগ্রানকে 
মারিবার জন্ত নিজের ছ্ধ-ভাই কুতুব উদ্দীনকে বাঙ্গলার স্বাদার করিয়া! প্রেরণ করেন। 
রাজম্হলে শের আফ গানকে মারিবাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পরে শের বর্ধমানে আসিয়া! 
বাস করেন। এখানেও কুতুব উদ্দীন আগমন করিলে শের সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গেলে কুতুবের সঙ্গিগণ তাহাকে অপমান করেন। শের কুতুবের উদ্দেশ্ত বুঝিতে পারিয়া 
কুতৃবকে হত্যা করিলে কুতুবের অন্থুচরগণ শের আফ্রানকে একযোগে আক্রমণ করিয়া 
নিহত করেন (১৬০৬ থুঃ অবে )। কাহারও .মতে এই ঘটনা শ্বাধীনপুরে ( সাধনপুর ) 
সংঘটিত হয়। সাধনপুর পল্লী বন্ধমান ষ্টেশনের উত্তরে। 

এই পুরাতন চকের দক্ষিপাংশে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তপের থিলানের উপরি ভাগকে লোকে 
স্থুদারের মুড়ঙ্গ বলিয়! দেখায়। বিস্তান্ন্দরের উপাখ্যান ষে সম্পূর্ণ কারনিক, তাহ! বোধ করি 
এখন সকলেই শ্বীকার করিবেন। 

রাজবাড়ীর পূর্ববাংশ আগ্রমান বা কাছারী, মধ্যাংশ অস্তঃপুর ও পশ্চিমাংশ প্রাসাদ । এই 
পশ্চিমাংশের দক্ষিণ-ভাঁগে খকর সা! নামক ফকীরের সমাধি আছে। এই অংশের পূর্বে 
বরহান বাজার ছিল। 

রাজবাড়ীর পূর্বে শ্তামবাজারে হাস্তর্‌সের অবতার স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথের বাসবাটা আছে। 
ইহাঁরই নিকটে জনৈক রাজপুরোহিত কর্তৃক ১১৬৮ সালে স্থাপিত বহু শিব-মন্দিরের 
ভগ্নাবশেষ আছে। 

শ্তামবাজারের পূর্বে বন্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলার সুবৃহত মন্দির অবস্থিত। 

রাজবাড়ীর ঠিক পুর্বে বড়বাজার ও তৎপূর্বে রাণীগঞ্জ রাজার ৷ বড়বাজার রাস্তার পারে 
চার্চ মিশনারি সোদাইটার প্রথম মিশনারি ওয়েটব্রেট সাহেবের স্থৃতিচিহ রূপে একটি হল ও 
মহারাজ আফ তাবচাদ কর্তৃক স্থাপিত “বহমান রাজ ফি পাবলিক লাইব্রেরী” অবস্থিত। 
ইহারই পূর্বে “ষ্টার অব ইত্ডিয়া” গেট । লর্ড কার্জনের বন্ধমানে আগষনের স্বৃতিচি্ন স্বরূপ 
ইহা বর্তমান বন্ধমানাধিপতি কর্তৃক নির্শিত হইয়াছে। 

ইহার পূর্বদিকে ১৮২* খৃঃ অব নির্মিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত গৃহ । "দক্ষিণে 
মহারাজাধিরাজ আফ তাবটাদের জনক-বংশ গোপালবাবুর সম্পূর্ণ ব্যয়ে নির্ষ্িত বৃহৎ টাঁউন- 
হল। টাউনহলের দক্ষিণে বীরহাটা নামক পল্লী । ভারতচন্ত্রের “আট হাট যোল গলি বত্রিশ 
বাজার*্এর মধ্যে ৫টি হাট বর্তমান বর্ধমানের পশ্চিম অংশে অবস্থিত। রাজবাড়ীর পূর্বাংশ 
শমত্যই মুরাদপুর নামে পরিচিত ছিল। বীাকানদীর উত্তরে বর্তদান বন্ধমানের অধিকাংশ 


পন ১৩২২ ] বর্তমবন বর্ধমান ১৯ 
অবস্থিত। তেজগঞ্জের উত্তর-পূর্ব্বে ও বাঁকার দক্ষিণ তীরে খাজানর বেড়, জগৎ বেড় ও 


মিঞার বেড় অবস্থিত। বেড় সম্ভবতঃ গড়খাইকরা গানের নাম। ১৭৪-১৭৬১ খৃঃ অব পর্য্স্ত 
মার্হাট্রাগণ বর্ধমানে অত্যন্ত উপপ্রব করে। সেই সময়ে এই বেড়গুলি নির্শিত হয়। 


খাল ও নদী 


বর্তমান বর্ঘমানের মধ্যে কেবল কাঞ্চননগর, ইদিলপুর, তেজগঞ্জ ও সদরঘাট পল্লী 
দামোদরের সন্নিকটে অবস্থিত। ১৮৫২ খৃঃ অবে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক দামোদরের বীধ প্রস্তুত হইলে 
দামোদরের শাখা কাণ! নদীর মুখ বন্ধ হওয়ায় কাঁণা নদীর তীরে অবস্থিত গ্রামে জলকষ্ট 
উপস্থিত হয়। তক্নিবারণকল্পে ১৮৭৪ খৃঃ অব্ে একটি সাময়িক খাল কাট! হয়। ১৮৮১ খুং অব্ধে 
বর্তমান ইডেন খাল কাটা হয়। ইহা জুজুতি হইতে নির্গীত হইয়! জলের কলের নিকট বাঁকা 
মিলিত হইয়াছে, তৎপরে দামোদরের বাঁধের উত্তর পার্শ দিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। 

বাঁকা নদীর উপর ৩টি পুল আছে। প্রথম রাধাগঞ্জের পুল। ইহা ১৮২১ খৃঃ অন্যে মহারাজ 
তেজচন্্র কর্তৃক নির্মিত হয়। ২য় পুল সর্বমঙ্গলার ঘাঁটের নিকট, মিউনিসিপালিটি কর্তৃক 
অন্নদিন হুইল নির্মিত হইয়াছে । ওয় বীরুহাটার পুল। ইহা ১৮২ ধূঃ অবে কোম্পানী 
কর্তৃক বর্তমান গ্র্যাণ্ড টাাক্করোডের উপর ২****২ ব্যয়ে নির্মিত হয়। 


বাঁকার দক্ষিণ-তীরস্থ পল্লী 


খাজানর বেড় খাঁজ আঁনোর়ার শব্দের অপত্রংশ। খাজ! আনোয়ার আবিমুস্বানের মন্ত্রী ও 
সেনাপতি ছিলেন। রহিম খা চাতুরী করিয়া সন্ধির অছিলাঁর 
খাজা আনোয়ারকে ৪৭ জন অন্ুচরসহ সাক্ষাৎ করিতে বলিলে, 
খাজা আনোয়ার যেমন রহিম খাঁর নিকটে আগমন ক্ষরিলেন, অমনই অসতর্কভাবে বহু সৈল্ত 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া! নিহত হইলেন। আজিমুস্ব(নের পুত্র ফরোখশিয়ার বাদশাহ হইত! খাজ 
আনোয়ারের সমাধির জন্ত ছুই লক্ষ মুদ্রা ও কয়েকথানি গ্রাম ব্যর স্বপ্নপ প্রদান করেন। 
তাহাতেই খাজ!। আনোয়ারের ও তাঁহার ৪ জন অন্ুচরের সমাধি সমন্বিত বেড়ের নবাববাড়ী 
নির্শিত হইয়াছে। এই বাটীর সমস্ত গৃহগুলি খিলানে নির্শিত। ক্ষুত্ব ইইক নির্দিত স্বালায়ন- 
গুলি দ্রষ্টব্য। গন্ুব্ধ ব্যতীত এখানে হস্তিপৃষের ভ্তায় ২টি খিলান আছে। বৃহৎ গজগিরি 
পুফরিণীতে ১টি জলটুঙ্গি আছে। 

খাজানর বেড়ের সন্নিকটে রম্পুর, গোলাহাট ও ভাতিশাঁল! নামক তিনটি মুসলমান-প্রধান 
পল্লী। খাঁজানর বেড়ের পূর্বে জগৎ বেড় ও তাহার পূর্বে নীলপুর । এই নীলপুরের সন্নিকটে 
গ্র্যাও ট্ঙ্করোডেরর পার্খে কানাই নাটশালের ছইটি কুগঠী আছে। বেটি মিউনিসিপ্যাল 
সীমানার বাহিরে, সেটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠী ছিল। নিকটেই বাম মামক পন্গীতে 
কোম্পানীর জাদলে বু তন্তবার বাস করিত। এখনও বামে সুন্দর দেশী ধুতি প্রন্ধত হয়। 
১৮*৩ থুঃ অন্দে 'বা! তাহার পুর্ষে কোম্পানী ব্যবসা বন্ধ করিলে সকলের কুঠীর ম্যানেজার টীপ 


খা! আনোয়ার 


২* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! [১5 সংখ্যা 


সাহেবের স্থাপিত ডেভিড, আর্থিন কোম্পানী এই কুঠী ক্রন্ন করিয়া নীলকুঠীতে পরিবর্তিত 
করে। ১৮৭৯ থুঃ অব ইছাদের ব্যবসা ফেল হইলে, এই কুঠী বিক্লীত হয়। ইহার বর্থমান 
অধিকারী চকদীধির সুপ্রসিদ্ধ জমীদার রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহরায় বাহাছুর। 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া৷ কোম্পানীর জনৈক কর্মচারী কাণ্ডে য়ার্ট ১৮১৬ থৃঃ অব্ধে চার্চ মিশন 
সোসাইটা স্থাপন করেন। এই মিশন কর্তৃক এই সময়ে ২টি বাঁঞ্ল! বিভাঁলয় স্থাপিত হয়। 
বিভালয়ের সংখ্যা বদ্ধিতি হইয়া পরে ১০টি পধ্যস্ত হয়, ইহাতে ছাত্রসংখ্যা ১০ পর্য্য্ত 
হ্ইয়াছিল। ১৮১৯ খৃঃ অব্ধে ইষ্ট ইত্ডয়া কোম্পানীর কুঠীর পশ্চিম পার্থে এই মিশনের একটি 
আড্ড। ছিল। ১৮৭২ খৃঃ অবে ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে ছাত্র-সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় বিস্যালয়গুলি 
উঠিয়া ধায়। 


অন্যান্য বিবরণ 


বর্ধমান নগরের দৈর্ঘ্য ৩৮ মাইল ও বিস্তার ২'৩ মাইল; আয়তন ৮৭১৬ বর্গ-মাইল ) 
লোক সংখ্যা ৩৫৯২১, তন্মধ্যে হিন্দু ২৬৫৩১ ও মুসলমান ৯১৫৮। 

বর্ধমান নগর বিষুবরেখার ২৩” ১৪ ১০” উত্তরে অবস্থিত। বর্ধমান নগরের কিঞ্চিৎ 
উত্তর দিয্না জেলার মধ্যে মকরক্রাস্তি গিয়াছে । গ্রীনিচের অক্ষরেখ! হুইতে পুর্ববদিকে ৮৭ ৫৩ 
৫৫ দূরে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০৪ ফুট উচ্চ। 

বর্তমান গ্র্যাণ ট্াঙ্করোড নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। তত্তিশ্ন কাঁলনা, কীটোয়া, বাঁকুড়া 
ও জাহানাবাদ যাইবার বড় রাস্ত! বর্ধমান হইতে বাহির হইয়াছে । কীটোয়ার রাস্তার সহিত 
গৌড় হইতে বাঁদশাহী রাস্ত। মিলিত হুইয়! বদ্ধমাঁন নগরের মধ্য দিয়! জাহানাবাদ অঞ্চলে 
গিয়াছে। 


মুসলমান-যুগের এতিহাসিক সম্বন্ধ 


পাঠানেরা বঙ্গ-বিজয়ের প্রথম অবস্থায় বর্ধমান জেলা অধিকার করে। তজ্ঞন্ত ইহার 
অধিকাংশ শরিফাবাদ সরকারের অন্তর্গত বলিয়া আইন্‌-ই-আকবরীতে উল্লিখিত হইয়াছে । 
১৫৭৪ থৃঃ অব্ধে বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজ! দাউদ খার পরিবারবর্থ বর্ধমান নগরে ধৃত হয়। 
বর্ধমান শের আফ গানের জায়গীর ছিল। সাহাঁজাদা খুরম বিদ্রোহী হইয়া বর্ধমান অধিকাঁর 
করিয়াছিলেন। শোভািংহের বিদ্রোহের পর অরঙ্গজেবের আদেশে সাহাঁজাদা আজিমুশ্বান 
বিস্তরোহ দমন ও পরে শাস্তি স্থাপনের জন্ত বর্ধমানে প্রাসাদ নির্দাণ করাইয়া! তথায় ৪ বৎসর 
বাস করেন। সুফী বায়াজিৰ নামক ফকীর বর্ধমানে বান করিতেছেন শুনিয়া! তাহাকে 
আনিবাঁর জন্ত তিনি স্বীয় পুত্র ফরোখশিয়ার ও করিম উদ্দীনকে প্রেরণ করেন। ফরোধশিয়ায 
শ্বীয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ফকীরের পাদ বন্ধন! করিলে ফকীর আনীর্বাদ করিলেন, 
“তুমি দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিবে ।” আিমুস্বান বাদশাহী'লাতের আকাঙ্ষা নাই জীনাইলে, 
ফকীর শ্বীয় আনীর্বাদ বাক্য প্রত্যাহার করিতে পান্ধিবেন না! বলি! অসামধথ্য জ্ঞাপন করিলেন। 
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ফকীরের ভবিষ্থদ্বাণী যে সফল হইর ছিল, তাহ! ইতিহাসের পাঠক জানেন। ফরোখশিয়ারের 
ব্যয়ে. নির্দিত মস্জিদ ও ফকীরের সমাধি কালনা রোডের পারে খাপুকুরের সন্নিকটে 
অবস্থিত । 

বর্ধমান নগরের ১. ক্রোশ পশ্চিমে নবাবের হাট নামক স্থানে মহারাজ তেজচজ্জের জননী 
মহারানী বিষুণকুমারী কর্তৃক কয়েকটি মন্দির ১৭৮৮ খৃঃ অব স্থাপিত হয়। মন্দিরগুলি 
আয়ত-ক্ষেত্রাকারে অবস্থিত । . 

কালনার ১০৮ শিব-মন্দির বৃত্তাকারে ছুই পংক্তিতে অবস্থিত। কালনায় কীর্তিচন্দ্ের 
পরবর্তী কয়েকজন মহারাজের “সমাজ” আছে। ফঁইহাটে কীন্িচন্ত্রের ও পূর্ববর্তী মহারাজ- 
দিগের “সমাজ” আছে। 


ভররাখালরাজ রায়। 


স্থান-পরিচয় 


কাঁটোয়া 


কাটোক়! বর্ধমান জেলার মধ্যে একটী অতি প্রাচীন বন্ধর। পাশ্চাত্য ্রঁতিহাসিক 
আরিয়ানের গ্রন্থে কাটাদীয়া বা কণ্টকর্ধীপের অপত্রংশে “কাটাহুপা+ 0৫5.05,09199) নামে এই 
স্থান পরিচিত হইয়াছে। গঙ্গা ও অজয়-নদের সঙ্গমে অবস্থিত বলিয়া পুর্ব্বকালে দুরদেশ হইতে 
সমুদ্রপোত বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া এখানে আগমন করিত। বদিও এথানে এখনও জেলার 
মহকুম! থাকায় এই স্থান এককালে শ্রীহীন হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বকালের তুলনায় প্রাচীন সমৃদ্ধির 
কিছুই নাই। পূর্বতন কীত্তিরাশির- অধিকাংশই গঙ্গা ও অজয়ের গর্ভশায়ী । পুর্ব্বে এই 
স্থান “কাটাদীয়া' নামে রাটীয় ব্রাহ্মণের একটা প্রধান সমাজ বলিয়া গণ্য ছিল। মুসলমান- 
বিপ্লবে সেই সমাজ ভঙ্গ হয়। এই স্থানের সমৃদ্ধি ও অবস্থান লক্ষ্য করিয়া নদীয়া-বিজয়ের 
পরই মুসলমানেরা এখানে আসিয়। কেন্দ্র স্থাপন করেন। তজ্জন্ত ধর্মপ্রাণ ত্রাঙ্গণাদি উচ্চ বর্ণের 
ব্যক্তিগণ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অনেকে পূর্ববঙ্গ আশ্রয় করেন। মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের 
অন্যননয়কালে এই স্থানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের আশ্রম ছিল। মহাপ্রভু এই কাটোয়ার 
আসিয়া কেশব ভারভীর নিকট দীক্ষিত হন। তাহার স্থিতি লইয়া! বর্তমান কাটোয়া সহরে 
'মহাপ্রতৃ গৌরাঙ্গের বাড়ী” বলিয়া একটা বৃহৎ দেবালয় নির্মিত হইয়াছে । (১ চিত্র ভ্রষ্টব্য) 
এই মন্দিরটী বেশীদিনের প্রাচীন না হইলেও তন্মধ্যে অনেক প্রাচীন স্বৃতি এখনও বিদ্ধমান। 
এই গৌরাঙ্গ-বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই পশ্চিমদিকে মহাপ্রভুর মস্তকমুণ্ডনের স্থান। এখানে 
অনেক বৈষ্ণব তক্ত আসি! মাথা মুড়াইয়া' কেশ দিয়া যান। এই মুগুন-স্থানের পূর্বদিকে 
মহাগ্রস্তুর কেশ-সমাধি ও গদাধর দাসের সমাধি রহিয়াছে । গদাধর দাস জাতিতে কায়স্থ, বাটা 
আঁড়িয়াদহ। তিনি চৌষটি মোহস্তের মধ্যে একজন। ভক্কিরত্বাকরে তীহার পরিচয় আছে। 
তিনিই এখানকার গৌরাঙ্গমুর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গদাধর দাসের সমাধি ছাড়াইয়া বামদিকে 
ঘের! প্রাচীর মধ্যে কেশব ভারতীর সাধন! ও সিদ্ধিস্থান। তথায় মহাপ্রভুর দীক্ষার আমন, 
গুরু-শিষ্তের পদচিহ্ন ও ভাহার সম্মুখে মধু নাপিতের সমাধি. আছে। (২ চিত্র ত্রষ্টব্য) 
দীক্ষা-স্থানের পশ্চিমে এখানকার গৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবাইত বেণীমাধব ঠাকুরের সমাধি।. 
তৎপরে বাড়ীর ভিতর ক্ষুত্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে গদাধর দাস-প্রতিঠিত মহাপ্রভুর মুর্তি। (৩ চিত্র 
রষ্টব্য ) তাহার পার্থ পরবর্তী কালে প্রতিঠিত নিত্যানন্দের মৃত্তি আছেন। মহাগ্রতুর 
প্রাচীন মন্দির ভাঁঙগিয়া যাওয়ায় গত ১২৮৮ সালে সেই প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে। 
ইহার সম্মুখে নাটমন্দির ও পার্থে ভোগমনির। গদাধর দাস তাহার শ্রির শিষ্য যছুনন্দন 
ঠাকুরকে গৌরাঙ্গের সেবার ভার দিয়া ধান। এই যছননন ঠাকুরই প্রেমবিলাস, কর্ণানন্ 
প্রসৃতি বৈষব-গ্রস্থরচর্নিতা। যছনন্দন ঠাকুরের বংশধর রাছ়ীয় জেণির ত্রাঙ্মণগণই এখানকার 
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সেবাইত। ভেট ছ্থারা মহাপ্রভুর সেবা চলে, কোন দেবোত্তর নাই। গৌরাঙ্গ-বাড়ী ছাড়াই 
কিছু দুর গেলে গঙ্গা-অজয়-সঙ্গম। এই সঙ্গম ছাড়াইয়া কিছু দূর আসিয়া গৌরাঙ্গ-ঘাট, 
এখন সেই প্রাচীন স্থান গঙ্গা-গর্ডে। এই খানেই কেশব ভারতীর আশ্রম ছিল। এই স্থান 
ছাড়াইয়া প্রায় অর্ধক্রোশ দুরে মাধাই-তলা। 

কাটোয়া সহর মধ্যে বড়-প্রস্থুর আখড়া, ফরুখ.শিয়ারের মস্জিদ ও গড়খাই,* পলাশী 
যাইবার সময় ক্লাইব যেখানে শিবির করিয়াছিলেস, সেই স্থান এবং কেরি সাহেবের কুঠী--এই 
গুলি দেখিবার জিনিস। 


টা ইহাট 


কাটোয়! সহরেরর সাড়ে চারি মাইল দক্ষিণপূর্বে ঈাইছাট । এক সময় কাটোয়। হইতে 
দাইহাট পর্্যস্ত একটা বৃহৎ সংলগ্ন সহর ছিল ও লক্ষাধিক লোকের বাদ ছিল। অগ্ভাপি 
সেই প্রাচীন সমৃদ্ধির ক্ষীণ স্মৃতি বর্তমান ট্টাইহাট হইতে কাঁটোয়। পর্য্যস্ত বিস্তমান। এক 
সময় যে এই স্থান মধ্যে কত হাট, কত মন্দির, কত ঘাঁট ছিল, অস্ভাঁপি সেই সমুদায়ের 
ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন গঙ্গাগর্ভের অদূরে কাটোয়৷ হইতে দীইহাট যাইবার রাস্তার ধারে পড়িয়া 
হিয়াছে। এক সময় এই স্থানেই ইন্দ্রাণী পরগণার কেন্ত্র ছিল। তিন শত বর্ষ পূর্বে কৰি 
কাশীরাম এই ইন্দ্রাণীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,-_ 

পইন্জাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি । 
দ্বাদশ তীর্থেতে যথ! বৈসে ভাগীরথী ॥৮ 

এই দ্বাদশ তীর্থের মধ্যে অধিকাংশ কাটোয়! হইতে দাইহাট আসিবার রাস্তার ধারে 
অবস্থিত ছিল, এখন সেই তীর্থের ঘাট বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে, গঙ্গা তাহার এক 
মাইলেরও দূরে সরিয়৷ গিয়াছেন। কাটোক। হইতে আদিবার সময় ঘোষহাটে ঘোষেশ্বরঃ 
পাতাই.হাটে পাতাই-চণ্তী ও একাই-হাটে একাই-চণ্ডী প্রথমে নয়নগোচর হয়। ইন্দ্রাণী 
পরগণার রাজ! ইন্ত্রেশ্বর গঙ্গাতটে যে সুবৃহৎ শিব-মন্দির নিম্মাণ করিয়াছিলেন, যুসলমান-হস্তে 
তাহা বিধ্বস্ত হুইয়াছে। যেখানে সেই শিব-মন্দির বা রাজবাটা ছিল, সেই স্থান আজও প্রাঁজাঁর 
ডাঙ্গা” নামে পরিচিত। তাহার নিকটে একটি মস্জিদ রহিয়াছে । এই মম্জিদের সম্মুখে 
ইন্েশ্বরের দ্বারের চৌকাটের মাথার প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। এই নুচি্কণ ক্ৃষ্বর্ণ প্রস্তর- 
থণ্ড দৈর্ধ্যে ৭ ফুট ৮ ইঞ্চ ও প্রস্থে দেড় ফুট, ইহার মধ্য ভাগে এক দ্বিতুজ গণেশ মৃত্তি। 
(৪ ভিত ভষ্টব্য ) এই সুন্দর ও বৃহত প্রস্তরথণ্ড দেখিলেই বুঝা! যাইবে যে, ইন্জেশ্বরের প্রস্তর- 
মন্দির কত বৃহৎ ও কিরূপ ন্ুন্দর ছিল! উক্ত মস্জিদের ভিত্তি ও প্রাঙ্গণে এখনও পুর্বতন 


* 'গেজেটিয়ারে উক্ত গড় ও মস্জিদ মুর্শিদকূলী খার (ওরফে জাফর খাঁর) কীর্তি বলিয। ধর! আছে 
(80:08 1015006 28256552) 7971০, 2, 2০০) কিন্ত কাটোয়াবানী ইহাকে ফরখশিয়ায়ের কীর্তি 
বলিয়্াই জানে। 


২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 0৯ সংখা 
প্রীন মন্দিরের নিদর্শন-্বরূপ কত চিট রহিয়াছে, তাহ! দেখিলেই ইন্সেশ্বরের অতীত 
গৌরবের কতকটা সাক্ষ্য পাওয়া যাঁইবে। গ্রস্থানের পার্শ্ব দিয়! যে ভাগীরী বহিতেন-- 
এখন ভিনি প্রায় এক মাইলেরও বেশী দুরে সরিষ্বা গিয়্াছেন। মস্জিদ হইতে ১ মাইল 
উত্তর-পশ্চিমে জনসাধারণে 'ইঙ্সেশ্বরের ঘাট” দেখাইয়া! থাকেন। এখানে প্রাচীন ইস্টক-স্ত,প 
রহিয়াছে । আজও কেবল ইন্্রত্বাদশীর দিন ইন্েশ্বরের ঘাটে বহু বাত্রী গান করিতে আসেন | 
মস্িদ,. তাহার নিকটস্থ “রাজার ভাঙ্গা” এবং “ইন্তেশ্বরের ঘাট” পুরাবিদ্‌গণের অন্ুসন্ধের 
প্রাচীন স্থান। 

ইঞ্জেখরের ঘাটের নিকট দিদ্ষেশ্বরী-তলার মধ্যে রামানন্দের পাট । (৫ চি ভ্রষ্টব্য) 
সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের উত্তরে রামানন্দ দিদ্ধি লাভ করেন। এখানে তাহার পঞ্চমুণ্ডী আসন 
আছে। এই রাঁমানন্দই “গাম! দিগন্বরি রণমাঝে নাঁচো গো মা!” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গান-রচয়িতা। 
মন্দিয়ের পূর্ব-ক্ষিণ কোণে “ফেশেগ+ড়ে*। এখানকার কেহ কেহ এই কেশেগ'ড়কে কাশীরাম 
দ্বাসের স্বতি-জ্ঞাপক মনে করেন, কিন্ত কাশীরামের অন্বস্থান সিঙ্গি গ্রাম এই স্থান হইতে 
বহু দুর। 

বর্তমান দ'ইহাটের উত্তরাংশে দেওয়ানগঞ্জ । পূর্বে এখানে বহুলোকের বসতি ও একটা 
বৃহৎ হাট ছিল। এখনও এখানে অনেক বড় বড় ভাঙ্গা বাড়ী পড়িয়া আছে। হাটও 
াইহাট গ্রামের মধ্যে উঠিয়া গিয়াছে। গঙ্গাও এখান হইতে ১ মাইলের উপর সরিয়া 
গিয়াছেন, কিন্তু দেড়শত বৎসর পুর্ববে এই দেওয়ানগঞ্জের হাটের পার্থ দিয়া গা বহিতেন 
এবং এই স্থানে বহলোকের বাস ও যথেষ্ট জাকজমক ছিল। বিজয়রাম বিশাঁরদের তীর্ঘমঙ্গল- 
গ্রন্থ হইতে তাহার-বেশ পরিচয় পাইয়্াছি। সে সময়ে এখানে 'মাপিক্টাদের ঘাট” প্রসিদ্ধ 
ছিল।* এখানকার স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায় যে, এখানে 'পাতানঘর” আছে। পুর্বে বড় 
বড় পাথরের মন্দির ছিল, তাহারই কতক অংশ লইয়া বর্তমান “বদরশার কবর; প্রস্তুত হইয়াছে। 
এই দরগার সন্দুখ-হ্ারে প্রাচীন দেবমন্দিরের শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত প্রস্তর বিস্তমান, তাহ! দেখিলেই 
প্রাচীন হিদ্ছু মন্দিরেরই নিদর্শন বলিয়া বৌধ হয়। একটা বৃহ স্ত,পের উপর বদরশার 
দরগা উঠিযাছে। ইহার নিকট এখনও বহু পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়া আছে। এ দরগার 
সেবাইত আমার জানাইলেন যে, বর্ধমানরাজের দেওয়ান মাণিকটাদ ব্দরশাহ আউলিয়াকে 
এই স্থান দান করেন। সুতরাং ষে সময়ে দেওয়ান মাণিকচাদ ছাঁড় দেন, তাহারও বহু পূর্ব 
হইতেই হিন্দুর এই দেবস্থান ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। দেওয়ান মাণিকটাম 
হইতেই “দেওয়ানগঞ্জ” নাম হুইয়াছে। 

াইহাটের পূর্ব গৌরবের শেষ 'যারিটরিরহী বিভ্তমান। তাস্কর শি্নৈপুণ্যে 
এখানকার ভাস্করবংশ বহুদিন হইতে প্রপিদ্ধ। . দীইহাটের পার্থ জগদানলপুরে উত্তররাীয় 





ক তীর্ঘব্দল ১০১১ মোক (নাহিত্য-পরিবৎ-নং্যরখ ) 


॥ ইন্দ্রেশ্বরের ত্বারের মাথার অংশ। 
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৫1 দাহিহাটের নিকটবর্তী সিদ্ধে্বরীয় তর মন্দির ও রামানলের সিদ্ি্থা 


গন ১৩২২ ] স্থান-পরিচয় ২৫ 


ঘোষচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠিত একটী বৃহৎ রাধাগোবিন্দের মন্দির আছে। কালী, মৃজাপুর 
প্রভৃতি স্থান হইতে নান! বর্ণের পাথর আনাইয়া তন্বারা! এই কুন্দর মনিরটী নির্শিত হইয়াছে । 
এরপ ভাস্বরধ্য ও শিল্পনৈপুপাযুক্ত চমৎকার বৈষব-মন্দির রা়দেশে বিরল । (৬ চিত্র ভ্রষ্টবা) 
কএকটী প্রাচীন নিদর্শন ব্যতীত দাইহাটের পাইকপাড়ার পারে অল শাহের গড়ের চিহ্ছ এবং 
প্রাচীন গল্গ।-গর্ডের অদুরে বর্ধমানরাজের সমাঁজবাড়ী বিস্তমান। (৭ চিত্র দ্রষ্টব্য) বর্তমান 
বর্ধমান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুরায় হইতে মহারাজ কীর্ভিচভ্ত্র পর্য্যন্ত বর্দমানাধিপগণের 
এ সমাজ-বাড়ী মধ্যে অস্থিসমাধি আছে । 

পুর্বে লিখিয়াছি যে, গঙ্গা দীইহাট হইতে সরিয় গিয়াছিলেন, কিন্তু গত বর্ষ হইতে গঙ্গা 
প্রবাহ ধীর মন্থর গতিতে আবার যেন পূর্ব গর্ভে ফিরিয়া আসিতেছেন। 


বিল্বেশ্বর ও কুলাই 


কীটোয়! সর হইতে € ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অজয়ের তীরে প্রাচীন কুলাই গ্রাম। 
কাটোয়! হইতে ২/* ক্রোশ দূরে কুলাই যাইবার পথে বিবেশ্বর । তন্্রচুড়ামণি ও শিবচরিতে 
দেখা যায়-অট্রহাসে যে ফুল্লর! শক্তি আছেন, বি্বেশ্বর বা বিহনাথ তাহারই ভৈরব | ।বৰেশ্বগে.. 
প্রাচীন মন্দির নষ্ট হওয়ায় বর্তমান মন্দির .নির্ষ্িত হইয়াছে । এখানে শিবরাত্্র ও চড়ক- 
সংক্রান্তির সময় বহু জনতা হয়। এই বিবেশ্বর হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দুরে কুলাই। 
প্রসিদ্ধ পদকর্তা মহাপ্রত্ুর পার্ধদ বাঁনুদেবধোষ ঠাকুরের অন্বস্থান বলিয়া গৌঁড়ীর বৈষ্ণব 
সমাজে এই স্থান প্রসিদ্ধ। ঘোষঠাকুরের পিতামহ গোপাল ঘোষ ফতেসিংহ পরগণাস্থ রসোড়। 
হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। তাহার পুত্র বল্লভ ধোষ বাঁইশটা করণ করিয়া উত্তর- 
রাড়ীর কারস্থ-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

“্রসোড়া ছাড়িয়া! গোপাল কুলায়ে বসতি । 
বাইশ বল্পভঘোষ নাম হইল খ্যাতি।” (কুলপঞ্জী) 

এই বল্পভঘোষের ৯ পুজ্র--১ম পক্ষে বান্দেব, গোবিন্দ ও মাধব, ২য় পক্ষে দহুজারি, 
কংসারি ও মীনকেতন এবং ওয় পক্ষে জগন্নাথ, দামোদর ও মুকুন্দ। ইহারা সকলেই মহাপ্রভুর 
একাত্ত ভক্ত ছিলেন? প্রসিদ্ধ পদবর্ত বাস্থদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোঁষ চৈতন্তদেবের 
অন্ধবর্তী হইয়! বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। এই গোবিন্দ ঘোষই অগ্রন্থীপের সুপ্রসিদ্ধ গোপীনাথ- 
বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা । অগ্রন্থীপ-প্রসঙ্গে তাহার কিছু পরিচয় দেওয়! হুইর়াছে। কংসারি 
ঘোষের সন্তানের! অভ্তাপি কুলাই গ্রামে বাস করিতেছেন । এই ঘোষবংশেই দিনাজপুরের 
মহারাজ সর্‌ গিরিজানাথ রায় বাহাছুর এবং রায় রাধাগোবিন্ম রায় সাহেব বাহাহুর জন্মলাভ 
করিয়াছেন। 

ক্ুলাই গ্রামে অজয়ের তীরে গৌরাঙ্গের বিশ্রামস্থান ও উহার এক পোয়া উত্তরে গ্রামের 
মধ্যে বান্ীদেৰ ঘোষঠাকুরের সাধনার স্থান এবং বাসুদেষ। গোবিপ্ব। দাঁধৰ প্রতভৃতির বাসচিহ 


২৬. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১২ সংখ্যা 


আছে। এখানে বাঁছুদেবঘোব-বে।প. শন্ল হিয়া সাধনা! করিতেন, সেই নি্বৃক্ষ লইয়া 
চিরিলারা নাাচিরার বানাও রাইডার কাহারও বন্ধ 
ভীখণ্ডে বর্তমান । | 
কেতুগ্রাম 
| ( বছলাপুর ) 

কুলাট হইতে দেড় ক্রোশ দূরে কেতুগ্রাম। কেতুগ্রামের পটা বহুলাপুরে বহুলাদেবী 
একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন । কেহ কেহ বলেন, পুর্বে এই মুর্তি এই স্থান হুইতে 
এক মাইল দূরে মরাঘাটে ছিলেন, পরে তাহাকে সেখান হইতে আনিয়া! গ্রাম মধ্যে রাখা হয়, 
অলপ দিন হইল বর্তমান মলয় নির্শিত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, বহুল! এই গ্রাম 
মধ্যেই বরাবর ছিলেন, তাহারই দেবসেবার জন্ত বহুলাপুর নির্দিষ্ট ছিল, তাহার নাম হইতেই 
কেতুগ্রামের পটা বহুলাপুরের নামকরণ হইয়াছে । তত্্রচুড়ামণি ও শিবচরিতের মতেও এই 
স্থানের নাম 'বহুলাঃ এবং এখানে ভগবতীর বামরাহু পতিত হওয়ায় এই স্থান মহাপী$ মধ্যে ধরা 
হইয়াছে। বাস্তবিক বহুলাদেবী এবং তাহার বর্তমান মন্দিরের পার্স্থ পুফরিণীর ঘাটে 
বে সকল পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়৷ আছে, তাহ! দেখিলেই এই স্থান যে বহুদিনের পুরাতন, 
তাহাতে আর সন্দেহ থাকে নাঁ। বহুলার পুরোহিত মহাশয়ের নিকট গুন! গেল, এই গ্রামের 
পশ্চিমে ভূপাল-রাজার পাথরের দালান ছিল, বহুলার পুফরিণীর ঘাটে যে সকল কাটা-পাথর 
পাওয়া যার, তাহা উক্ত দালানের ধ্বংসাবশেষ হইতে আনা! হইয়াছে। 

এখানে প্রবাদ আছে যে, কেতুগ্রামে চন্ত্রফেতু রাজ! রাজত্ব করিতেন, এই চত্্রকেতু 
হইতেই কেতুগ্রাম নামের উৎপত্তি। চক্ত্রকেতুর রাজপ্রাসাদের নিকট এক পুঙ্করিমীর সহিত 
অপর এক পুষ্করিণীর মধ্যে বাতারাতের স্ড়ঙ্ক ছিল। রাজবাটী পাথরের ছিল। তাহার 
সময়ে এখানে বিস্তর অ্রালিক! ও পাকা! রাস্তা ছিল। এখনও এ অঞ্চলে সর্বত্র সৃত্ধিকা মধ্যে 
পুরাভন ইট পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বর্তমান কেতুগ্রাম থানার নিকট পুরাতন ভাঙা ইটের 
টিবি জাছে এবং তাহার চারিদিক খনন করিলেই বহু পুরাতন ইট বাহির ছয়। 

বছলাদেবীর (বহুলাক্ষীর) পরিমাণ উচ্চতার ২/* হাত, কালপাথরে গড়া, অতি দুন্দর মূর্তি. 
দেখিলে নক্বন-মন মুগ্ধ হয়। দেবীর ডান পার্থ গণেশ ও বাম পার্থে শক্তিধর । মুল বৃত্তি সর্বদাই 
কাপড়ে ঢাকা থাকেন ॥ বু অনুরোধের পর মুল বুষ্তি দেখিবার স্থযোগ ঘটিলেও ছবি তুলিবার 
সময় পুরোহিত মহাপর এককালে কাপড় সরাই্ডে নী হইলেন না। গিনি 
পুর্ব মুর ধ্যান... 
প্্যার়েজ্ছিবছলাং নগেক্রতনয়াং পদ্থাসনন্থাং শুভাহ্‌। 
জি কতা বাতা, (অিননাং) বাগান 


১, হারা চযাং াং নামা 





২০। বঙ্গালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের অপর ধার । 
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শক৬৬২২ ] ্থান-পরিটয় ২৭ 


অর্থ-হিমালয়নুত! পন্মাসনস্থিতা মনল! পবহুলাকে ধ্যান করিবে। (তাহার চারি 
হাতের মধ্যে এক হাতে ) কাকুই, (অপর ছুই হাতে) বর ও অভয়, বাদ পার্থে নিজ 
গুজ্। গৌরাঙ্গী, মণিহার দ্বার নমিত ক$, আনব্দমরী, কামদাকে চিন্তা করিবে। 

এই ধ্যানের মা তিনটা চরণ পাওয়া! বাইতেছে। ধ্যানে তিনটা হন্তের বর্ণনা আছে, 
বাকি চতুর্থ হন্তের কোন কথা নাই। কিন্তু মূর্তির চতুর্থ হন্যে দর্গণ আছে। ধ্যানে আছে; 
“বামে হ্বপুত্রান্থিতাম্ঠ ৷ কিন্তু পূর্বেই লিখিয়াছি যে, মৃত্তির এক পার্থে কার্তিকের ও এক পার্থ 
গণেশ আছেন। ধ্যানের অগ্রাধ চরণটা পাওয়া গেলে এই সকল গোল মিটিয়া যাইবে বলিয়া 
বোধ হগ়। 

পুরোহিত মহাশয় উক্ত অসম্পূর্ণধ্যানেই দেবীর পুঁজ! করন! খাকেন। স্থানীয় লোকেরা 
শ্রীধণ্ডের ভূতনাথকে বহুলাক্ষীর ভৈরব বলিয়া! মনে করেন। কিন্তু তন্রুড়ামণি ও শিবরচিত 
উভর গ্রন্থের মতেই বহুলাক্ষীর ভৈরবের নাম ভীকুক। 

( মরাঘাট ) 

স্থানীয় আধুনিক লোকের বিশ্বাস, এখানকার বছুলাক্ষী ও অটহাসের কুল্নরা এই উতর 
লইয়া বুগ্তাপীঠ। বাস্তবিক তাহা নছে। ধাহাকে তীহারা এখন বহুলাক্ষী বলিতেছেন, 
তীহার প্রকৃত নাম বহুলা, উদ্ভূত ধ্যানেই প্রকাশ। বহুল! ও বহুলাক্ষী হই ভিন্ন দেবীসূর্তি। 
শিবচরিতে বহুলা ও বহুলাঙ্গী হইটা বিভিন্ন পীঠশক্তি বলিয়া ধর! হইয়াছে । শিবচরিত-মতে 
যেখানে ভগবতীর ভান কুুই পাঁড়য়াছিল, সেই স্থানের নাম রণখণ্ড, সেখানকার শক্তির নাম 
বহুলাক্ষী ও তৈরবের নাম মহাকাল। আর যেখানে ভগবতীর বামবাহ পড়িয়াছিল সেই 
স্থানের নাম বলা, শক্তির নামও বহুল, ভৈরবের নাম ভীরুক। বহুলা ও বহুলাক্ষী উভয় 
লইয়াই যুগ্রপীঠ । শিবচরিতে যে স্থান “রণধণ্ড ্লামে উক্ত হইয়াছে, সেই স্থানই এখন 
মরাঘাট নামে পরিচিত। (৯ চিত্র দ্রষ্টব্য ) পূর্বোক্ত বহুল! দেবীর মন্দির হইতে এক মাইল 
মধ্যে এখানে বহুলাক্ষী ছিলেন, এখন সেই সূর্তির সন্ধান পাঁওয়! বায় না । তবে শক্তির তৈরব 
মহাকাল এখানে নূতন গৃহে বিদ্তমান। এই মরাঘাটে উত্তরবাহিনী “কাদড় আছে, ব্রক্ধধণ্ডে 
এই ক্ষুত্্র শ্রোতশ্বতীই “বকুলা+ বা “বহুলা+ নামে কীর্তিত হুইয়াছে। অভ্ভাপি এই মহাশ্মশাঁনে 
বছ সাধুসন্ন্যাসী আগমন করিয়! থাকেন। 

অট্রহাঁস 

গুর্বোদ্ক মরাধাট হইতে ১ মাইল ছুরে অট্রহাস। এই মহাপীঠ অতি প্রাচীন। কুজিকা- 
তন্ত্রের মতে, এই পীঠে চামুণ্ড| ও মহাননা! দেবী অবস্থান করিতেছেন। তত্রচ্ডাদণি ও 
শিবচরিত-ষতে এখানে তগবতীর ওঠাংশ পতিত হয়, এখানকার শক্তি কুয্পরা ও তৈরব 
বিষেশ বা বিনাথ। অন্ভাপি জট্টহাস মহাজাগ্রৎ মহাপীঠ বলিয়া! পরিচিত । এই স্থানের. 
পুর্ব সমৃদ্ধির কিছুই নাই। তগরতীর সূর্ঠিও নাই। দুসলমান-ব্িনীবে সবই স্ হইয়াছে: 


ই সাহিতা-পরিষত-পত্রিকা ০১, 
ূলপঃস্থা্ে কিছুদিন পূর্বে একটা কষুত্্ কুঠরী ছিল, অল্পদিন হইল তাহারই উপর খেড়,য়ার 
জামদার দেবীদগাস চক্রবর্তী মহাশর একটা পাঁকাঘর (১*খ চিত্র তর্টব্য) ও রান্গাঘর প্রন্তত 
করাইয়! দিয়াছেন। ইহার অদূরে একটী উচ্চ সপ রহিয়াছে, স্থানীয় লোকের! এখানে 
পঞ্চমুগ্তীর আসন দেখাইয়া থাকেন। কিন্ত এই পা এখানকার পুরাকীন্তির ধ্বংসাবশেষ 
রলিয়া মনে হয়। ইহার উপর ও চারিপাশে বহ পাতলা ও তাঙ্গা পুরাতন ইট পাওয়া যায়। 
এই স্তপের নিকট শিবাননদের সিদ্ধিদ্থান ও রটন্তীর ভগ্ন মন্দির আছে। 
এই পীঠে প্রত্যহই শিবাবলি হয়। দেবীর পুজার পর ভোগ লইয়া ডাঁকিলেই দলে দলে 
শিবা আসে। শনি ও মঙ্গলবারে এখানে বহু লোকে পুজা! দিতে আসেন। দেবীর কপায় 
অনেকেরই অতীঃ& সিদ্ধি হইয়াছে, শুনা যায়। পীঠের পশ্চিম ধারে উত্তরবাহিনী “কাদড়” বা 
জোতম্বতী আছে। 
এখানকার পীঠদেবী কুল্লরাঁর জয়হর্গার ধ্যানে পূজা হয়| বথা--. 
পকালাভ্রাতাং কটাক্ষেররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং 
শঙ্খং চক্রং কপাণং ভ্রিশিখমপি করৈরুত্বহস্তীং ত্রিনেত্রাম্‌। 
সিংহস্বন্ধাধিরঢাং ত্রিভূবনমখিলং তেজস! পুরয়ন্তীং 
ধ্যারেদগ্াং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ 1” 
কিন্ঠ কুক্সিকাতগ্তর-বর্ণিত চামুণ্ড। বা! মহানন্দার সহিত এই ধ্যানের কোন সন্বন্ধ:নাই। 
দেবালয়ের বামপার্থে একটা অতি পুরাতন পুফরিণী আছে। এই পুক্করিণী হইতে একটা 
ভগ্ন দেবী-ুর্তি পাওয়া গিয়াছে। (১*ক চিত্র দ্রষ্টব্য) মৃ্তিটা ভাঙ্গা হইলেও এমন নুন্দর ও অপূর্ব 
শিল্পনৈপুণ্যুক দেবীমুর্তি আমরা বড় একট! দেখি নাই। রাড়ে-_বর্ধমান-জেলায় ভাস্করশিল্পের 
কতদূর .উন্নতি হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র মূর্তিটা, তাহার অতীত সাক্গীর সামান্ত নিদর্শন। ইহা কোন্‌ 
দেবীর মূর্তি তাহা! এখনও তন্তরশাস্ত্র খু'জিয়া বাছির করিবার সুযোগ ঘটে নাই। দেবীর পাদদেশে 
একটা গর্দভের আক্কৃতি থাকার কেহ কেহ ইহাকে রাদভস্থা শীতলা মূর্তি বলিয়া মনে করেন। 
কিন্ত শীতলার ধ্যানের সহিত অপর কোন অংশে এই দেবীর মূর্তির মিল নাঁই। দেবীর 
পাদদেশে যে অল্পষ্ট মুর্তি আছে, তাহা শিবার৪ রূপ হইতে পারে। কবিকন্কণের চণ্ডীতে 
তগ্গবতীর যে জরতীবেশের উল্লেখ আছে, এ মূর্তি যেন সেই ভাবের চণ্ডীদেবী বলির! 
মনে হয়। কুজিকাতন্ত্রে যে চামুগ! বা মহামন্দার উল্লেখ আছে--এই স্থগ্রাচীন সুর্তিটা তাহার 
অন্তর হইতে পারে। 
অট্টহাসের সেহার জন্ত বর্দমানরাজ হইতে ১০ বা বাগান: ও ২ বিঘা চার রি 


দেও আুছে। দি 84 
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৬। জগদানন্দপুর--রাধাগোবিন্দের প্রন্ত র-মন্ির । 


দিব ১৩২২ ছান-পরিচয় ২৯ 


প্রায় অর্থ ক্রোঁশ উত্তরে ছিল, গঙ্গার গতি-পরিবর্তনের সহিত গ্রামও ক্রমে সরিয়! আসিয়াছে। 
মহাগ্রতুর অক্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই অগ্রন্থীপ স্থপ্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য। দিখিজয়প্রকাশে 
পিধিত আছে, বারাণসীতে গঙ্গাঙ্গান করিলে যেরূপ ফল হয়, বাক্ুণীর দিন অগ্রন্থীপে গঙ্গাঙ্গান 
করিলে সেইরপ ফল হয়। এখানকার ফল মাহায্মোর অন্ত রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে গঙ্গান্গান 
করিতে আমিতেন। আজও বারুণী উপলক্ষে এখানে ১৫ দিনব্যাপী বড় মেলা হয়, তাহাতে 
প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হুইয়! থাকে। 

অধুন! গোপীনাথ-বিগ্রহের জন্তই এই স্থান প্রসিদ্ধ। কুলাই গ্রামের বিবরণ-প্রসঙ্জে 
লিখিয়াছি যে, উত্তররাড়ীয় কারস্থ-ঘোষবংশে বান্ুদেব, গোবিন্দ ও মাধব প্রভৃতি নয় ভাই 
জন্মগ্রহণ করেন। কাঈপুর বিষুটতলায় সিংহ-বংশে গোবিনদঘোষের বিবাহ হয়। পত্ধীর মৃত্যুর পর 
সন্তানাদি না থাকায় ভাহার সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হন্ন। তিনি অগ্রন্ীপের নিকট গঙ্গাতীরে 
আপিয়! বাস করেন। এক দিবস মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেব তক্তমগ্ডলী-পরিবৃত হুইয়! ভাগীরখী- 
সলিলে অবগাহন করিতেছেন, এমন সময়ে গোবিন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি নবীন 
সন্ন্যাসীর তেজোময় অপূর্ব মুখশ্রী দেখিয়া তক্তিরসে আগ্লত হইলেন, মহাপ্রসুর চরণে পড়িয়া 
কাদিতে কাদিতে কহিলেন, *প্রভো ! আমি সংসার চাই না, ধন মান প্রশ্ব্ধ্য চাই না, 
আত্মীর শ্বজন চাই না, কেবল তোমার এ চরণকমল সেবা করিতে চাই ।” 

এই বথা শুনিম্না গৌরাজদেব গোবিন্বকে সংসারের নানা প্রলোভন দেখাই! তাহাকে 
সংসারে আক্কষ্ করিতে চেষ্ট! করিলেন। কিন্তু গোবিঙ্গ কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক 
নহেন। তিনি বলিলেন, “ধন মান পরশ্থ্যয সমস্ত দুর হউক, উহার! আমাকে আর জালাইতে 
পারিবে না। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিন্‌।” এই বলিয়া তিনি চৈতন্তের পা 
জড়াইয়৷ ধরিলেন। মহাগ্রতু শ্ীচৈতন্তও গোবিন্দকে প্রন্কত তক্ত জানিতে পারিক্ন। তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, প্যদি নিষ্াম ব্রত পালন করিতে পার, তাহা হইলে আমার 
সহিত থাঁকিতে পাইবে” গোবিন্দ ইহ] শুনিয়া মহানন্দে চৈতন্তের পদরেণু গ্রহণ 
করিলেন এবং নিষ্কাম ব্রত পালনে সম্মত হইলেন। পরে কিছুদিন তিনি মহাগ্রস্থুর সহিত 
মহামন্দে কাটাইলেন। 

একদিন মহাপ্রভু আহারাপ্তে মুখগুদ্ধি না পাইয়া ভক্তগণের দিকে চাহিয়া 

যলিলেন, "আজ আর মুখণ্ুদ্ধি হইল ন1।” শিষ্যগণ নীরব রহিলেন। গোবিন্দ অমনি 
ক₹তাঞ্জলিপুটে প্রস্ুর সন্ভুখে বাইয়া কহিলেন, প্প্রতো | আমার নিকট একটী হরীতকী 
আছে। বদি অন্থমতি করেন, তাহা হইলে আপনার সেবার জন্ত অর্পণ করি।” এই 
কথার শ্রীচৈতন্ত হাসিয়া! উঠিলেন। তিনি কহিলেন, “গোবিন্ম |. তোমার ভক্তির সামণ্রী 
আমি আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আজ হইতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ 
কর।*গোবিজ্ফের মন্তকে যেন অকল্মাৎ বঙ্জাধাত হইল। তিনি কাদিতে কীদিতে বলিলেন, 
"দের! ছান' এমনকি লগরাধ করিয়াছে, বাহার জন্ত এ কঠোর জামেশ করিলেন?” 


৬৬ সাহিত্য-পরিষই-পত্রিক! . (১৯ নংটা 


চৈতন্তদেব কহিলেন, “গোবিন্দ ! তুমি বথার্থ ভক্ত ও হরিপৃজার অধিকারী । কিন্তু নিক্ষাম 
বত পালনে উপযুক্ত নও, এখনও তোমার বিষন্ব-বাসন! দুম হয় নাই, এখনও তোমার 
সঞ্চর-্পৃহা আছে। তাই বলিতেছি, গৃহে ফিরিয়া বাও, হরির আরাধনা! করিও, তাহাতেই 
মুক্তি হইবে।" পআাদি কিছু চাই না, সর্ধন্য জলাঙজলি দিয়াছি, আর সংসারে ফিরিব না”... 
দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সজ্স নয়নে গোঁবিন্দ এই কএকটা- কথা বলিলেন। 

চৈতন্তদেব ভক্তণ্প্র্$ গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়! -কহিলেন, “গোবিন্দ | ভূমি বথার্থই 
সর্বস্ব পরিত্যাগ করিপাছ, কিন্ত এখনও তোমার সম্গুখে বিষম কণ্টক রহিয়াছে। আজ একটা 
হরীতকী লঞ্চ করিয়া, কাল আবার আর একটী সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইবে, পরশ্ব আর একটা। 
এইকপ ফামনাই নিষাম ব্রত-পাঁলনের ঘোর অন্তরায় জানিবে। সেই জন্ত বলিতেছি, তুমি 
গৃহে ফিরিয়া! যাও। ধেদিন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক ঘটন] ঘটিবে, সেই দিন আবার 
আমার বর্শন পাইবে। বদি কোন অলৌকিক ভ্রব্য পাও, বন্বসহৃকারে রাখিয়া! দিও । তোমার 
আশা পূর্ণ হইবে।” মহাগ্রতৃ এই প্রকায়ে গ্রোবিষ্বকে পরিত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ 
অগ্রত্থীপে জসিম! "আবার কবে গ্রতুর দর্শন পাইব*--এই আশায় নির্ভর করিয়! রহিলেন। 

এইকপে 'বছ্দিন গত: হইলা। গুভ মধুমাল আলিল। এক দিন তক্তপ্রবর গোবিন 
জাহবীর্সলিলে অবক্ষ নিমগ্জ হইয়! ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন, এমন সময়ে কি একটা জিনিস 
আসিরা তিনবার তীহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। তিনি চাহিয়া দেখেন, শবদাহের এক খণ্ড 
কুত্র কাঠঠি। তিনি সেই কাঠখানি তীরে তুলিয়া! রাখিলেন। কিন্তু তুলিবার সময় বুঝিলেন 
বে, এ কাঠখানি ত্বাভাবিক গুরুত্ব অপেক্ষা শতগুণ ভারী । একি হুইল! বিশ্ময়ে গোবিন্দের 
মনে এফ 'অপুর্বব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি কুটায়ে ফিরিয়া আমিলেন, কিন্ত মনের 
সেই অপার্ধিব' ভাব কিছুতেই দুর হুইল না--এই তিস্তাপন সমস্ত দ্নিন অতিবাহিত হুইল। 
রাতিকালে স্বপ্র দেখিলেন, শঙ্খচক্রগদাধর যেন তাহাকে বলিতেছেন, “গোরিন্ব| ভুল না, 
ভূল না, নেই ফাঠখানি তুলিয়া জানিগা। গৃহে রাখ। মহাপ্রভু আদিতেছেস, আসিলে 
তাহাকে দি ।” : 

গোবিদ্দের নিত্রা ভাঙ্গিল, দেখিলেন চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার। তিনি সেই নিবি অন্ধকারে 
যেন কোন কুহকের বলে আক্কষ্ট হুইয়! গন্নান্তীয়ে আনিলেম, এখানে আসিয়া দেখিলেন, সেই 
কাঠখানি বখাস্থানে পড়িয়া আছে। গোবিন্ম অতি হত্বে কাঠখানি ত্বন্ধে লইয়া! ধীরে ধীয়ে 
কুটার়ে জানিরা রাখিলেন। সে রাজি আত্স তাহার চক্ষে নিত্রা আসিল ন1। ক্রমে প্রভাত 
হইল। গৌবিন্ম ' অরুণের জালোকে দেখিতে পাইলেন, সেখানি শবধাহের কাঠ : নয়. 
এক খানি নমুজ্জন রুষ-গ্রতয়। গোষিন্ব চবি! উঠিলেন। চৈডভকেহের কথাগুলি 
তাঁহার স্বরণ ছইল। 

বেলা দ্বিগ্রহর সময়ে গৌবিন্দ গ্রাম-মধ্যে ভিক্ষা করিতে বহির্গত- হইলেন। . তিক্ষান্তে 
সুটীয়ে ফিরিয়া জামির! দেখেন, কুটার-হারে 'চৈতভদেব। ভক্তগ্রধান গোবিগ্ছ চৈতভরেবকে 
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দেখিয়া! গুলকে পুরিত হুইয়! আনন্থাশ্র বিসর্জন করিতে জাঁগিলেন। গোবিদ্দের ভি লে, 
চৈতন্তেরও প্রেমাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি গোবিদ্দকে আলিঙ্গন করিয়া কছিলেন, 
“যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কিছু হুইয়াছে?” গোবিন্দ সকল কথাই ব্যক্ত করিলেন। 
তখন চৈতন্তদেব বলিলেন, “গোবিন্দ! তোমার আর কোন চিন্তা নাই। ভগবান্‌ জোমার 
মঙ্গলের জন্ত এ শিল! পাঠাইয়াছেন। কল্য এক ভাস্কর আলিয়া শিলা! হইতে শ্ীকুষ- 
বিগ্রহ নির্মাণ করিবে। সেই বিগ্রহ আমি প্রতিষ্ঠা করিব ও তুমি তাহার সেবাইত 
হইবে ।” 

পর দিন বথাকালে এক অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত ভাস্কর আসিয়া যুর্তি নির্দাণ করিস! 
সকলের অসাক্ষাতে চলিয়া গেল। সকলেই দেখিলেন-_-নবছূর্বাদলশ্তাম বন্ধিম ক্ৃষ্ণবিগ্রহ 
প্রস্তত হইয়াছে । টৈতন্তদেব তীহার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং গোবিন্দ ঘোষ তাহার পুজক 
নিষুক্ত হইলেন। এর ক্ুষ্ণবিগ্রহের নামই গোপীনাথ। (১১ চিত্র ভ্ষ্টব্য) গোবিন্দ ঘোষই 
পরে “ঘোষ-ঠাকুর” নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। 

গোপীনাথ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পর ঘোষ-ঠাকুর বহু দিন জীবিত ছিলেন। এ সময়ে তিনি 
বহুসংখ্যক শিষ্য ও বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। ম্ৃতার কয়েক দণ্ড পূর্বে তিনি 
শিষ্যুদিগকে বলিয়াছিলেন, “আমি চলিলাম, আজ আমার অস্তিমকাল উপস্থিত। তোমরা 
বথারীতি প্রন্থুর সেবা! করিও । মহাপ্রত্্র আজ্ঞা--আমার প্রাণ বাহির হইলে যথাসময়ে 
গোগীনাথদেব যেন আমার শ্রীদ্ধাদি সম্পন্ন রুরেন। আমার দেহ দাহ করিও না, 
গ্রামের এক পার্থ সমাধি দিও।” এই বলিয়া! ভক্তবর গোবিন্ম ইহলোক পরিত্যাগ কফরেন। 
প্রবাদ এইক্প, সেই দিন গোপীনাথের চক্ষেও বিন্দু বিদ্ব জল দেখা! দিয়াছিল। চৈত্রমাসে 
কৃষ্ণা একাদদতে গোপীনাথ শ্রান্ধীর বান ও কুশাঙগুরী পরিয়া সেবকের পুত্ররূপে শ্রান্ধ 
করিলেন। এখনও প্রতি বদর এ দিনে গো্সীনাথ বর্তৃক ঘোষ-ঠাকুরের শ্রান্ধ-ক্রিয়া 
সম্পর হইয়া থাকে। 

গোপীনাথ দর্শন করিবার জন্ত বহু দূরদেশ হইতে ভক্ত বৈষবগণ এখানে আগমন করি, 
তেন। তাহাতে বথে্ট আর হইত। ঘোষ-ঠাকুরের ভ্রাতবংশধরগণ আলিয়া! সেবা চালাইতেন। 
ক্রমে তাহাদের প্রভাব রা ছাড়িয়! পূর্বববন্গে পহছিল। পূর্ববঙ্গের বহু মন্তাস্ত ব্যক্কি তাহাদের 
কাহারও কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তাহারাও শিব্যসম্পত্তি রক্ষার জন্ত অনেকে পূর্ব 
আশ্রয় করিলেন। এই সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ে গোপীনাখ-বিগ্রহ লইয়! যাইবার আশ! বলবতী 
হইল। কিন্ধু তাহাদের বে সকল সরিক রাছ়ে ছিলেন, তীহার! গোপীনাথকে ছাড়িতে সম্মত হই- 
লেন না। পূর্বব্ষগামী ঘোষবংণীয়গণ একদিন গোপনে গোপীনাথকে লইয়া চলিলেন, জ্ঞাতিগণ 
সংবাদ পাইরা পথ. আট্কাইলেন, কিন্ত তাহাদের সঙ্কে বেশী লোকজন থাকা জাতিগণ ফিরিয়া 
আসিলেন এবং তৎকালের পাটুলীর উত্তররাটীয় কারস্থরাজের নিকট বিগ্রহ উদ্ধার করির! দিবার 
ঘড় অনথরোধ করিলেন। পাটুলীর রাজার! তৎক্ষণাৎ একদল সৈভ পাঠান: কুরিয়ার নিকট 
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হইতে গোপীনাথকে উদ্ধার করিয়া আনিলেম এবং পাটুলীর় :/-2454ই কিছুকাল রাখিয়া 
দিলেন। , এইরূপে গোপীনাথ ঘোষবংশের হাতছাড়া হইলেন। পাটুলীর রাজা অগ্রন্থীপ ও 
নিকটবর্তী জঙ্গিদারী গোপীনাথের সেবার জন্ত অর্পণ করেন এবং চৈত্র-একাদশীর় দিন অগ্রন্থীপে 
গোপীনাথকে পাঠাইয়। পূর্বববৎ শ্রান্ধাদি উৎসব নির্ব্ধাহ করিতেন। একবার মেলায় বহু লোকের 
জনতার কতকগুলি লোক নার! যায় । এ সংবাদ পাইয়! মুর্শিদাবাদের নবাব স্থানীয় জমিদারকে 
কারণ দর্শাইতে হুকুম দেন। মুর্শিদাবাদসরকারে পাটুলীর পক্ষে ধিনি উকীল ছিলেন, তিনি 
নি প্রতুর সমূহ বিপদের সম্তাবন! দেখিয়া ভয়ে কিছুই বলিলেন না । মোকদ্দমার ডাক হুইলে 
নদীয়া-রাজের উকীল উঠিয়! বলিলেন, “হ্ভুর] সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় হয়। 
এত ভিড়ের মধ্যে ছই চারি জন মরিবে, তাহা! কিছু অসম্ভব নছে। তবে আমার গ্রন্থ 
নবধীপরাজ ভবিষ্যতে বিশেষ সাবধান হইবেন ।” উপযুক্ত উত্তর গুনিয়! নবাব সন্ত হইলেন। 
নবধীপের উকীলের কৌশলে সেই দিন হইতে গোপীনাথসহ অগ্রীপ-অমিদারী নবদ্ীপের 
মহারাজ কৃষ্চন্দ্রের অধিকারতুক্ত হইল। যেখানে. গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের সমাধি ছিল, 
তাহারই পার্থে মহারাজ ক্ৃষ্চন্জর গোপীনাথের বর্তমান মন্দির নির্মাণ করাইয়া! দিলেন। 
ভূকৈলাসের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা৷ মহাশয় কৃষ্ণচন্্র ১১৭১ সালে ত্রিস্থলী 
করিয়া ফিরিবার সময় অগ্রন্থীপে নামিয়াছিলেন। সহযাত্রী কবি বিজয়রাম তীর্থমজলে 
লিখিয়্াছেন-- 
ণ্জগ্রত্থীপ আসি নৌক। হৈল উপস্থিত ॥ ১৯১২ 

সেই স্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের ঘর। 

অপূর্ব-নির্মাণ বাটা দেখিতে সুন্দর ॥ ১৯১৩ 

রাজ। নবরষের বাড়ী আছেন গোপীনাথ। 

দর্শন না পায়্যা যাত্রী মাথে মারে ঘাত ॥” ১০১৪ 

কলিকাতার শৌভাবাজার-রাজবাটীতে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ নবরৃষ্ের মাতৃশ্রান্ধে 
অথবা তাহার গোবিশ্বজী প্রতিষ্ঠাকালে রাঢ়বঙ্গে বত বিষুবিগ্রহ ছিলেন, রাজ নবকৃষ্ণ সে 
সকলকেই নিজ গ্রাসান্দে আনাইয়! ছিলেন। কার্যাস্তে সকল দেবই ফিরিয়া! গেলেন, কিন্ত 
গোপীনাথের মোহন বুর্তি দেখিয়। তিনি আর তাহাকে ফিরাইয়! দিলেন না। এই বিগ্রহ লইয়া ' 
নবন্বীপাধিপতির সহিত মহারাজ নবকৃষের বিবাদ উপস্থিত হক্। কিন্তু অগ্রন্ীপে প্রবাদ 
আছে যে, মহারাজ নবস্কঞ্চ গোপনে গোপীনাথ বিগ্রহ কলিকাতায় লইয়া যান। সমসামন্ধিক 
ইংরাজলেখক গয়ার্ডসাহেব কিন্তু লিখিয়াছেন-_. 

*গোপীনাথের অধিকারী রাজ! কৃষ্চচত্তর রাজা নবর্কফের নিকট তিন লক্ষ টাকা 
ধারিতেন। সেই জন্ত ম্লাজা নবকৃষ্ণ অগ্রন্থীপের গোঁপীনাথকে লইয়া বান। অবশেষে 
ক্কফ্নগরপতি মোকদ্ধমা করিয়া! সেই মুষ্ঠি উদ্ধার করেন ।”* 

8৩) চত০ ০৫ 0৬ ইএএকে, ০১, ৩ ০০৮-০০৫, 4 
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মহারাদ কৃষ্চন্ত্রের সময়ে গোপীনাথের সেবার জন্ত প্রত্যহ ৫*২ টাক! নির্ষিউ ছিল; 
ভৎপরে ২৫২ টাকা হয়, ক্রমে ক্রমে কমিয়! আসিয়া এখন দৈনিক ॥* আনা ব্যবস্থা হ্ইয়াছে। 

তীর্ঘমঙ্গলে গোপীনাথের যে “*অপূর্বব-নির্্মাণ বাটা*র উল্লেখ আছে, ভীষণ ভূমিকম্পে 
তাহার অধিকাংশই ভগ্ন হইয়াছে। সংস্কারাভাবে মূল-মনদিরের উভয় পার্থ নাটমন্দির ও 
ভোগগৃহ ধ্বংসপ্রায়। মূল-মন্দির সামান্ত সংস্কারের ফলে এখনও ফড়াইয়া আছে বটে, কিস্ত 
উপযুক্ত সংস্কার ন৷ হইলে শীন্রই ধ্বংসমুখে পতিত হবে । 

অগ্রন্ীপ গ্রামে বাগানের মধ্যে মেল! হয়। গ্রামের মধ্যে ও মেলাস্থানের নিকট 
বর্ধমানরাঁজদত্ত মহাপ্রভুর সেবা আছে। তাহারই নিকট রাঁধাকাস্তর্জী আছেন, নাটোর- 
রাজদত্ত বৃত্তিতে তাহার সেবা চলে। এখানে সকল জাতির বাস আছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের 
সংখ্যাই অধিক। 


ঘোড়াইক্ষেত্র 


অগ্রন্থীপ হইতে ৩ মাইল উত্তরে ঘোড়াইক্ষেত্র নামক প্রাচীন স্থান। বিজয়রামের 
তীর্থমঙ্গল-পাঠে জানিতে পারি যে, দেড় শত বর্ষ পূর্বে এই ঘোড়াইক্ষেত্রের পার্থ দিয়া গজ। 
প্রবাহিত ছিলেন-__ 
“কাশীপুর ঘোড়াইক্ষেত্র কন্ত! গাজীপুর । 
ডাহিনে রাখিয়া চলে ঘোষাল ঠাকুর । 
সন্ধ্যার সময় সবে আইলা গোটপাড়া। 
গুড় গুড় গুড় গুড় দামার পড়ে সাড়া ॥ 
সেই স্থানে কালুরায় মহাশয়ের ঘর। 
সোয়ারীতে কৃষ্ণচন্দ্র গেলা শীদ্রতর ॥* 
( তীর্থমঙ্গল ১*১৭--১০১৯ প্লোক ) 
বর্তমান ঘোড়াইক্ষেত্র হইতে গ্ প্রায় ১ ক্রোশ দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছেন। ঘোড়াই- 
ক্ষেত্রের বর্তমান কালীতলার পার্থ দিয়াই গলা! বহিতেন। গঙ্জার গতি-পরিবর্তনের সহিত 
এই স্থান নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হয়, অল্প দিন হইল জঙ্গল কাট হুইয়াছে। ইহার অপর 
পায়ে নোহাঁসায় কানুর ঘাট। এখানকার নোহাসার বিল প্রাচীন গঙ্জাগর্ভের পরিচয় 
দিতেছে । এই বিল বরাবর গোটপাড়ায় গিয়! গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। 
বহু পূর্বব হইতে ধোড়াইক্ষেত্র তান্তিক প্রধান স্থান ছিল। কুজিকাতন্ত্রে যে জস্বতীর্ঘ বা অশ্বপদ 
পীঠের উল্লেখ আছে, কালীতলার নিকট সেই প্রাচীন পীঠ ছিল, বহু কাল হইল গঙ্গা 
সেই স্থান আপনার কুক্ষিগত করিয়াছেন। তৎপরেও এখানে বহু সাধুসন্যাসীর সমাগম 
হইত। কিন্তু গৃজার গতি-পরিবর্তনের সহিত ইহার মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে এখনও 
পী$স্থান ভাবির! মধ্যে মধ্যে কালীতলায় সাধু-সব্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে । 


ঞ৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [সংখ্যা 


দেবগ্রামঞ্ণ 

মির নদীর জেলার উত্তরাংশে রাঁণাঘাট-মুর্শিদাবাদ-রেলপথের দেবগ্রাম প্রেশন হইতে 
অর্থ মাইল দূরে এবং অগ্রন্থীপ হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে দেবগ্রাম অবস্থিত । 

বর্তমান দেবগ্রাম বাগড়ীবিভাগের মধ্যে পড়িয়াছে, ইহার আয়তন প্রায় সাড়ে চৌদ্দ 
হাজার বিঘা । এই ভূভাগের উত্তরসীম! পাণিঘাটা ও গোবিন্দপুর, দক্ষিণে সাতবেগে, ভাগা, 
ঠাদপুর ও বনপলাসী, পূর্বে বরেয়া ও দিকৃবরেয়া, পুর্ব 
দক্ষিণে জয়নগর এবং পশ্চিমে সেওড়াতলা ও হাটগাঁছ! । উত্তর- 
সীমার মধ্যে লুপ্ত গঙ্গার খাত পাগলাই-চণ্ডীর দহ বা পাণিঘাটার দহ, পাঁণিঘাটার দক্ষিণে ও 
দেবগ্রামের উত্তরপশ্চিমসীমায় দেবগ্রামের পাড়া পাথরজলা বা নৃতনগ্রামের গড়। গ্রামবাসী 
বৃদ্ধ ভদ্রমহোদয়গণের বিশ্বাস যে, গোবিন্দপুর ও গড়ের পার্থ দিয়! পুর্ববকালে গঙ্গা প্রবাহিত 
হইতেন, গঙ্গার খ্বদের উপরই বর্তমান মীরেগ্রাম। এখানে শুকুইআরা, ডোখলঘাট, ধোবাঘাট 
প্রভৃতি স্থান আছে। দেবগ্রামের উত্তর ও পূর্বে যেখানে গঙ্গার গর্ভে জল থাকে, সেই স্থান 
অন্ভাপি দহ বা বিল নামে পরিচিত | শু গঙ্গাগর্ভ বর্ধাকালে ভুবিয়! যায়। মেবগ্রামের 
পূর্ধ্রবে € বর্তমান দেবগ্রাম ষ্টেশনের পারে) হূর্াপুর। তাহার পার্থ গহড়াপোতা $ ইহার 
মধ্যে নৌকাঘাট! বা “নাঘাটার মাঠ--এখানে বর্ধাকালে ৮১০ হাতের উপর জল চলে। 

দেবগ্রাম অতি পুর্বকাল হইতে একটা মহাসমৃদ্ধিশালী লোকালয় বর্িয়া পরিচিত ছিল। 
পূর্বকালে যখন ইহার পূর্বব পার্খ দিয়! গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত ছিল, 
তৎকালে বর্তমান সাঁওতার পূর্বোত্বরে নাঘাট! বা নৌকাঘাটা 
নামক স্থানে বড় বড় বাণিজ্যপোত আসিয়া লাঁগিত। সীওতা ও তর্লিকটবর্তী স্থানেই তৎকালে 
বু লোকের বাস ছিল, দক্ষিণে বিক্রমপুর ও উত্তরে মীরে বা মীরগ্রাম 1 এবং পশ্চিমে 
কালীগঞ্জ হইতে ঘোড়াইক্ষেত্র পর্য্যস্ত ইহার অন্তর্গত ছিল। বর্তমান সাতবেগে $ এই বিস্তীর্ণ 
চারিধার & স্থানে গিয়াছিলাম। প্রথম ছুইবারে এ স্থানের প্রাচীন অধিষাদী কৃষকদিগের নিকট এবং তৃতীয় ও চতুর্থ 
বান্নে গ্রামবাসী তত্র মহো়গণের নিকট স্থানীয় কিংবদন্তী শুনিয়া! প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও পুষ্সা কীর্তিগুলি দর্শন করি। 
৪র্ঘ বায়ে ( গত ১৩ই চৈত্র ১৩২১) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্জী মহাশয় ও পুরাতত্বাহুরাগী যুক্ত রাখালদাস 
বঙ্গ্যোগাধ্যায় মহাশয় জাম]র সঙ্গে এই দেবঞজাম ও বিক্রমপুর পরিদর্শন করিবার জন্ভ গিয়াছিলেস। এই কক 
বারের অনুসন্ধানের কলে এবং রীযুক্ত যৌগেশচজ মুখো পাঁধ্ার, যুক্ত উমেশ চট্টোপাধ্যায়, উযুক বিভূতিভূষণ 
স্ুমদার রতৃতি গ্রীমবাসী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হইতে যেরূপ কিংবাদস্তী সংগৃহীত হইয়াছে এবং আমরা 
বক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিত হইল। 

+ ভবিষ্য-বরক্ষধণ্ডে দেবগ্রামের উল্লেখ ন! থাকিলেও এই মীয়গ্রীমের উল্লেখ আছে। 

4 পূর্বকালে একটা বেগেই ছিল, কিছু দিন হুইল উহার সাতভাগ হইয়াছে। এই সািবেগের, নাম পূর্ব 
হইতে পশ্চিমে বধাক্রমে ১ চিনিমিগি বেগে, ২ স্থাপন বেগে, ৩ চক ঘেগে, ৪ গড়ের বেগে, ৫ আড়ার বেগে, 
৬ খোর বেগে ও ৭ পালিত বেগে। 


দেবগ্রীমের অবস্থান 


দেবপ্রামের প্রাচীমত্ব 
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১৩। দেবগ্রাম--বিভক্ত দেবকুণ্ড। 
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ডি ০২ ধর 
এ - খাত 1285 টিলিসি নিলি 





দবগ্রাম হইতে প্রাপ্ত মাহেশ্বরী (1) সৃত্তিযুক্ত প্রন্তর | 


ইনি শপ শর্পী সি 2৬5 


পা ঘা 


সন ১৩২২] স্থান-পরিচয় ৃ ৫ 


নগরীর মধ্যেই ছিল। এই ভূভাগের মধ্যে এখনও স্থানে স্থানে বহু প্রাচীন ইষ্টকাদির 'নিদরশ্সি 
ও বছ' সংখ্যক সুপ্রাচীন মজা! পুকুর দেখিতে পাওয়া যার়। দেবগ্রামের সর্বপ্রাচীন স্থৃতি 
সম্ভবতঃ মঞ্জুত্ীী।* এখন ইনি কুলুইচত্ডী নামে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীরূপে সকলের পুজা পাইতেছেন। 
এখানে যে এক সময় বৌদ্ধপ্রভাব ছিল, এই মঞ্জুত্রীই তাহার নিদর্শন । ( ১২ চিত্র স্ষ্টব্য) 
দেবগ্রামে যত পুফ্করিণী আছে, তন্মধ্যে দেবকুণ্ড সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ-পুর্বে প্রায় 
দেড়শত বিঘায়,জল থাকিত। তাহার পশ্চিমে ফুলবাগান এবং অপর তিন দিকে লোকের 
ত্য বাস ও মধ্যে মধ্যে দেবালয় ছিল। এখন দেবকুণ্ডের অধিকাংশই 
ভরাট হইয়াছে, যেটুকু জল আছে, তাহ! ক্তিনটা পুফরিণী, পটী জোল 
এবং দক্ষিণে একটী লম্বা জোলে বিভক্ত রহিয়াছে । ( ১৩ চিন্ত দ্রষ্টব্য ) উত্তরাংশস্সধিকাংশই 
ভরাট হইক়্া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে এখন অনেক অট্রালিক। নির্দিত হ্ইয়াছে। পুরাতন 
ফুলবাগান এখন নামমাত্র_একটী পাড় হইয়! গিয়াছে । বর্তমান দেবকুণও্-সংস্কারকালে ইহার 
মধ্য হইতে নানা লোঁকে নান! দেবমুষ্তি পাইয়াছে, তাহার কতকগুলি দেবকুণ্ডের পার্বতী 
ব্রাঙ্গণ-গৃহে আছে, কতক কতক স্থানাস্তরে গিয়াছে। কিছুদিন হুইল, এই দেবকুণ্ড হইতে 
কণ্টিপাথরের একটা অতি সুন্দর বান্ুদেব মুর্তি পাওয়। যায়। সেই মুন্ডিটা দেবগ্রামভব শ্বনামধন্ত 
ডাক্তার উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনার কলিকাতার বাসায় আনিয়া রাখিয়াছিলেন।, 
বর্তমান সাহিত্যসম্মেলনে প্রদর্শন ও তৎপরে- সাহিত্য-পরিষদে রক্ষা করিবার জন্ত অর্পণ 
করিয়াছেন। এ মুর্তি এক্ষণে সাহিত্য-পরিষদে আছে । ( ১৪ চিত্র দ্রষ্টব্য )। এই মূর্তির 
শিল্পনৈপুণ্য ও গঠন দেখিলে ৬1৭ শত বর্ষের প্রাচীন মুত্তি বলিয়া মনে হুইবে। 
গ্রামের উত্তরাংশে 'লালদীঘী” নামে একটা প্রাচীন পুফরিণী আছে, পূর্বে ইহার “পচাদীধী 
দিছি নাম ছিল। ১২৮* সালে এই দীঘীর সংস্কার-কালে ব্রদ্ধাণী ৰা 
মাহেশ্বরী মৃত্িযুক্ত একখণ্ড পাথরাঁ (€ ১৫ চিত্র দ্রষ্টব্য), হাঁতীন্ মাথা 
এবং ইষ্টকম্ত,প বাহির হয়। এই স্ত,প হুইতে এত পুরাতন ইট উঠিরাছিল যে, তাহাতে ইহার 
নিকট একটা পাক কোটা প্রস্তত হইয়াছে । ওরূপ দেবীমুত্তিশোভিত প্রস্তরফলক সাধারণতঃ 
দেবমন্দিরের বহির্গাত্রে সংলগ্ন থাকে এবং তাহা! হইতে মুল মন্দির কত বড় ছিল, তাহাও 
কতকটা বুঝা বায়। 
দেবগ্রামের দক্ষিণপশ্চিমে এবং উত্তরে এখনও স্প্রাচীন গড়ের চিহ্ন বিভ্ভমান। উত্তরের 
নিযারানত প্রা দৈখ্্যে ১ মাইল, প্রস্থে প্রায় ছইশত ফুট এবং 
ইহার বর্তমান উচ্চতা ৬ ফুট হইতে ১৫ ফুট পর্য্যস্ত জঙ্গলে পরিপূর্ণ । 


* হবুক্ত রাখালদান বল্দোপাধ্যা় মহাশয় এই মুর্তিটাকে “মহারাজলীল নঞ্চু্ী” বলিয়! হির করিয্লাছেন 
কিন্তু বৌদ্ধ তস্ত্রে জী যেরূপ সাধন লিখিত আছে, তাহার সহিত বিল বাই । তবে মুর্তিটা যে সহশ্লাধিফ 
বর্ষের প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। র 
৯ এই মুক্তির বাহন ও জান জন্প্ট হওয়ায় ইনি ব্ধাণী কি মাহেখেরী তাহ! এখনও স্থির হয় নাই। এক্ষংণ 

সাহিত্য-পরিধধে এই প্রস্তর-ফলক দবিন্মান। 





৩৬ সাহিত্য-পরিয়ৎ-পত্জিকা. . [১৯ সংখা! 
ইহার ছই পার্থেই পরিখার চিহ্ন রহিয়াছে । (১৬ চির জষ্টব্য)। দক্ষিগপশ্চিমাংশের গড়টী 
“বেগের গড়” বা “গড়বেগে নামে পরিচিত। প্রবাদ--এই গড়ে পাঁতালঘর আছে । তাহাতে 
এখানকার পূর্বতন নৃপতির গুপুধন রক্ষিত আছে বলির অনেকের বিশ্বান। 
দেবগ্রামের অবস্থান দেখিয়া প্রাচীন লোকের! মনে করেন যে, ইছার ছুই পার্থে গড় ও হই 
পার্খে শ্রোতম্বতী এই স্থানকে সুদৃঢ় করির! রাধিয়াছিল'। এখন এই স্থান বাগড়ীর মধ্যে 
পড়িলেও যে সময়ে ইহার পূর্বব দিয়া গঙ্গ! বছিতেন, সেই সময় এই স্থানের কতকাংশ রাড় ও 
কতকাংশ বাগড়ীর সামিল ছিল | রামচরিতে পাইয়াছি--- 
“(দেবগ্রামপ্রতিবন্ধ-বন্থধাচক্রবাল-বালবলভীতরঙ্গবহল-গববস্ত প্রশস্তহস্তবি ক্রমো 
।খঞম. 1 জঃ৮। 
রামচরিতের বিক্রমরাজ যে, ধর্তমান দেবগ্রাম অঞ্চলে আধিপত্য করিতেন, তাহার 
আলোচনা পরে করিব। তবে এখানে বলিয়! রাখি, রামচরিত হইতে আমরা পাইতেছি 
যে, পালবংশের অধিকারকালে থৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাবীতে এই দেবগ্রাম একটা প্রসিদ্ধ 
স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। 
পূর্বোক্ত গহড়াপোতার নিকট ( বর্তমান দেবগ্রামের পুর্বভাগে ) দমদমা । এখানে একটী 
উচ্চ স্তপবা ঢিবি আছে--স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সাবেক অধিবাদিমাত্রই এ টিবিকে 
দিনার “বল্লালের ভিটা” ব! “বল্লালসেনের বাড়ী” বলিয়৷ থাকে । এই স্থানে 
এবং ইহার উত্তর ও পুর্ব্বে ভীষণ জঙ্গল ছিল, অনেকে এখানে 
আসিয়া বাঘ শীকার করিত। অন্ন দিন হইল জঙ্গল পরিফার হুইয়াছে। ( ১৭ চিত্র দ্রষ্টব্য ) 
ইহারই পার্থে সীওতার দীঘী। ইহার উপর দিয়া ডিস্ীক্টবোর্ডের যত্বে বহরমপুররোড হইবার 
পুর্বে বল্লালের ভিটা ও সীওতার দীঘী পাশাপাশি ছিল, এই অন্ত প্রাচীন লোকের! এ দীঘী 
বল্লালের অন্তঃপুরস্থ দীধী বলিয়া মনে করেন। দেবগ্রাম ও বিক্রমপুরের অনেক বনিয়া্ী 
লোকের মুখে এই দীধীর অপর নাম “বল্লাল-দীধী” গুন! গিয়াছে । এই সাঁওতা হইতে ছুইটী 
গ্রাচীন জাঙ্গাল বা রাস্তা বাহির হুইয়! একটা পশ্চিমদিক্‌ দিয়া বরাবর 
বর 9০4 ভাগা, টাপুর, বরগাী হুইয়া বিক্রমপুরের “জিতের মাঠ, দিয়া 
বথাক্রমে ভবানীপুর, সুখপুকুর, রাজাপুর হইয়া বিবগ্রামের দক্ষিণ দিকে নবন্ধীপ অভিমুখে 
গিয়াছে । অপর জাঙগাল ব৷ গ্রাচীন রাস্তা পূর্বদিক্‌ দিয়া ঠাদপুর, কালীনগর, ধুবী ও সেনপুর 
হইয়া তুনীর দক্ষিণ ও মালুষগাছার পার্থ দির! গবীপুর পর্য্যন্ত গিয়! অদৃষ্ঠ হইয়াছে । গবীপুরের 
প্রাচীন লোকেরা বলিয়া! থাকেন যে, এর জাঙ্গাল পূর্বে বছদুর পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল, ক্রমে 
ক্কবকগণের কৃপায় সে সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে । উক্ত উভয় জাঙ্গালই 'রাজার জাঙ্গাল' বা “বল্লাল- 
সেনের জাঙ্গাল” নাষে স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট পরিচিত । এ জালালের ধানে ধারে ৪ 
ক্রোশ অন্তর বড় বড় পুরাতন পুফরিনী দেখ! যায়, তন্মধ্যে সাঁওতা, ভাগা, বরগাছী, বিঞ্পুর, 
তবানীপুর, রাজাপুর, বিহগ্রাম ও নবীপের অপর পারস্থ পুঙ্করিণী প্রসিদ্ধ । ভবানীপুর ও নব- 


ধম ১৩২২] ্থাঁন-পরিচয় &৭ 


দ্বীপের গুফরিণী আজও. +বলালের দীঘী” নামেই পরিচিত । আজও কেহ কেহ অপর স্থানের মজা 
পুকুরগুলিকে বল্লালসেনের নামের অপত্রংশে “বল্লামসেনের কীত্তি' বলিয়া মনে.করেন। 

পুর্বে এই স্থান বর্ধমান জেলার কীটোয়! মহকুমার অধীন ছিল। প্রায় ৫* বর্ধ হইল, 
কাটোয়ার ডেপুটা মাজিষ্ট্রেট ৮ঈশ্বরচ্জ মিত্র মহাশর কার্যযগতিকে দেবগ্রামে আসিয়া! কিছু দিন 
অবস্থান করেন। সেই সময় তিনি স্থানীয় জমিদার ৬বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির 
সাহায্যে পবল্লালের ভিটা” খনন করাইয়াছিলেন। দেবগ্রামের প্রাচীন লোকের! বলিয়া! থাকেন _. 
খননকালে প্র স্ত,প হইতে বহুতর কাটা-পাখর, ভগ্ন পাথরের মৃত্তি (১৮ চিত্র ভষ্টব্য ), ভাস্কর- 
কারধ্যযুক্ত পাথরের চৌকাট, পক্মস ও নরনারী মুত্তিযুক্ত পাথর (১৯1২০ চিত্র জ্রষ্টব্য ), ৪81৫ হাত 
লম্বা পাথরের থাম (২১ চিত্র ত্রষ্টব্য), পাথরের মকরমুখ' নর্দীমা, দৈর্ধ্যে তিন হাত ও 
গ্রন্থে ছুই হাত লিপিযুক্ত একথও্ড প্রন্তরফলক এবং কটি হইতে জান্কু পর্য্যস্ত মালকোচা 
করিয়া কাপড়পরা মুর্তি পাওয়া গিয়াছিল। ৬নঈশ্বরচন্ত্র মি মহাশয় লিপিযুক্ত প্রত্তরফলক ও 
কতকগুলি ভাঙ্! মুর্তি মিউজিয়মে পাঠাইবার অন্ত কাটোয়ায় লইয়া যান। বাদনদাস বাধু 
অনেক পাথর তাঁহার একডালার কাছারীতে পাঠাইয়া দেন। সে সময়ে এখানকার মডেল- 
স্কুলের শিক্ষক ৮দীননাথ ভ্তারালঙ্কার' মহাশয় তাহার স্বগ্রাম সালুগগ! দোগাছিয় গ্রামে এখান 
হইতে মকরমুখ+ নর্দামা ও কএকটা মুর্তি লইয়া গিয়াছেন। এতদ্যতীত গ্রামস্থ নানা লোকে 
মেই সকল কাটা-পাথর স্ব হব গৃহে আনিয়া নান! কাজে ব্যবহার করিতেছেন। মালকোচা 
করিয়া কাঁপড়পরা ভগ্র মুর্তিটী বহু দিন কুলাইচণ্ডীতলায় পড়িয়াছিল। উহ! ওজনে প্রায় ২ মণ 
হইবে, অনেক বলবান্‌ বাক্তি সেই ভগ্ মুর্তিটা তুলিয়া স্ব স্ব বলপরীক্ষা করিত। স্থানীয় লোকের 
নিকট তাহ! প্বল্লালসেনের বুক” ব৷ প্বল্লালসেনের ধড়” বলিয়া পরিচিত ছিল। কিছুদিন হইল 
বৈরামপুক গ্রামে সেই ধড়টী লইয়া গিয়াছে। এই ধড়টীর অনুসন্ধান আবস্তক। এখনও “বল্লালের 
ভিটা* রীতিমত খনন করিলে অনেক পুরাকীর্তি আবিষ্কত হইতে পারে। ধখন “বহুরষপুর- 
রোড? প্রস্তুত হয় নাই, তখন এই ভিটার ধ্বংসাবশেষ সাঁওতার দীঘীর উত্তর পাড় হুইতে 
আরম্ভ হইয়া বরাবর প্রায় অর্ধ মাইল বিস্তৃত ছিল। এখনও এ অংশ খনন করিলেই মধ্যে মধ্যে 
পুরাতন ইট বাহির হয়। পূর্বে এই সীওতার দীধী প্রায় ৪* বিঘ! ছিল, ইহার উপর দিয়াই 
“বহুরমপুর-রোড, গিয়াছে, কিন্তু এখন ইহার অধিকাংশই শুফ গোচারণ মাঠ হুইয়! পড়িয়াছে। 
(২২ চিত্র ভ্রষ্টব্য )। 

ব70878%: সংলগ্ন ডাঙ্গাপাড়ার পশ্চিমাংশে যে পুরাতন পুষ্করিণী আছে*, তাহার উত্তর 
পার্থে দেবপ্রামের বযোবৃদ্ধগণ ৪* বর্ষ পূর্বেও চারি হাত মোটা চৌক! থামের গোড়! দেখিয়া 
ছিলেন, এখন তাহা চাপ! পড়িয়াছে। 

দেবগ্রাষের প্রাচীন লোকের বিশ্বাস, সাওতাঁর উচ্চ জমিতে পূর্বকালে বহু লোকের বাঁস 


শত 





* অঙ্গ দিন হইল গরীঘের কলূর। এই পুকুরের পদ্ষোদ্বার করার ইহার নাস 'কদুপুকুধ হইবাজ | 


৪৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [৯ম সংখ) 
ছিল--নান! নৈসর্খিক কারণে ও সুসলমানবিপ্লৈবে তাহারা পূর্ব স্থান ছাড়ি! উত্তরে দেবকুণত- 
ভীরে আসিয়া! যাস করেন 11 


বিক্রমপুর 


বর্তমান বিরুমপুর গ্রাম দেবগ্রামের ৪ মাইল দক্ষিণে ও সোণাডাঙ্গা হইতে ১ মাইল 
পশ্চিমে অবস্থিত । রেনেল সাহেবের প্রাচীন মানচিত্রে এই বিক্রমপুরের উল্লেখ আছে। 
এই বিক্রঘগুর প্রাচীন বিক্রমপুরের অংশমাত্র। এখানকার জমিদারের কাগজ হইতে জান! 
যায় যে, পার্শ্ববর্তী বরগাছী, কালীনগর, বিক্রমপুরহাট$, বিক্রমপুরকুঠী প্রভৃতি স্থান 
বিক্রমপুর মৌজারই সামিল। দেবগ্রামের পার্শ্ববর্তী ডিজেলগ্রামের দক্ষিণে যে জোল ব! 
নিন্নভূমি আছে, বিক্রমপুরের উত্তরপূর্ব-সীমা! ততদুর বিস্তৃত । 


ৃ ঁ কেহ কেহ দেষ্রামকে দেবলরাজার রাজধানী ও উহার প্র।চীন কীর্তিগুলিকে তাহার শ্তিচিহ্ন বলিয়। সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম যে, দেবল রাজার সহিত এই দেবগ্রামের কোন 
সম্বন্ধ নাই) ' নদীয়া জেলার মধ্যে বর্তমান রাণী ঘ।ট-বনগ্র।ম-লাইনে গাংনাপুর ট্রেসন হইতে ১ ক্রোশ দূরে জার 
একটা প্রাচীন দেখগ্রাম ব। দেবগ্রামের় গড় রহিয়াছে । এ গড় আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। এই গড়ের ধ্বংসাব- 
শেধ জন্ভাঁপি এই স্থাজের ও নিকটবত্তাঁ গ্রামদমুছের স্ত্রীপুরুষ সকলেই 'দেধলয়াজার গড়' বা “দেপাল রাজার 
রাজধানী বলিয়! জানেন। - সম্ভবতঃ নদীয়া জেলার এই দক্ষিপাংশঙ্থিত দেবগ্রামের সর্বজনবিদিত প্রবাদ অধুমাতদ 
কালে নদীয়। জেজার উত্তরংশস্থিত আমাদের জালোচ্য দ্বেধগ্রামের উপর. চাপান হইয়াছে । বাস্তবিক নদীয়া 
জেলায় এই দক্ষিণাংপন্থিত দেবগ্রামের গড়টা আমাদের আলোচ্য দেবগ্রাম অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়! “মনে হয়। 
সবাযী ও বঙ্সমাজেয বৈধক্ঠ বরাঙ্গগিগের কুলগ্রস্থে এই স্থান একটা প্রধান সমাজ বলিয়া গণ্য হইয়।ছে। এখন 
এই দেগী বা দেবগরীমে ৩৪ ঘর মাত্র ভদ্রলোকের বাদ হটে, কিন্তু নিকটবর্তী গা ম-বৃদ্ধগণের মুখে শুনিয়াছি যে, 
কিছুকাল ূর্যও এখানে ৫*।৬* তর আচার্য্য ব্রাহ্মণের ঘাস ছিল। 

শুই ৯, শতান্ধীতে গুরব নিজের গরুড়ন্তভলিপিতে বণিত হুইয়াছে-_ 

"৭". গনেতগ্রামতবা ধ্ত। দেবীছ তুল্যবলগ্লালোকসন্দীপিতরূপ!। 
'” ্ববকীধ তন্মাদ্‌গোপালপ্রিয়কারফমগুত পুরুযোত্তমন্‌ 8" . 

এই শিলালিপির গ্রফাণেও জামরা বগিতে পারি যে, খষ্টীর- ১*ম শতাঙ্গীর পুর্ব হইতেই দেবগ্রাস প্রসিদ্ধ 
ছিল। এই স্থানে গৌড়েখর নারারণপালের প্রধান মন্ত্রী গুরবমিত্রেয মাতুলালয় ছিল বলিয় টার প্রশত্িকার 
সঙগৌরবে এই মেখখামের উল্লেখ করিয়াছেন। 

ই দেবশ্াঘের প্রানীৰত। ও প্রসিদ্ধি অবগত হইয়া এই ্থামই রামচরিতোক দেবখাষ বলিয়া মননে ক্রিয: 
ছিলাম । (বন্ধের জাতীয় ইতিহাস, রাকা, ১৯৮ পৃষ্ঠা ৪ পাদটাক! ভরইব্য। ) কিন্ত এখন দেখিতে হু, এই 
দেবগ্রাম বালঘলতী ব। বাগ্ড়ী ভূঙাগের অন্তর্গত নহে, এ অবস্থার এই দেবগ্রাম রামচরিতোক্ত দেখগ্রাম নহে। 
এখম স্থির হইল, রামচরিতোক্জ গেবগ্রামই পলাশীর দক্ষিণে অবস্থিত বাড়ীর অন্তর্গত জামাদের আলোচ্য দেবগ্রাম 
এবং এই স্থানের সহিত দেখল রাজার কোন সত্ব নাই। 

$ বর্তমান বিরধপুর গাঁখ হইতে ১ বাই উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত । 
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সন ১৩২২ ) স্থান*পরিচয় ৩৯ 


বিক্রমপুরের মধ্যে যে 'জাঙ্গীর খাল” আছে, সেই খাল দিয়! পূর্বে ভাগীরখীর শ্রোত 
বহিত। বর্তমান বিক্রমপুরের পশ্চিমে একটা প্রকাও মাঠ আছে, উহার নাঁম “জিতের মাঠ?। 
এখানে “জিতের পুরিণী” নামে একটা স্থপ্রাচীন ও বৃহৎ খুক্করিণী রহিয়াছে। প্রবাদ-_-উদ্ত 
জিতের মাঠে বহু পূর্ব্ণে সর ছিল। পুফরিণীর নিকটবর্তী স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে এখনও 
লোকাবাদের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে অন্ন মাটা খুঁড়িলেই বহু পুরাতন লৌহমল 
এবং ভগ্ন ৃৃৎপাত্রাদি 'কুমারের সাঁজ” পাওয়া! যা়। এই স্থান দেখিলেই মনে হুইবে 
যে, বিলুপ্ত সহরের কতকট৷ পূর্ব দিয়! এক সময়ে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন।' সম্ভবতঃ এই 
স্থানের প্রাচীন কীত্তিরাজির অধিকাংশই ভাগীরঘীর তরঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে। 

বর্তমান বিক্রমপুরের যঠীতলায় কএক খণ্ড পাথর পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একখানিতে 
সামান্ত থোদাই কা আছে। সাঁওতার বল্লালের ভিট! হইতে যেব্ধপ কাটা-পাথর বাহির 
হইয়াছে, এখানকার পাথর সেই ধরণের । নিকটবর্তী গবীপুরে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 
পড়িয়া আছে। প্রবাদ--পুরাকালে এখানে এক রাজার বাড়ী ছিল। 

বিক্রমপুরের পার্শ্ববর্তী সেনপুর ও ঘূনীর মধ্যে অতিগ্রাচীন 'ট্যাংড়ার পুক্ধরিণী” আছে। 
প্রবাদ--উহা৷ বল্লালসেনের প্রতিষিত। 

ল্লালসেনের জাঙ্গালের' কথা পূর্বেই লিখিয়াছি, তাহাও সঁওতা৷ হইতে নারস্ হইয়া 
এই বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া গিয়াছে | 

পূর্বেই রামচরিতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া! দেখাইয়াছি, গৌঁড়াধিপ রামপালের সময় বিক্রম 
নামে একজন পরাক্রাস্ত রাজ! দেবগ্রাম-প্রতিবন্ধ-তরঙ্গ বহল-বাঁলবলভী প্রদেশের অধিপতি 
ছিলেন। বর্তমান বিক্রমপুরের তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত অগ্রন্থীপে শুনিয়া আসিয়াছি 
যে, বিক্রম নামে এক রাজা! প্রত্যহ অগ্রধীপে গ্গাঙ্গান করিতে 
আসিতেন। বর্ধমানের নুতন গেজেটিয়ারেও লিখিত হইয়াছে যে, 
উজানী হুইতে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রত্যহ অগ্রত্বীপে আসিয়া গঙ্গা-দ্লান করিতেন।* পূর্বেই 
লিখিয়াছি যে, দেবগ্রাম ও বিক্রমপুর কাটোয়া মহকুমার মধ্যেই ছিল। বিক্রমপুর ও দেবগ্রামের . 
প্রাচীন ভূদংস্থান ও ভাগীরথীর গতি হইতে বেশ মনে হইবে যে, বর্তমান অগ্র্বীপের মত দেব- 
গ্রাম এবং বিক্রমপুরের কতকটা এক সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিমে অর্থাৎ রাঢ়দেশের মধ্যেও 
কতকট! বাগ্ড়ীর মধ্যে ছিল। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর হইতে মঙ্গলকোট পর্যন্ত প্রায় ১২ ক্রোশ 
ভুভাগ বিক্রম নামক নৃপতির শাসনাধীন থাকা কিছু বিচিত্র নহে। দেবগ্রাম-গ্রাতিবন্ধ- 
বালবলভীপতি বিক্রমরাঁজই সম্ভবতঃ উদ্জানী-মঙ্গলকোট, অগ্রন্থীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে 


বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব 


ক 0৮812 10190106 0825055: 7 0. ০. ৮651505 1913, 0০ 185 এখানে সাহেখ ত্রমক্রমে 
উজানীকে রাজপুতান্য় লইয়া! ফেলিয়াছেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়! মহকুমার অধীন উ্নী- ঙগলকোটের 
বিভ্রসাদিতা ব| বিজিত উক্ত প্রবাদের নায়ক বলির! হো হায়! 


৪৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্তরিকা 102 সংখ্য। 


বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য.বা বিক্রমজিৎ নামে পরিচিত হইয়া! থাকিবেন। বর্তমান বিক্রম- 
পরের পারে যে নুবিস্তীর্ণ "জিতের আঠ/বা গঁজতের- পুফরিবী* বিভ্ঞমান, তাহ! 'বিক্রমজিতের 
মাঠ বা. কি .1045: পুরিঈী” : পের সংক্ষি্ত রূপ হওয়া! অসম্ভব: নহে । - ইহার'নিকট 
যে সুপ্রাচীন বিজ্তমপুর সহর ছিল, তাহা! যে রাজ! বিক্রমজিতের প্রতিষ্ঠিত বা তীহার 
নাষাছ্য়ারেই বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইত, তাহাঁও অসস্ভব নহে। . | 
বিঅয়লেনের নবাধিষ্কত তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, তিনি: বি্রমপুরের -প্রাসাদ 

হই “শাসন” প্রদান করিতেছেন। এদিকে বল্লালসেনের ০০৪ ততৎপিতা 
বিজয়সেনের পরিচয়-প্রসঙ্গে নিবন্ধ হইয়াছে-- 

প্তন্মাদভূদখিলপার্থিবচক্রবর্তা নির্বযাজবিক্রমতিরস্কত- সাহসাঙঃ। 

দিকৃপালচক্রপুটভেদনগীতকীিঃ পৃ্থীপতিবি্জয়সেনপদ প্রকাশঃ ॥” 

'তীহা (হেমন্তসেন ) হইতে অখিল পার্থিব-চক্রবর্তী পৃথথীপতি বিজয়সেন অক্মগ্রহণ করেন। 
অকপট বিক্রমে সাহ্‌সান্ক অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যও ধাহার নিকট লজ্জিত সেই (দিক্)পালচক্রের 
নগরেও তাহার কীর্তি গীত হইত 1, ৃ 

অন্তত্র মেখাইয়াছি যে, একে একে পালরাজগণের সামন্তচক্র নষ্ট করিয়াই মহারাজ বিজয়- 
দেমের অভ্যুদয় হইয়াছিল।* 'রামচক্রিতে দেবগ্রাম-বাঁলবলভীপতি বিজ্রমরাজও রামপালের 
সামস্তচক্ক মধ্যেই কথিত হইয়াছেন। এই বিক্রমরাজও এক জন অতিবিক্রমশালী বৃপতি 
ছিলেন বলিয়াই সম্ভবত: প্রশস্িকার ভারতপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুল্যন্জান করিয়! 
'সাহযাক্ক'? নামেই পরিচিত করিয়! থাকিবেন। তীহাকে ধিনি পরাজিত করিয়াছিলেন, 
এখন বিজ্রদশার্নী নৃপতিকেও বিজয়সেন পরে পরাজয় করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের প্রণস্তি- 
সম্বলিত তাত্রশাসন বিক্রমপুরের রাজবাটা হইতে প্রত হইয়াছে। বল্লালসেনের তাঅশাসনে 
“দিক্পালচক্রপুটতেদনগীতকীর্তিঃ-প্রদজে যেন তাহারই আভা দেওয়া হইয়াছে। . . 

বর্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হুইতে প্রায় ৫০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত সীতাহাটা গ্রামে ভৃমি- 
খননকালে বল্লালসেনের তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। বল্লালসেন এই তাত্রশাসন লিখি! যে 
তৃভাগ দান করিয়াছিলেন, সেই সমন্ত তৃভাগ সীতাহাটা হইতে বেশী দুর নয়।$ এই 
তশাননে লিখিত আছে-_ 
.... . *প্রোডাং রাামকলিতচরৈভূর্বয়স্তোহছ্ভাবৈ৫ . . 
নু অর্থাৎ যে সেনবংশ খড় ঝাচদেশকে অতুল প্রভাব ছারা তুষিত করিয়াছিলেন।, সুতরাং 





* বঙ্গের জাতীর ইতিছান, রাজ্তকাও, ৩০৪ পুষ্ট । 
, + জটাধর়ের নুপ্রাচীন সন্ত ফোষ অভিধানতন্ত্র' 'াহসাকক' বি্রমাধিতোর নাধাস্তর বা পর্যায় বলির! 
ব্যাখ্যা হইয়াছে।, 

1 সাহিত্যপরিষৎ-পজিকা, সন ১৬১৭, অর্থ বগা, ২৯২ পৃকা। ৃ 
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২৩। বিক্রমপুরের প্রাচীন ভগ্র দরগা 


সন ১৬২২] স্থান্পরিচয় 8১ 


বল্লালসেনের তাত্রশীসন হইতেই মনে হয় যে, রাঢ়দেশই সেনবংশের পূর্ববলীলাস্থল। এই 
তাত্রশাসুনখানি *শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত প্রীমজ্জয়ন্বন্ধাবার” হইতেই প্রদত্ত হইয়াছে। 

পূর্ববরিত বল্লালের ভিটা, বল্লালের দীধী ও বল্লালের জাঙগাল সন্বস্থীয় প্রবাদ এবং 
দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের অবস্থান হইতে মনে হয় যে, বললালসেনের সীতাহাটা-তাত্রশাসনবর্পিত 
প্বিক্রমপুরজয়স্ন্ধাবার” বর্তমান দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের মধ্যেই ছিল। 

চারি শত বর্ষ পুর্বে রচিত আনন্দভট্টের বল্লালচরিতেও লিখিত আছে-_বল্লালসেন কখন 
গৌড়ে, কখন বিক্রমপুরে এবং কখন স্ববর্ণগ্রাম বা স্থুবণগ্রামে অবস্থান করিতেন ।* চারি শত 
বর্ষের এই প্রবাদ-বাঁক্য হইতেও মনে হয় যে, বরেজ্ররের মধ্যে গৌড় নগরে, রাড় দেশে বা 
তন্লিকটে অবস্থিত বিক্রমপুরে এবং বঙ্গদেশে সুবর্ণগ্রামে বল্লালসেন রাজকার্য্যোপলক্ষে মময় 
সময় অবস্থান করিতেন। বাঙ্গালার প্রায় সর্বত্রই পুর্বে যে যে স্থানে হিন্দুরাজের রাজধানী 
ছিল, আঁজ কাল সেই সেই স্থানেই “অধিকাংশ মুসলমানের বাস দেখা যাঁয়। বর্তমান বিক্রম- 
পুর গ্রামে বা মৌজার হিন্দুর বাস বেশী নাই, শতকরা ৯* জন মুসলমাঁন। কেবল ভাগীরথীর 
তরঞ্গাঘাত নহে--মুসলমান-হস্তে ও যে এখানকার সমুদয় হিন্দু-কীর্তি বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। বর্তমান বিক্রমপুর গ্রাম ও বিক্রমপুর হাটের কতকগুলি পুরাতন ও ভগ্ন 
দূরগাই (২৩ চিত্র দ্রষ্টব্য) পূর্বতন মুসলমান-প্রভাবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 

দেবগ্রাম-বিক্রমপুর সম্বন্ধে স্থানীয় বয়োবৃদ্ধগণ যেরূপ প্রবাদ বরাবর গুনিয়! আসিতেছেন, 
প্রয়োজনবোধে তাঁহাদের পত্রখাঁনি পর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। 1 


জীনগেন্দ্রনাথ বু 


* শবসতিগ্্ নৃপঃ শ্রমান্‌ পুরা! গৌঁড়ে গুরোত্তমে। 
ক্দাচিদ্বা! বখাকামং নগরে বিক্রষে পুরে ॥ 
স্ব্ণগ্রামে কদাচিন্ছ! প্রাসাদে সুমনোহরে। 
রমমাণঃ সহ স্্রীভির্দিবীব জিদিবেশরঃ $--বল্লালচ্গিত, ১ম অধ্যায়। 
1 দেবগ্রাধ-বিক্রমপুরের পুরাতত্ব উদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, সেই অন্ত এ সন্বযে খিত্বত আলোচন। 
ওখানে করিলাম না] দ্বতন্র প্রবন্ধে এই বিজ্রমপুর সন্বন্ধে সবিতার আলোড়ন! করিব। 
ঙ. 


দেবগ্রাম-বিক্রমপুরসম্থন্ধে দেবগ্রামিবাঁশীর পর্র 


আময়া--নিয়ন্বা্ষরকারী দেবগ্রামের অধিবাসিগণ--বংশপরম্পরাক্রমে এই প্রবাদই শুনিয! 
আসিতেছি, বে দেবগ্রামন্থ দম্রম! নামক স্থানে যে প্রাচীন স্তূপ অন্ভাপি বিভঞদান, উহ! 
সেনবংপীর় প্রসিদ্ধ বঙ্গাধিপ বল্লালদেনের রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ । উক্ত স্ুপসন্লিহিত 
বিশাল দীর্ঘিকাটি (যাহা “সাওত। দীঘী' বলিয়া পরিচিত এবং এক্ষণে যাহা গ্রার় ভরাট হইয়া 
গিস্াছে ) বল্লালসেনের প্রতিষিত্ত বলিয়াই জানি। দেবগ্রাম-সাওত। হইতে বে "জোড়া 
জাঙ্গাল” বাহির হইয়াছে এবং ' বাহার একটি বয়াবর নবহীপ পর্য্স্ত গিয়াছে, উধাও বল্লাল- 
সেনের সময়ে নির্িত রাস্তা বলিয়া, এতদঞ্চলে খ্যাত। বিক্রমপুরের পার্শ্ববর্তী “ভবানীপুর” 
গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিক! আছে, উহা! “বল্লালদীথী' বলিয়াই পরিচিত। 

দেবগ্রাম হইতে ২ মাইল দূরবর্তী “গড়ের বেগে" গ্রামে যে গড়ের নিদর্শন রহিয়ংছে, 
গুনিয়াছি, উহ! বল্লালসেনের গড়ের ধ্বংসাবশেষ। এতদঞ্চলে বল্লালসেন নম্বদ্ধে বহু প্রাচীন 
কিনব প্রচলিত আছে। 

ইতওঃপূর্বে সাময়িক প্িকায় পূর্ববব্গবাঁসী শ্রীযতীজ্রমোহন রায় যে সুদীর্ঘ গ্রতিবাদ-পঞ্র 
প্রকাশিত করিয়াছিলেন, আশ্চর্যের বিষ, তাহাতে তিনি দেবগ্রাম-ঈম্দমার ভিটাকে 
“দেষলরাজার ভিটা" এবং সীওতার দীবীকে “দেবলরাপার দীঘী” বলিয়া! প্রতিপন্ন করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন ; কিন্তু, বলিতে কি, আমরা এ সম্বন্ধে “দেবলরাজার” নামও কখন গুনি 
নাই। “দেবলরাঁজার' নামটি অলীক কল্পনা! মাত, সত্যের সহিত উনার কোন সংশ্রব নাই। 
রায় মহাশয় ইহাও লিখিয়াছিলেন* যে, আমাদের কেহ কেহ তাহাকে “দেবলরাজার" 
কথা বলিয়াছিলাম ; কিন্তু উহ! আদৌ সত্য নহে। আমরা তাহার উক্তির প্রতিবাদ 
করিতেছি। ইতি। 

দ্বা্ষর- 
| প্রীজানকীনাথ চক্রবর্তী (বয়দ ৮১ বংসর ) 
বেবগ্রাম (নদীয়।) জীষহুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( বয়স ৭২ বৎসর) 
১৩ বৈশাখ, ১৩২২। প্রীয়াধিকা গ্রলাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়ম ৬৭ বৎসর) 
উত্ীশচন্জ বন্দ্যোপাধ্যায় ( বয়স ৬২ বৎসর ) 
ভীকেশবচন্ত্র সুখোপাধ্যায় 7 


পরার 
:+. গড় ১৩২১ সালের ১২২ চৈজে় হিুযাধী এবং বিক্রমপুর নামক মাসিক পঞ্জ ২য় বর্ষ, ৩৭৭-৩৮৪ পুষ্ঠ]। 
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আচাধ্য দিঙ্নাগ 


ভ্রম-সংশোধন। 
২১শ ভাগ, ৩য় সংখ্য। পত্রিকার “বৌদ্ধ-হায়” প্রবন্ধে “আচার্য 


দিঙনাগ” নামে যে ছবিখানি ছাপা হৃহয়াছিল, উহা আচার্ধ্য 


দিঙ্লাগের প্রতিমুত্তি নহে, ভ্রমবশতঃ অন্ত একখানি ছবি ছাপা 


হইয়াছিল। এই বার আচার্য্য দিঙ্নাগের ছবি দেওয়া! হইল। 


বৌদ্ধ ন্যায় 
( ২১শ ভাগ, ওর সংখ্যা প্রকাশিতের পর ). 


৭। এইব্যক্ষি রাদী, 
যেহেতু ইনি বক্তা, 
যেমন কোন একটি পুরুষ । 
এস্থলে "কোন একটি পুরুষ” উদাহরণাভাল ; বে হেতু ইহা দ্বারা রাগিত্ব ও বজ্ 
এতছ্তয়ের পরস্পর জন্বয় বোধিত হইতেছে না । অতএব ইহ! অনন্বয় উদ্বাহরপ। | 
৮। শষ অনিত্য, 
যেহেতু উহ! উৎপাদশীল, 
যেমন ঘট। 
এ স্থলে ঘট” উদ্দাহরণাভাল ) যে হেতু উৎপাদশীলত্ব ও অনিত্যত্বের মধ্যে পরস্পর অন্বয় 
প্রদর্শিত হয় নাই। অন্বয় দেখাইতে হইলে অন্ুমানটি এইরপে প্রকাশ করা উচিত, 
শব অনিত্য, 
যেহেতু-উহা! উৎপাদশীল, 
যে সকগ বন্ধ উৎপাদশীল, তাহারা সকলেই অনিভ্য, যেমন ঘট | 
এইরূপভাবে অয় প্রদর্শন না করায় উদাহরণটি অগ্রদর্শিতান্বয় হইয়াছে। 
»। শব উৎপাদশীল, 
যেহেতু উহ! অনিত্য, 
অনিত্য বন্ত মাত্রই উৎপাদশীপ, যেমন ঘট। 
এ স্থলে “ঘট” উদ্দাহরণাভাস। কারণ, হেতু ও সাধ্য এতছ্তয়ের বিপরীভাবস্ন প্রদর্শিত, 
হুইয়াছে। বধার্থান্বয় এইরূপে প্রকাশ কর! উচিত )-- 
উৎপাদশীল বস্ত মাত্রই অনিত্য, যেমন ঘট। 
বিপরীত ভাবে অন্বর প্রদর্শিত হওয়ায় উদ্দাহরণটি বিপরীতাবয় হইয়াছে। 
বৈধন্দ্য উদ্দাহ্রণাভাসও নয় গ্রকার। | 
দুষণ ূ 
উপরে পক্ষাতাস, হেত্বাভাস ও উদাহ্রণাভাস-. এই জিবিধ ঘোষের ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। _ 
গ্রতিপক্ষের 'অন্মানে ইহার কোন এফটি দোষ প্রতর্শন করিতে পারিলেই উহাকে মূ বলে। 
যে স্থলে দোষ নাই, তাহাতে বদি দোষের আরোপ কর! হনব, তাহ! হইল 'উহাকে দুধগাধাস 
বলে। অতি (বা জহর) সফল ফূষপাতাস। | | 


88 _.. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিক! [৯ সংখ্যা 
ভিথ্যতীয় ভাষায় যে ভতারবিনু গ্রন্থ বিমান আছে, তাহার শেষভাগে ধর্মকীর্তির সম্বন্ধ 
এইরপ খয়িচয় পাওয়া যায় /-- র 
যেমন শাফ্যমুনি মারের সেনাসমূহকে পরাভূত করিয়াছিলেন, সেইক্ন্প র্কীত্তি সমস্ত 
তীর্থিককে পরাজিত করেন ; শুর্ধ্য যেমন অন্ধকারসমূহূকে দুরীভূত করেন, ায়বিন্মুও তেমনি 
আত্মক-দর্শনকে নিরঘ্ত করিয়াছে । 
ধর্ম্মকীর্তর হেতুবিন্দুবিবরণ 


“হেতুব্ক্িবিবরণ” নামে ধর্মকীর্তি-প্রণীত অপর একখানি উৎকৃষ্ট ভায়গ্রস্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
বিদ্তমান আছে। এই গ্রন্থ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত ) বথা-_-(১) ্বভাবহেতু, (২) কার্য্যহেতু ও 
0) জন্জুপলব্ধি হেতু । এই তিন পরিচ্ছেদে হেতু ও সাধ্যের পরম্পর সম্বন্ধ নিকূপিত 
হইন্সাছে। | 
ধন্মকীর্তির বাঁদন্যায় 

প্বাঁদভায়” ব৷ "তর্কন্তায়” নামে ধর্ম্মকীর্তির রচিত অপর একখানি স্তায়গ্স্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
বিভ্ভমান আছে । এই গ্রন্থ উদ্ভোতকরাচার্ধ্য স্বীয় স্তায়বার্তিক গ্রন্থে বাদবিধি নামে উল্লিখিত 
করিয়াছেন। বাদবিধির মত খণ্ডন করিতে যাইয়া! উদ্ভোতকর লিখিয়াছেন )-- 

বদপি বাদবিধো সাধ্যাতিধানং প্রতিজ্ঞেতি প্রতিজ্ঞালক্ষণমুক্তম্‌ । 

--(স্তায়বাধিক, ১ম অধ্যায়, ৩৩ হুত্র )। 

এই বাদন্তায় বা! বাদবিধি গ্রন্থ জ্ঞানগ্রীভত্র নামে একজন তারতীয় পণ্ডিত তিব্বতীক় 
লামার সাহায্যে তিব্বতীয় ভাষায় অঙ্গুবাদিত করিয়াছিলেন। তদনস্তর বঙ্গদেশীয় বিক্রমণী- 
পুরের বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপন্বর শ্রীজ্ঞান তিববত দেশে গমন করিয়া অন্গমান ১৯৩৮ খৃঃ অকে 
বাদভায় বা বাদবিধি গ্রন্থের অন্থবাদে যে সকল ভ্রম ছিল, তাহা সংশোধন করেন। 

ধর্মকীর্তির সস্তানাস্তরসিদ্ধি 

সন্তানাস্তরসিছ্ধি নামে ধর্শকীর্ডি-প্রণীত অপর একথানি দার্শনিক গ্রন্থ তিব্যতীয় ভাষার 
বিভ্মান আছে। | 

ধর্মমকীত্তির সন্থন্ধপরীক্ষা 

ধ্শকীর্তি-প্রমীত অপর একখানি দার্শনিক গ্রন্থের নাম সন্বন্ধপরীক্ষা। ইহা! তিবতীয় 
ভাষায় বিস্তদান আছে। জ্ঞানগর্ভ নামক কোন ভারতীয় পর্ডিত তিব্বতীয় লামার সাহায্যে 
এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত করেন। 
| ধন্মকীর্তির সন্বন্ধপরীক্ষাবৃতি 


_ বধদ্ধপরীক্ষাবৃত্তি নামে র্ফীর্ডি-প্রণমীত অপর একখানি গ্রন্থ নি আাছে। সা 
পুর্বেন্ক সমবন্ধপরীক্ষার টাকা মাজ। 


সন ১৩২২] . বৌদ্ধ গ্যায় ৪৫ 


দেবেক্জরবোধি (৬৫০ খ্বুঃ অব ) 

দেবেন্রবোধি ধর্ম্নকীন্তির সমসামগ্িক। প্রমাঁণবান্তিকপঞ্জিক। নামে দেবেজ্জবোধি-প্রণীত 
একখানি উপাদেয় স্তায়গ্রস্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিস্তমান আছে। এই গ্রন্থ ধর্কীর্তিকৃত প্রমাণ- 
বার্তিক গ্রন্থের টীক1। স্ুৃভৃতিপ্রী নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পঞ্ডিত তিব্বতীয় লামার 
সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীপ্ ভাষায় অন্ুবাদ্দিত করেন। প্রমাণবার্তিকপঞ্জিকার রচন! সম্বন্ধে 
নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়1 যায় ১-- 

ধর্মকীতি স্বীয় প্রমাণবান্তিকের টীকা প্রণয়ন কারবার জন্ত দেবেজবোধিকে অন্থুরোধ 
করেন। দেবেন্্রবোধি প্রমাণবাত্তিকের টীকা লিখিয়1 ধর্মকীত্তির সমক্ষে উপস্থিত হইলে, 
ধর্দকীর্তি এর টাকা আন্তোপাস্ত পাঠ করি! লিখিত পত্রগুলি জলসেবপূর্বক মুছিয়া ফেলিলেন। 
দেবেক্ত্রবোধি দ্বিতীয় বার টাকা রচন! করিয়া ধন্দকীর্তির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ধর্মকীর্তি 
উক্ত টাকা পাঠ করিয়া উহা! মগ্সিতে দ্ধ করিলেন। দেবেন্ত্রবোধি তৃতীয় বার টীকা প্রণয়ন 
করিয়া ধর্মকীর্তির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বিনীততাবে বলিলেন, "পৃথিবীর অধিকাংশ 
লোকই অধোঁগ্য এবং জীবনও ক্ষণিক। আমি যে টীকা প্রণরন করিয়াছি, উহা! দ্বার! অল্প- 
বুদ্ধি লৌকসমুহের উপকার হইতে পারে” দেবেন্ত্রবোধির কাতর বচমে সন্তষ্ট হইয়া ধর্ম 
কীর্তি এইবার টীকাগ্রস্থথানি রাখিয়! দিলেন। 
ূ্‌ শাক্যবৌধি (৬৭৫ খ্নঃ অব্দ) 

শাক্যবোধি দেবেজ্রবোধির শিষ্য। ইনি অহুমান খৃঠীয় ৬৭৫ অবে জীবিত ছিলেন। 
ইহার প্রণীত প্রমাণবার্তিকটাকা তিব্বতীয় ভাষায় বিস্ভমান আছে। ইহা! প্রমাণ-বার্তিক- 
পঞ্জিকার টাক! মাত্র। তিব্বতীয় নৃপের লামা কর্তৃক, এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অস্থবাদিত 


হইয়াছিল। 
বিনীতদেব (খ্বষ্টীয় ৭০* অব্ব ) 


বিনীতঘেব নালন্দায় গোবিচন্ত্রের পুত্র ললিতচন্দ্রের রাজত্বকালে বিদ্ুমান ছিলেন । ধর্খা- 
কীর্তি গোবিচন্ত্রের রাজত্বকালে দেহত্যাগ করেম। গোঁবিচন্দ্রের পিতা বিমলচন্ত্র মালবের 
প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভর্তৃহরির তগিনীকে বিবাহ করেম। ই-চিউ. নামক চীন পরিস্রাজকের 
মতে ভর্তৃহরি ৬৫২ ধৃষ্টাবে দেহত্যাগ করেন। অতএব গোবিচন্ত্র খৃইীয় সপ্তম শতাবীর 
মধ্যতাগের লোক। গোবিচন্ত্রের পুত্র ললিতচন্ত্র খৃীয় সগ্ডম শতাব্বীর শেষভাগের 
লোক। স্থৃতরাং ললিতচন্ত্রের সমসাময়িক বিনীতদেব অনুমান খৃর্ীয় ৭৯০ অকে বিস্মান 
ছিলেন। উদ্ভোতকরের স্তায়বার্তিক গ্রন্থে বিনীতদেবের বাদন্তায়ব্যাখ্যা বা বাদবিধাঁন টাকার 
উল্লেখ দেখিয়া মনে হুয়, বিনীতদেবের অদ্যুদর়কালে উদ্ভোতকর জীবিত ছিলেন। বিমীতদেব 
সময়তেদোপরচনচক্র নামে একথানি মহাঁধান গ্রন্থ প্রণরন করেন । এতদ্াতীত তিমি অনেক 
ভারগ্রস্থ প্রণয়ন করিগ্নাছিলেন। করেকখানির বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হুইল। 


৪৬ ্‌ সাহিতা-পরিষস্পত্রিকা . [সক্টা 
:....... বিনীতদেবের ন্যায়বিন্দুটীকা 

টন জী রশ কীর্তি-প্রণীত স্তার়বিশ্ু গ্রন্থের এক টাক! বিরচন করেন ) উহা নাম ভায়- 

বিন্বুটাক!। জিনমিত্র নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পঙ্ডিত তিব্তীয় নৃপের লামাঁর সাহায্যে 


এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অন্থবাদ-গ্রস্থ কলিকাত। এসিক়্াটিক 
সোসাইটার দ্বার! মুদ্রিত ও প্রকাশিত হুইতেছে। 


বিনীতদেবের হেতুবিন্দুটীক! 


বিনীতদেব হেতুবিন্দুটীকা নামে ধর্ম্নকীর্তির হেতুবিু্রস্থের উপর একখানি টীকা বিরচন 
করেন। ইহার তিব্বতীয় অন্থবাদ এখনও বিদ্ভমান আছে। প্রজ্াবন্দ নামক একজন 
ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীর রাজার অন্থ্বাদক ঝামার সাহাঁষ্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
অন্ুবানদিত করেন। 
বিনীতদেবের বাদগ্যায়-ব্যাখ্যা 


ধর্ঘকী্ির বাঁদগ্ঠায় ব। তর্কন্তীয় গ্রন্থের উপর বিনীতদেব বাঁদন্তায়ব্যাখ্যা নামে একখানি 
টাক। প্রণয়ন করেন। তিব্বত ভাষায় এই গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। গ্রন্থের প্রারস্তে 
বিনীতদেব লিখিয়াছেন )-- 

“্িনি বাদবিধিতে স্বযনংসিন্ধ এবং ক্ষাস্তি, দয়া, দান এবং লংঘমে যিনি পরম মহান্‌, সেই 
নৈয়ায়িকচূড়ামণি বুদ্ধদেবের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক এই বাদস্তায়ব্যাধ্য। বিরচন করিতেছি ।” 

বাঁদজ্ঞারব্যাধ্য গ্রন্থ উদ্যোতকরের স্তায়বার্তিক গ্রন্থে বাদবিধানটীকা নামে অভিহিত 
হইয়াছে। বথ1)-.যদপি বাদবিধানটাকায়্াং সাধয়ভীতি শবন্ত হ্নং পরেণ চ তুল্যত্বাৎ 
য়মিতি বিশেষণম্‌।--.(ন্যাযবার্তিক, ১1৩৩ )। 


বিনীতদেবের সম্বদ্ধপরীক্ষা্টীক। 


ধর্দমকীর্তির সন্থন্ধপরীক্ষা গ্রন্থের উপর বিনীতদেব সন্বন্বপরীক্ষাটীক। নামে এক টাক! 

বিরচন করেন। এই টীক। তিব্বতীয় ভাষন বিদ্যমান আছে। জ্ঞানগর্ত নামক কোন 

তারভীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত ভিব্বতীয় রাজার অন্থ্বাদক লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় 
তাহা অন্থবাদিত করেন। - গ্রন্থের প্রারস্তে বিনীতদেব লিখিয়াছেন 1-- 

.. পেবিনি সংসারে সম্পূর্ণরূপে নিলিণ্ হুইক্সাও সংসারের পরমগ্রু-পদবাচ্য, সেই ভগবান 
ুদ্ধদেবের ডয়পে প্রণিপাতপূর্বক এই সন্বন্ধপন্গীক্ষাটীক! বিরচন করিতেছি ।” 

বিনীতদেবের আলম্বনপরীক্ষা্টীকা 

বিনীতদেব আলঘনপনীক্ষাটীক! নামে দিও জীগ-প্রণীত 'আলগবনপরীক্গা গ্রন্থের উপর 

_ আফথানি উপাদে টাক? বিশ্নচন করেন। ' এই টাকা-্রন্থ ভিব্তীয় ভাষার বিদ্যমান আছে। 

৷ াফানিংহ নাক ফোন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিবতের রাজার “বহুবাদক. লামার প্‌ 


সঙ্গ ১৩২২ ] . বৌদ্বম্যায় ৪৭ 


বোিতায় এই প্রস্থ তিবতীয় ভাষায় সঙযাি .করেন। গ্রন্থের পারস্তে বিনীতদেব 
লিখিয়াছেন )-- 

“করুণাময় পর্ধজদেবকে হদয়ে ধ্যান করিয়া এবং অবনতদত্তকে তাহার চরণে প্রণিপাত- 
পূর্বক আমি এই আলম্বনপরীক্ষাটাকা বিরচন করিতেছি ।” গ্রন্থের শেষে এইক্সপ লিখিত 
আছে ॥-- 

আলম্বনপরীক্ষাটাকা সমাপ্ত হইল। আচার্য বিনীতদেব সর্ববিধ আলম্বন (চিন্তার 
বিষয়) পরীক্ষা করিয়া! এই বিমল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাদিগজকেশরী বিনীতদেৰ 
তীর্ঘিকগণের মস্তক বিচুর্ণ করিয়াছেন। 


বিনীতদেবের সন্তানাম্তরনিদ্ধিটীক। 


ধর্মকীর্তির সস্তানাস্তরসিদ্ধি গ্রন্থের উপর বিশ্গীতদেৰ এক টাক] প্রণয়ন করেন। উহার 
নাম সন্তানাস্তরসিদ্ধিটাক1। এই গ্রস্থ তিব্বতীয় ভাঁষায় বিস্তমান আছে। বিগুদ্ধসিংহ 
নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পঙ্ডিত তিব্বতীয় রাজার লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ 
তিব্বতীয় ভাষায় অঙ্ধ্বাদিত করেন। 


চন্দ্রগোমি (৭০+ খাব) 
, জীবন-চরিত 


চন্্রগোমি বারেন্্র-ভূমিতে ক্ষত্রিয-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ বর্তমান রাজসাহী 
জেলায় পল্প নদীর তীরে উহ্ীর বাসতৃমি ছিল। ইনি একজন অসাধারণ গ্রতিভাশীন্রী লোক 
ছিলেন। সাহিত্য, ব্যাকরণ, স্তায়, জ্যোতিষ, সঙ্গীত, কলাবিস্ভা এবং চিকিৎসা-শান্ত্ে ইঞ্থীর 
সবিশেষ বুৎপত্তি ও খ্যাতি ছিল। ইনি আচার্য স্থিরমতির নিকট সুত্র ও অতিধর্পিটক 
অধ্যয়ন করেন এবং বিস্তাধর আচার্য অশোক কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত ্ন। আচার্য্য 
অশোক “সামান্তদুষণদিক্গ্রকাশিকা' নামে একথানি স্ারগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। . আর্য 
অবলোকিতেশ্বর ও আর্ধ্য তারার প্রতি চন্দ্রগোমির সবিশেষ ভক্তি ছিল। যখন চন্ত্রগোমি 
জন্মগ্রহণ করেন, সেই ময় বারেজ্জভূমির রাঁজার সহিত নালন্দার রাজার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব 
ছিল। নালনার রাজা স্বীয় কন্ত! চক্রগোমিকে সম্প্রদান করিবেন স্থির করিয়া বারেজ্রের 
রাজার নিকট প্রস্তাব করেন। বারেন্ের রাজার অনুরোধে চগ্রগোমি বিবাহ করিতে 
সম্মত হন। কিন্তু যখন গুনিতে পাইলেন যে, যে কন্তাকে বিবাহ করিতে যাইতেছেন, 
উহার নাম ভারা, তখন তিনি ভয়ে কম্পিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, তারা তাহার 
উপান্ত দেবতা, তীহার তবিস্যৎ পর্থীকে সেই নামে ভিনি কি করিয়া সম্বোধন 
করিবেন? অতএব তিনি রাজবন্তার পরিণয়ে অস্বীক্কত হইলেন। . বারেন্ের রাজা ইহাতে 
অসন্থ হই! চত্রগোমিকে একটি সিদ্ুকে পুরিয়! গঙ্গার (গন্য) নিক্ষেপ করিলেম। সি্ধুক 
ভাসিসে ভাসিতে গঙ্! (খা )ও সমূজের সঙগমন্ুলেয় সন্লিকটে আসি প্রধিরন্ধ হই্ল। 


৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা [সদ সংখা 


চক্গোমি ভক্তিতরে ভগবতী আর্ধ্য-তারার স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাঁলমধ্যে 
তিনি সিদ্জুক 'হইতে বহির্গত হুইন্স! সঙ্গিহিত খ্বীপে উপস্থিত হইলেন ও তথায় বাস : করিতে 
লাগিলেন । চকজ্জরগোমির নামানুসারে এ ত্বীপ চন্ত্রত্বীপ নামে প্রসিদ্ধ হইল। চক্জগোমি 
চন্ত্রত্বীপে অবলোকিতেশ্বর ও তারার মৃ্তি প্রতিঠিত করেন। চন্তরত্বীপে প্রথমতঃ কেবল কৈবর্ত 
জাতির বসতি ছিল) ক্রমে অন্তান্ত জাতিরও সমাগম ছয়। চঙ্জত্বীপ ক্রমশঃ একটি বৃহৎ 
নগরে পরিণত হয়। চন্ত্রত্বীপ কোথায়, নিশ্চিতরূপে বল! যায় না। কেহ কেহ বলেন, উহ! 
কাঁশীরে অবস্থিত । কিন্তু আমার বোধ হয়, উহা বঙ্গদেশের বাখরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। 


.আবির্ভাব-কাঁল 

চন্ত্রগোমির আবির্ভাব-কাল শন্ুমান ৭** থুষ্টাব । চক্দ্রগোমি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, 
তখন সিংহ নামক একজন লিচ্ছবিবংশীয় রাজ! বারেক্্রভূমিতে রাজত্ব করিতেন। মহারাজ 
ভ্ীহর্ষের পুত্র শীলও এ সময়ে জীবিত ছিলেন । শ্রীহ্র্ষ সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হয়েন-সাঁউ এর 
সমসাময়িক ) অতএব খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। স্থতরাঁং তীহার পুত্র শীল 
ও তৎসমসাময়িক চন্দ্রগোমি সপ্তম শতাব্ীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। থুত্টীর় একাদশ 
শতাব্ধীতে জৈন হেমচন্দ্র “শব্দানশাসন” নামক স্বীয় সংস্কৃত ব্যাকরণে চন্দ্রগোমির বচন উদ্ভৃত 
করিগ্নাছেন। কিন্তু ৬৬১ ধৃষ্টাবে জয়াদিত্য পাঁণিনির যে কাশিকাবৃত্তি প্রণয়ন করেন, উহাতে 
চন্ত্রব্যাকরণের মত উদ্ধৃত হয় নাই। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায় বে, চক্রগোমি 
গাদিতোর পরে ও হেমচজ্জের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 


চন্রগোমির চন্দ্রব্যাকরণ 


চক্জত্ীপে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া চক্জরা-গোমি সিংহলে গমন করেন। তথায় তাহার যত্বে 
একটি স্থৃবৃহত বিহার ও একটি পুস্তকালয় প্রতিষিত হয় । সিংহলের রাজা চন্ত্রগোমিকে বিশেষ 
ভক্তি করিভেন। তাহার শিশ্কাবর্গের অবস্থানের জন্য তিনি বিস্তর ভূমি দান করেন। সিংহল 
হইতে প্রত্যাগমনকাঁলে চন্ত্রগোমি দাক্ষিণাত্যে বররূচি নামক একজন ব্রাঙ্গণের গৃহে পাণিনি 
ব্যাকরণের পাতঞ্জল ভাষ্য দেখিতে পান। উহা! পাঠ করিয়া তার প্রতীতি হয় যে, 
উহাতে বহু শষ আছে, কিন্ত অর্থ অতি অল্প। এই হেতু তিনি শ্বয়্ং পাণিনি ব্যাকরণের তাস্- 
স্বরূপে একখানি সংস্কত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, উহার নাম চক্রব্যাকরণ। উহার 
মন্গলাচকণ-প্লোক এই )-. 

| সিনধং প্রণম্য সর্ব সবর্বারং জগতো! গুরুম্‌।.. 

লবুবিশ্বব্তসন্পৃশ্সুচাতে শবলক্ষপম্‌ ॥ 

. উজব্যাকরণ ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত 1 ধর হাবশ শতাবীতে ভিবাতের পাদবদরথ, ফেক. 
আাম্ষ একজন নেপাদদী ত্রাণ ও ডিব্বত়ের একজন লাঁদার সহখোগিকাগ এই. প্রচ তিব্বতীয় 
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ভাষায় অনবাদিত করেন। তিব্বতের থরপালিঙ. ছি না নাধর্দানিনিদ সম্পন্ন হয়। 
অন্ধবাদ-গ্রন্থের শেষে এইকপ লিখিত 'আছে 3-- 


প্ৰত দিন চন্জ ও হুর্ধ্য থাকিবে, টিগানিনিির পারনি | 


চন্রগোমি ও চক্জকীর্তি 


দাক্ষিণাত্য হইতে চন্জ্রগোমি বিহারের অন্তর্গত নালন্দা নামক স্থানে আগমন করেন। এ 
সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্ভালয় জগহিখ্যাত ছিল। নালন্দা আসিয়! তাহার চন্ত্রকীর্তির সহিত 
সাক্ষাৎ হয়। চক্জ্কীর্ি একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বৈয়াকরণ ছিলেন। তীহার প্রণীত 
মাধ্যমিক] বৃত্তি ও সংস্কৃত ব্যাকরণ বৌদ্ব-জগতে সুপরিচিত । চন্দ্রকীর্তি মাধ্যমিক দর্শনের মত 
অন্তবর্তন করিতেন, কিন্তু চন্দ্রগোমি ফোগাচারমতাবলম্বী ছিলেন । যখন চন্দ্রগোমির সহিত চকু 
কীর্তির শাস্ত্রীয় বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন সন্নিহিত লোক-সকল বলিয়া উঠিয়াছিল,--*হো ! 
মাধামিক দর্শনের মত কাহারও পক্ষে উধধ এবং কাহারও পক্ষে বিষ; কিন্ত যোগাচার- 
দর্শনের মত সকলের পক্ষেই অমৃতময় ।” চন্্রগোমি বৌদ্ধ-গৃহস্থ ছিলেন, তিনি ভিক্ষু হন নাই। 
তিনি নালন্দা আগমন করিলে তত্রত্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাহাকে গৃহস্থ মনে করিয়া ভিক্ষু- 
জনোচিত সমাদর প্রদর্শন ও অভ্যর্থনা করিতে অনিচ্ছুক হন। চন্্রকীর্তি চজ্রগোমির প্রতিহন্দী 
হইলেও তাহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। চন্ত্রকীর্তি তিনখানি সুবৃহৎ রথ 
আনাইয়া নগরের প্রান্তভাগে স্থাপন করিলেন। মধ্যস্থিত রথে বিস্তার অধি্াতা দেবগ্ঞু্রীর : 
ষ্তি স্থাপিত হইল। পার্শ্ববর্তী রথয়ে চক্জকীত্তি ও চন্ত্রগোমি অধিরোহণ করিয়া মঞ্ুতীয় 
প্রহরিরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর 'এথ নালন্দা! বিশ্ববিভালয়ে টার্মিখা আনা 
হইল। পথের ছুই ধারে সহ সহ বৌদ্ধ ভিক্ষু পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি ছার! মঞ্জুজীর ভব ও 
পুজা করিতে লাগিলেন । চন্দ্রগোমি মনে করিলেন, তাঁহারই অভ্যর্থনার জন্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ 
সমাগত হইয়াছেন। নালন্দ। বিশ্ববিভালয়ে উপস্থিত হইবার পর চজ্গোঁমি চক্দ্কীন্তিক্স সহিত. 
বাদাস্থবাদে প্রবৃত্ত হন। চন্রকীর্তির প্রতিভ! দর্শন করিয়া চক্্রগোমির আত্ম-ধিকার উপস্থিত 
হয়। চন্ত্রকীত্তির সংস্কৃত ব্যাকরণ অবলোকন করিয়! চজ্জরগোমির মনে হয়, তাহার চজজব্যাকরণ 
অকিঞ্চিৎকর বস্ত। তিনি এ গ্রন্থ বিলুগ্ত করিবার জন্ত নালন্দা বিএন প্রাণে কোন 
কূপমধ্যে উহ নিক্ষেপ করেন। তখন মঞ্চুতী তথায় উপস্থিত হইয়া চজগোঁমিকে বলেন,--হে 
বৎস, তুমি এরূপ করিও না) তোমার প্রণীত চকঞ্জব্যাকরণ অসূল্য গ্রস্থ। যখন চককীত্তির 
ব্যাকরণ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে, তখনও তোমার ব্যাকরণের সমাদর অক্ষুপ্র রহিবে।” 
অনন্তর মঞুতী শ্বয়ং কূপ হুইতে ব্যাকরপথানি তুলিয়া উপরে আনিলেন। প্রবা আছে যে, 
এ কৃপে এস পান করিয়া বাঁ স্পর্শ করিয়া অনেকে অহাঁপাঙডিত্য লাস, করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। - নালন্দার এই কুপ চজ্রকৃপ রলিয়া প্রসিদ্ধ। 

গী 


৫০ ...... সাহিত্াস্পরিষৎ-পত্রিকা সাকা 


| চন্দ্রগোমির গ্যায়ালোক-সিদ্ধি 
 চকগোষি 'আর্ধযভারা-অস্ত্বলিবিধি' নামে একখানি তত্গ্রস্থ প্রণয়ন 'করেন। 
এতদ্যাতীত চন্্রগোমি-গ্রণীত ভায়ালৌক-সিদ্ধি নামে একখানি উৎসষ্ট জারগ্রস্থ তিব্বতীয় 
ভাবায় বিউমান আছে। প্রীসিতপ্রভ নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতের রাজার 
অন্বাদকের সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন।* 
রবিগুণ্ড (৭২৫ খ্রষ্টাব্দ ) 
রবিগুপ্ত কাশ্মীরদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন অসাধারণ কবি, তাঁকিক এবং 
তান্ত্রিক ছিলেন । তিনি ন্ঘদেশে ও মগধে ছাদশটি ধর্ম্মবিভালয় প্রতিষ্ঠা করেন । রবিগুপ্ত বারেন্দ্রের 
রাজ! ভর্ষের সমসামগিক ; অতএব চন্দ্রগোমির কিঞ্চিৎ পরবর্তী । ৭০, খৃষ্টাব্দে ভর্ষের পিতা 
সিংহ বারেজ্ভূমিতে রাজত্ব করিতেন। স্থতরাং রবিগুপ্ত অনুমান ৭২৫ খুষ্টান্ের লোক । 
রবিগুণ্ডের প্রধান শিল্তের নাম সর্বজমিত্র। ইনি. একজন প্রপিদ্ধ বৌদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। 
অন্থমান ৭৫* খৃষ্টাব্দে সর্বজ্ঞমিত্র অ্ধরান্তোত্র নামে একখানি তন্গ্রস্থ প্রণয়ন করেন। - 
রবিগুপ্ত গ্রমাণবাত্তিকবৃত্তি নামে একখানি উপাদেয় স্তায়গ্রস্থ বিরচন করেন। ধর্ম্মকীত্তি 
প্রমাণবাত্তিক-কারিক! নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই চীক1 মাত্র। 
প্রমাণবাত্তিবৃত্তির তিব্বতীয় অনুবাদ এখনও বিদ্কমান আছে। 


জিনেক্্রবোধি ( ৭২৫ খৃষ্টাব্দ) 
 জিনেজ্্রবোধি বোধিসত্্বের শ্বদেশীয় লোক। তিনি বিশালামলবতী-নাম-প্রমাণসমুচ্চয়-টীকা 
প্রণয়ন করেন। এই টাকার তিব্বতীয় অনুবাদ বিদ্ভমান আছে। খৃষীয় অষ্টম শতাবীতে 
জিনেজ্রবোধি নামে এক বৈয়াকরণ পাণিনি ব্যাকরণের “নাস” টীক! প্রণয়ন করেন। বোধ 
হয়, এই চারার ও বিশালামলবতীনামগ্রমাণসমুচ্চয়-টীকা-প্রণেত। একই ব্যক্কি। 
শাস্তরক্ষিত ( ৭৫৯ খ্ষটাব্দ ) 
শাস্তরক্ষিত জহোরের রাঙ্গবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, তিনি গোপালের রাজত্ব- 
কালে খৃষ্টীয় ৭০৫ অব জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্মপালের রাজত্বকালে ৭৬: ঘৃষ্টাবষে দেহ ত্যাগ 
করেন। তিনি ব্বতস্ত্রমাধ্যমিক সম্প্রদায়ের অন্ততূক্ত এবং নালন্দা! বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যাপক 
ছিলেন। তিব্বতের রা! ু-ল্োউ দেউ-চনের আহ্বানে তিনি তিব্বতদেশে গমন করেন। 
সাহার সাহায্যে তিববত-রাজ ৭৫৯ খৃষ্টান্বে ভিববতে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন। 


| * তত্রগোমির সঙ্গষে এ ছলে বে বিবরণ প্রত হইল, উহ! তিষ্বতীয প্রস্থ হইতে সধলিত। ইহার কতক 
অংশ কয়েক খৎসর পূর্েধ আমি “কারস্থ-সংহিতা্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। চত্তরব্যাকরণ-প্রণেও! চতগোগি ও 
ভায়ালোক-সিদ্বি-শুণেত। চত্রগোমি একই ব্যকি, ইহ! ভিব্বতীয় এঁতিহানিকর্গণের দত। কি কোন কোন 
গাশ্চাতা পঞ্চিত, রা নিরাকার 
মন্দূর্ব আলোচনা জন্তর-প্রকাশিছ হইয়ে। 2 রা 
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ইহার নাম সাম্‌-র়ে অর্থাৎ অচিস্তা বিহার। ইহা মগধের ওন্তপুর বিহারের অন্থকরণে 
নির্শিভ* হইয়াছিল। অই বিহার তিব্বতের সর্বপ্রথম বৌদ্ধবিহার এবং শাস্তরক্ষিত ইহার 
সর্বপ্রথম অধিনায়ক ছিলেন। শান্তরক্ষিত ত্রয়োদশ বর্ষ অর্থাৎ ৬৬২ খৃষ্টাব পর্য্যত্ত ভিব্বযতে 
বাস করেন। তিব্যতে তিনি আচার্য্য বোধিসত্ব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 


শাস্তরক্ষিতের বাদন্যায়-বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ 


শাস্তরক্ষিত বাদনস্তায়বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ নামে ধর্নবীর্তির বাদত্ায় গ্রন্থের উপর এক টাকা 
বিরচন করেন। কুমার শ্রীভত্ত্র নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতদেশে গমন 
করিরা তদ্গেশের দো জেলার ছুই জন লামার সাহায্যে সাম্:য়ে বিহারে বসিয়া! এই গ্রন্থ 
তিব্বতীয় ভাষায় অন্থবার্দিত করেন। বাদন্তায়-বৃতি-বিপঞ্চিতার্থ গ্রন্থের প্রারস্তে এইরূপ 
লিখিত আছে /-- 

“যিনি বন বিশুদ্ধ সদ্‌গুণরাশির প্রভায় নিয়ত অন্ধকার বিদুরিত করিয়া অনস্ত জীবের 
অভিলাষ সফল করিবার জন্ত যত্ন করিয়াছিলেন এবং ধিনি পরমানন্দে সমগ্র জগতের উপকার 
সাধন করিয়াছিলেন, সেই মঞ্জুত্রীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়! আমি এই সংক্ষিপ্ত এবং 
নির্দোষ বাদন্তায়বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ প্রণয়ন করিতেছি 


শাস্তরক্ষিতের তত্বপংগ্রহকারিকা 


তত্বসংগ্রহকারিক! নামে শাস্তরক্ষিত-প্রলীত অপর একখানি উপাদেয় ভায়গ্রস্থ বিমান 
আছে। গুণাকর শ্রীতদ্র নামক কাশ্মীরীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতদেশে গমন করিয়া, তিব্বতীয় 
রাজার লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্ধুবাদিত করেন। ইহাতে সাংখ্য, গৈন 
প্রভৃতি বু দর্শনের মত সমালোচিত হইয়াছে । " 

তন্বসংগ্রহকারিকার অপর নাম তর্কসংগ্রহ। কমলশীল নামক শাস্তরক্ষিতের এক শিষ্য 
ইহার এক টাক! প্রণয়ন করেন। সটাক তন্বসংগ্রহকারিকার অপর নাম কমলঞঈীলতর্ক। 
জসম্সির গ্রদেশের পার্খনাথ-মন্দিরে কমলশীলতর্কের একখানি প্রতিলিপি পাওয়! : হি 
উহার সহিত তিব্বতীয় অন্থবাদ-গ্রন্থের কোনই প্রভেদ নাই। 

তত্বসংগ্রহকারিক1 একজিংশৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত । যথ! ১---€১) ম্বভাবপরীক্ষা | (২) ইন্দ্রিয়, 
পরীক্ষা । (৩) উয়পরীক্ষা। (৪) জগৎম্বতাববাদপরীক্ষা। (৫) শবব্রহ্ধবাদপরীক্ষা। (৯) 
পুরুষপরীক্ষা। (৭) স্তায়-বৈশেবিক-পরিকল্লিত-পুক্রুষপরীক্ষা। (৮) মীমাংসক-কল্পিত 
আত্মপরীক্ষাঁ। (৯) কপিলপরিকল্লিত আত্মপরীক্ষ!। (১৭) দিগন্বর-পরিকল্পিত আত্মপরীক্ষা । 
(১১) উপনিষৎকল্পিত আত্মপরীক্ষা। (১২) বাৎসীপু্রকল্লিত আত্মপরীক্ষা । (১৩) স্থিরপদা্- 
পরীক্ষা । (১৪) কর্ণফলস্বন্বপরীক্ষা । (১৫) ভ্রব্যপদার্ধপরীক্ষা। (১৬) গুণশবারথপরীক্ষা। 
(১৭) কর্খশন্ধার্থপরীক্ষা। (১৮) সামান্তশন্থার্থপরীক্ষ! | (১৯) বিশেষশন্বার্থপরীক্ষ। । (২) 
সমবায়শন্বার্থপরীক্ষা। (২১) শন্ধার্থপরীক্ষা । (২২) প্রত্াক্ষলক্ষণপরীক্ষাঁ। (২৩) অন্থ্মান- 


£২ _... সাহিতা-পরিষং-পত্রিকা (৮ সংখা 
পরীক্ষা। (২৪) প্রমাণাত্তরপরীক্ষা । (২৫) বিবর্তবাঁদপরীক্ষা। (২৬) কালজরয়পরীক্ষা | 
(২৭) সংসারসন্ভতিপরীক্ষা। (২৮) বাস্থার্থপরীক্ষা । (২৯) শ্রুতিপরীক্ষা | (৩০) স্বতঃপ্রামাণ্য- 
পরীক্ষা । (৩১) অক্তেজিয়াতীতার্ঘদর্শনপুরুষপরীক্ষা | 
গ্রন্থের প্রারস্তে শাস্তরক্ষিত বুদ্ধকে প্রপামপূর্ব্বক লিখিয়াছেন $-- 
প্রক্কতীশোতয়াস্থাদি-ক্রিয়য়! রহিতং চলম্‌। 
কর্ম্দ তৎফলসন্বন্ধ-ব্যবস্থাদিসমাশ্রয়ম্‌ ॥ 
গুণ-ভ্রব্যক্রিয়াজাতি-সমবায়াহ্যপাধিভিঃ | 
শুন্তমারোপিতাকারশবপ্রত্যয়গোচরম্‌ ॥ 
স্পষ্টলক্ষণসংযুক্তপ্রমাদ্িতয়নিশ্চিতম্‌। 
অণীয়সাপি নাংশেন মিশ্রীভূতাপরাত্মকম্‌ ॥ 
অসংক্রান্তিমনাস্তস্তং প্রতিবিষ্বা দিসংনিভম্‌ | 
র্বপ্রপঞ্সন্দোহনির্ঘ্রমগতং পরৈঃ ॥ 
্বতন্ত্ক্রতিনিঃসঙ্গো! জগন্ধিতবিধিৎসয়! | 
অনল্পকল্লাসংখ্যেয়-সাত্ীভূতমহোদয়ঃ ॥ 
ষঃ প্রতীত্যসমুৎপাদং জগাদ বদতাং বরঃ। 
তং সর্বজ্ঞ প্রণম্যায়ং ক্রিরতে তর্কসংগ্রহঃ॥ 


কমলশীল (৭৫০ খ্ুষ্টাব্) 
ফমলঙীল শান্তরক্ষিতের শিষা। ইনি কমলঙ্রীল নামে প্রসিদ্ধ। কমলসীল নালন্দা 
বিশ্ববিভালয়ের তন্র-শান্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিব্বতের রাঁজা খি.-ম্রোঙ২দেউ-চন কর্তৃক 
আহত হুইয়া কমলশীল তিব্বতে গমন করেন। তথায় গুরু পল্পসন্ভব ও শাস্তরক্ষিতের 
ধর্মতের সমর্থনপুর্বক তিনি চীনদেশীয় মহাঁধান হোঁসাঁও, নামক ষতিকে পরাভূত করেন। 
তীহায খ্যাতি বহুবিস্থৃত ছিল এবং তৎপ্রণীত নিয্নলিখিত পুস্তকদ্ধয় বৌদ্ধ'গতে দ্দুপরিচিত । 


| ্যায়বিন্দুপূর্ববপক্ষে সংক্ষিপ্ত 
'_ কষমলশীল-গ্রণীত ভায়বিন্মপূর্বপক্ষে সংক্ষিপ্ত নামক একখানি উৎক্ ভায়গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাবায় বিমান আছে। এই গ্রন্থ ধর্মকীর্ডির ভ্তায়বিদ্দু গ্রন্থের সমালোচনা মাত্র । বিশুদ্ধসিংহ 
নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাঁধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ ভিব্বতীয় 
ভাবায় অন্থবাদিত করেন। 
তত্তবপং গ্রহ-পঞজি ক 

ছুটির পাকা তথ্থমংগ্রহ-পঞ্জিক। বা তকসংগ্রহ-পঞ্জিকা একখানি, উপাদের ভায়গ্র্থ। 

খানরক্ষিত-প্রনীত তত্বনংঞহকারিফা গ্রন্থের ইছা একখানি, প্রধান চীক1। ভারতীয় বৌদ্ধ 


শদ১৬২] বৌ স্যায় রা, 
পর্ভিত দেবেস্্রভ্র তিরবতাধিপতির লামার লহবোগিতার এই এ তির্বতীয় ভাষায় অয়ুবোদিত 


করেন। 
কল্যাণরক্ষিত (৮২৯ থুফীবদ ) 


কল্যাগরক্ষিত একজন অপাধারণ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। ইনি ধর্খোত্তরাচার্য্ের গুরু। 
মহারাজ ধর্ঘপালের রাজত্বকালে অনুমান থৃ্ীয় ৮২৯ অন্দে কল্যাণরক্ষিতের অস্যুদয় হুয়। 
তাহার প্রণীত নিয়লিখিত পুস্তকগুলি প্রসিদ্ধ । 


বাহার্ধদিদ্ধিকারিক 

বাহ্ার্থসিদ্ধিকারিক! নামে কল্যাণরক্ষিত-প্রণীত একখানি উৎকৃষ্ট স্তারগ্রস্থ বিস্তমান 
আছে। এই গ্রন্থে বৈভাষিক মত অবলম্বন করিয়! বাহ জগতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হুইয়াছে। 
মূল গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিব্বতীয় অন্গবাদ বিভ্ভমান আছে। কাশ্মীরের 
জিনমিত্র নামক বৈভাধিক গুরু তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অঙ্গবাদিত করেন। 

শ্রুতিপরীক্ষা 

শ্রুতিপরীক্ষ। নামে কল্যাণরক্ষিত-প্রণীত অপর একখানি স্তায়গ্রস্থ বিসতমান আছে। 
ইছাতে শ্রুতির প্রামাণ্য নিয়াক্ুত হইয়াছে। ইহা অনষ্টপ-ছন্দে লিখিত। শুল গ্রন্থ বিস্তমান 
নাই, কিন্ত ইহার অনুবাদ এখনও তিব্বতীয় ভাষায় বিস্তমান আছে। 


অন্যাপোঁহবিচারকারিক! 

অন্তাপোহবিচারকারিক কল্যাণরক্ষিতের অপর একখানি ভ্তান়গরস্থ । ইহাও অন্থষ্টপ, 
ছন্দে লিখিত। ইহাতে অপোহবাদের হুম্মন পরীক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে । মূল গ্রন্থ বিস্তমান নাই, 
কিন্ত তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অন্বাদ বর্তমান রহিয়াছে। 

ঈশ্বরভঙ্গকাঁরিক। 

কল্যাঁণরক্ষিত-প্রণীত ঈশ্বরভঙ্গকারিক! নামে অপর একখানি স্তায়গ্রন্থ বিগ্তমান আছে। 
ইহা অনুষ্ট পছন্দে লিখিত। ইহাতে ঈশ্বরের অন্িত্ব নিরাক্কৃত হুইয়াছে। এই গ্রন্থের 
তিব্বতীয় অন্বাদ প্রাপ্ত হওয়া! যায়। ব্রাহ্মণ দার্শনিক উদয়নাঁচার্ধ্য এই গ্রন্থের মত নিরা- 
করণ করিবার জন্তই বোঁধ হয়, কুলুমাঞ্জলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ্‌ ূ 

ধর্থোত্রাচার্ধ্য (৮৪৭ খাদ ) 

ধর্দোত্তরা চার্ধ্য কাশ্মীরে জন্ম গ্রহ করেন। তিনি কল্যাপরক্গিত ও ধর্মাকর দত্ের শিক্ । 

বখন বমপাঁল ব্দেশে রাজত্ব করেন, সেই সময়ে অন্থমান খৃহীয় ৮৪৭ অব ধর্শোতরাচার্ঘ্য 


'গছভূতি হন। টন দার্শদিক মল্লবাদী ৮৮৪ শকে অর্থাৎ ৯৬২ খুষ্টান্ধে ধর্দোত্তরাচার্য্যের 
গারবিন্দু টাকায় উপর এক টিপ্নী বিরচন করেন। ইহার নাম ধর্থোত্তর্ণপপনক । ১৯৮১ 


৫৪ ্‌ সাহিতা-পরিষৎ-পরিকা (দখা 
ধ্াবে ররর প্রত রি নাঁমক নুগ্রসি্ধ জৈন দার্শনিক স্বীয় ভাষাদররাবতারিকা টি র্ষোততরের 
মত উদ্ধৃত করিয়া! লিখিয়াছেন $-- 

অত্র ধর্পোতরানুদারী গ্রাহ। এধনাশ৭৭%৭বাঁক্যেন সাক্ষাদাখ্যারতে ইতি ন ক্ষমে। 
--(্তাহাদরত্বাবতারিকা, পৃঃ ১* )। 
হ্যায়বিন্দুটীকা 
ধর্্মকীর্তির স্তারবি্দু গ্রন্থের উপর ধর্দোত্তরাচার্ধ্য যে টীক। বিরচন করেন, উহার নাম 
্ায়বিল্যুটীক1! ৷ কাদের শাস্তিনাথ জৈন-মন্দিরে স্তায়বিদ্দুটীকার একখানি প্রতিলিপি পাঁওয়। 
গিয়াছে। ইহা! কলিকাত। এসিয়াটিক সোসাইটা দ্বার! মুদ্রিত হইয়াছে । জ্ঞানগর্ভ নামক একজন 
ভারতীয় বৌদ্ধ পপ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় স্তায়বিস্থুটাকা গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অন্বাদিত করেন। পরে নুমতিকীর্তি নামক একজন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্যভাধি- 
পতির লামার লাহায্ে এই অন্থুবাদ সংশোধিত করেন। স্থায়বিদ্দুটাকার গ্রারস্তে এইরূপ 
লিখিত আছে )-- 
জয়স্তি জাতিব্যসনপ্রবন্ধপ্রন্থতিহেতোর্জগতো! বিজেতুঃ। 
রাগান্তরাতেঃ জুগতন্ত বাচে। মনম্তমস্তানবমাদধানাঃ ॥ 
--(স্তায়বিন্দুটীকা, প্রথম পরিচ্ছেদ )। 
“যিনি জন্ম, জরা প্রনৃতি বিপৎদমূহের উৎপাদক সংপারকে জয় করিয়াছেন এবং বিনি 
'স্নাগাদির শক্র, সেই বুদ্ধের বাক্য আমাদের মাননিক অন্ধকারকে বিদুরিত করি! জয় লাভ 
করুক ।” 
* প্রমাণপরীক্ষা 
প্রমাণপরীক্ষা নামে ধর্মোত্তরাচাধ্য-প্রণীত অপর একখানি স্তায়গ্রস্থ বিস্তমান আছে। 
ইহার মুল সংস্কত প্রতিলিপি পাওয়া যায় না, কিন্ত ইহার অঙ্থ্বাদ তিব্বতীয় ভাষায় রহিয়াছে । 
লো-দেন্-শে-রাব, নামক একজন তিব্বতীয় লাম। এই গ্রন্থ অন্বাদ করিয়াছিলেন। 
অপোহ-নাম-প্রমাণপ্র করণ 
অপোঁহ-নাম-প্রমাণ ধর্শোত্তরাচার্যের অপর একখানি গ্রনস্থ। কাশ্ীরদেশীয় পণ্ডিত ভাগ্য- 
রাঁজ তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে কাশ্মীরে বসিয়া এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্থ্বাদিত 
কনিরাছিলেন। | 
'পারলোক সিদ্ধি 
নিট অপর একখানি স্তানগ্র্থ বিমান আছে, ইহার নাম পারলোকনিছি। 
কাশ্মীযী় পঙ্ডিত ভাগ্যরাজ তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতার এই গ্রন্থ ভিব্বতীয় ভাষায় 
ঘর্ুবাদিত কমেন। .কাশ্দীরাধিপতি ভীহ্ধদেবের রানদ্বকালে (১০৮৯-১১৯১ স্ৃষ্টাবে) 
কাশ্ীয়ে এই 'আহবার-কার্ধ্য পরিসঘাণ্ড হয়। গ্রন্থের প্রাযন্তে এইরূপ লিখিত আছে 9... . 


দস]... বোঁধজার ৫৫ 
“জয়ের পুর্ব হইতে মৃত্যুর পর পর্ধান্ত আরাঁদের বে চিৎসন্ততি ধাঁকে, গারলোকে ই 
ম্ততির বিচ্ছেদ হয়, ইহা কোন কোন দার্শনিকের মত।” ইত্যানি। 


ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি 


ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি ধর্মোত্তরাচার্ধ্য-প্রণীত অপর একথানি ভায়গ্রন্থ। ইহাতে বস্তর ক্ষণিকত্ব 
প্রতিপাদিত হইক়্াছে। তাগ্যরাজ নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পঙ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার 
সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত করেন। অনুবাদ:গ্রস্থ এখনও বিষ্ভমান 
আছে। 

প্রমাণবিনিশ্চয়টীকা 

ধর্্োতরাচার্যয-প্রণীত অপর একথানি স্তায়গ্রস্থ বিদ্তমান আছে, উহার নাঁম প্রমাণথবিনিশ্চয়- 
টাকা । ইহা! ধর্্কীর্তির গ্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থের ব্যাখ্যা মাত্র। পরহিতভদ্র নামক কাশ্বীরীয় 
পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বততীয় ভাষায় অন্থবাদিত করেন। গ্রন্থের 


পরিশেষে লিখিত আছে $-_ 
"সকল বিতগ্ডাবাদিগণের পরাভবকর্ত ধর্মোত্তরাচার্ধ্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ।” 
মুক্তাকুস্ত (৮৪৭ খ্নষ্টাব্দের পর ) 
ুক্তাকুন্ত নামক একজন বৌদ্ধ প্ডিত ধর্মোত্তরাচার্য্যের ক্ষণভঙ্গনিদ্ধি গ্রন্থের এক টীকা 
বিরচন করেন। উহার নাঁম ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিব্যাখ্যা। বিনায়ক নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ 
পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রস্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। 
ুক্তাকুস্ত ধর্মোত্বরের পরবর্তী কালের লোক |, অতএব তিনি ৮৪৭ থুষ্টাবের পরে 
প্রাহতুতি হইয়াছিলেন। 
অর্চট (৮৪৭ খষ্টাব্দের পর ) 
অর্চট কাশ্মীরদেশীয় একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি ব্রাচ্ছণবংশে 
জন্ম গ্রহণ করিয়! পরিশেষে বৌদ্ধ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। জৈন দার্শনিক গুণরত্ব 
সরি ১৪*৯ খৃষ্টান স্বীয় ষড়-দর্শনসমুচ্চয়বৃত্তি গ্রন্থের বৌন্ধদর্শন পরিচ্ছেদে অর্চট-প্রধীত 
তর্কটাকার উল্লেখ করিয়াছেন। ১১৮১ খ্ুষ্টাবে রত্বপ্রভ হুরি নামক অপর একজন জৈন 
দার্শনিক স্তাঙ্াদরদ্বাবতারিক! গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে টা নাম উল্লেখ করিয়। 
লিখিয়াছেন $-- 
4০০ পুনরাহ। ইহ প্রেক্ষাবতাং টিন শনোজসব রা ব্যাপ্ত |” 
--(স্কান্াদরত্বাবতারিক, ১ম পরিচ্ছেদ )। 
ভারত এনে বারা ও আর উভরের নামই উল্লিখিত আছে) বখা,_ 
“অতিধেরাদ--পকাগোৎপন্ার্থসংশরসুখেন শ্োভারঃ শ্রবণং প্রতি প্রোৎসাহ্‌ত্বে ইতি 


৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ »ষ সংখ্যা 


ধর্পোত্তরে!' মন্পতে। অর্চটস্ক আহ। ন শ্রাবকোৎসাহকমেতৎ ্রামাপ্যাভাবাৎ তেষাং 
চাপ্রমাণাদপবৃতেঃ1--( স্টায়াবতারবিবৃতি, ১ম পরিচ্ছেদ ) 

উদ্ধৃত স্থল দেখিয়া বোধ হয়, অর্্ট ধর্োত্বরাচার্য্যের পরে অর্থাৎ ৮৪৭ খুষ্টাবের পরে 
প্ানভূতি হইয়াছিলেন। | 
অঙ্চটের হেতুবিন্ুবিবরণ 


“ ধর্মফীর্তির হেতুবিন্ছু গ্রন্থের উপর অর্চট যে টীকা প্রণয়ন করেন, উহার নাম হেতুবিন্দু- 
বিবরণ। এই গ্রন্থ চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত; যথা,_( ১) শ্বভাব, (২) কার্ধ্য, (৩) 
অন্ধুপলব্ধি এবং ( ৪ ) যড়.লক্ষণব্যাথা! ৷ 

গ্রন্থের প্রারস্তে লিখিত আছে যে, অর্চট ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থের 
শেষভাগে লিখিত আছে যে, কাশ্সীর নগর জদ্বু ত্বীপের সার । এখানে অর্চট ধর্কীর্ডির গ্রন্থ 
রোপণ করিয়া! যে ফল উৎপন্ন করিলেন, মূর্থেরাও উহার রসাম্বাদ করিতে সমর্থ হইবে। 
দানশীল ( ৮৯৯ খ্রষ্টাব্দ ) 
যখন মহীপাল বজদেশের রাজ! ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ অনুমান ৮৯৯ ধৃষ্টাবে দানশীল 
বা দানভ্রীল কাশী দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরহিতভদ্র, জিনমিতর, সর্বজ্ঞদেব এবং 
তিলোপার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি তিব্বতদেশে গমন করিয়! তদানীস্তন নরপতিকে 
সংস্কত পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অন্গবাদ করিবার বহু সহায়তা করেন। 
তাহার প্রধীত "পুস্তকপাঁঠোপায়* একখানি উৎকষ্ গ্রন্থ । এই গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ 
এখনও বিস্তমান আছে। দানশীল স্বয়ং এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। 
জিনমিত্র ( ৮৯৯ খ্ুষ্টাব্) 
জিনমিজ কাশ্শীর দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্বজদেব, দানশীল ও ন্তান্ত 
বৌদ্ধ পঞ্ডিতের সহ তিব্বত দেশে গমন করিয়া বহু সংস্কৃত পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অন্গবাদিত 
করেন। তিনি ধে সময়ে তিব্বত দেশে গমন করেন, সেই সময়ে শ্রী-রল্‌ তিববতদেশে ও 
মহীপাল বঙ্গদেশের রাজ! ছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, জিনমিআ অন্থমান ৮৯৯ খৃষ্টান 
প্রাহতূ'তি হইয়াছিলেন। 
_. তিনি ধর্দকীর্থির স্াযবিদ্দু গ্রন্থের সার সংগ্রহ পূর্বক ভ্তায়বিন্দুপিগার্থ নামে একখানি 
উৎকৃষ্ট ভারগ্রস্থ প্রণয়ন করেন। সুরে্রবোধি নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পঙ্ডিত তিব্বতাধিপতির 
লামার সহযোগিতার এই গ্রন্থ তিবতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। 


প্রজ্ঞাকরগুণ্ড (৯৪* থুষ্টাব্দ ) 


যখন মহীপাল বজদেশে রাজস্ব করিতেন, সেই লময়ে ৯৪, খৃষ্টান প্রজ্ঞাকরপগুধ পরাভূত 
ছন। প্রকাকয়ঙখ উতীসফ চিলেন। তিনি ও প্রন্কাকরমতি এক বাকি নহেন।, 


সম ১৩২২ ] বৌদ্ধ স্যায় ৫৭ 


প্রজাফয়মতি তিন্কু ছিলেন। ডিনি মহারাজ চণকের রাজত্বকালে ৯৮৬ খৃটাবে বিজমশিলা 
বিশ্ববিভালয়ের দ।ক্পবাতদ রক্ষক ছিলেন | প্রজ্ঞাকরগগ-প্রনীত 27013 পুত্যক' 
গুলি প্রসিষ্ধ। 


প্রমাণবার্তিকালঙ্কার 


ধর্মকীর্তির প্রমাণবার্ডিক গ্রন্থের প্রজ্ঞাকরগুণ্ড যে টীকা! বিরচন করেন, উহার নাষ 
প্রমাণবার্তিকালঙ্কার ৷ ভাগ্যরাজ নামক কাঁশ্ীরদেশীয় বৌদ্ধ পঙ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার 
সাহায্যে এই গ্রস্থ তিব্বতীয় ভাষায় মনুবাদিত করেন। তদনস্তর স্ুমতি নামক ফোন বৌদ্ধ 
পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই অন্থ্বাদ সংশোধন করেন। বিক্রমশিলা 
বিশ্ববিস্ভালয়ের বহু পঙ্ডিত এই অন্ুবাদ-কার্ধ্যে সহায়তা! করিয়াছিলেন। মহাপঙিত ছুনয়তী 
মিত্র এবং কাশ্মীরের মহাপণ্ডিত কুমারী) এই অস্থবাদ-কার্ধ্য তত্বাবধান করিয়াছিলেন। 


সহাঁবলস্তনিশ্চয় 
সহাবলস্তনিশ্চয় প্রজাকরগুপ্র-প্রনীত অপর একখানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রস্থ। নেপালদেশীয় 
পর্ডিত শাস্তির তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় তিব্বতের “দো” জেলার অন্তর্গত 
সেষ্কর গ্রামে বসিয়! এই গ্রন্থ অন্থ্বাদিত করিয়াছিলেন। 


তর্কভাঁষা 
প্রজ্ঞাকরগুপ্-প্রণীত তর্কভাষা৷ একখানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রস্থ। তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ 
এখনও বিদ্ভমান আছে। তর্কভাষা তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত) বথা--(১) প্রত্যক্ঘ, (২) 
্বার্থান্থমান, এবং ( ৩ ) পরার্থানমান। গ্রন্থের প্রারভে এইরূপ লিখিত আছে). . 
প্র্্মকীপ্তির তর্কশান্্র সুকুমারমতি বালকগণের বোধগম্য করিবার জন্ত ভগবান্‌ লোকনাখ 
বৃদ্ধকে প্রণিপাতপূর্বক আমি এই তর্কভাব! প্রণয়ন করিতেছি ।” 


আচার্য জেতারি (৯৪*-৯৮* থাড ) 

আচার্ধ্য জেতারি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পিতার নান গর্তপা। 
তিনি বারেজতৃমির রাজ! সনাতনের রাজধানীতে বাস করিতেন। সনাতন মগধের পাঁল 
বংশীয় রাজগণের অধীনে সামস্ত-রাজ। ছিলেন। আত্মীর-স্বজন বর্তৃক তাড়িত হুইয়৷ জেতারি 
বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করেন এবং মঞ্ুত্ীর আরাধনা করিতে খাকেন। তাহার প্রসা্ে অ্কায- 
মধ্যেই তিমি মহ্াবিষবান্‌ হইয়া! পড়েন। তিনি বিক্রমশিলা বিশববিদ্ঞাগরের “পণ্ডিত” এই 
উপাধিহচ্ক পঙজ ত্বযং রাজা যকাপালের হস্ত হইতে প্রাপ্ত. তত্র *লল। কি আছে, 
দীপন্ধর জীক্ঞান না অতীণ জেতারিয় নিকট পঞবিস্তা শিক্ষা ফিযাছিগেন। মহাপাল ৯৯, 
ত্টাবে বাগখ কায়দা 3৭৭ এধং' বীপকর ৯৮, খু্াে আনা গ্রহণ করেখ। অতএব 


এপ. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্জিকা 2১ 


বসাচার্য জেডারি অন্যান ৃ্টীর ৯৪০৯৮, ষটাবের মধ্যে সীবিত জীন জেতানি- 
গরধীত নি্নলিখিত পুত্তকগুলি অতি প্রসিদ্ধ । 


| হেতুতত্ব উপদেশ 

আচার্য্য জেতারি-্রণীত হেতুতত্ববউপদেশ একখানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রন্থ। কুমার-কল 
নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাঁধিপতির লাঁমার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় রে 
অনুবাদ করেন। অন্ুবাদ-গ্রস্থ এখনও বিভমান আছে। 


ধর্মধর্মিবিনিশ্চয় 


আচার্য্য জেতারি-প্রণীত ধন্ধর্মিবিনিশ্চয় একখানি উৎকৃষ্ট ভ্ায়গ্রস্থ । এই গ্রন্থ 
এক্ষণে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অন্গুবাদ এখনও বিস্তমান আছে। 


বালাবতার-তর্ক 


বালাবতার-তর্ক নামে জেতারি-প্রনীত অপর একখানি স্তায়গ্রন্থ বিমান ছিল। এই 
গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার অনুবাদ তিব্বতীয় ভাষায় বিস্তমান আছে। 
নাগরক্ষিত নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতের কোন লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ 
তিব্বতীয় ভাষায় অন্গবাদিত করেন। এই গ্রন্থ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত ? বখা,--(১) প্রত্যক্ষ, 
€২ ) সবার্থাযমান এবং (৩) পরার্থান্থমান। বালাবতার-তর্ক গ্রন্থের প্রারস্তে এইরূপ লিখিত 

আঁছে,--*যিনি শ্বীয় উপদেশের প্রভায় অক্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করিয়াছেন এবং 
বিনি ভ্রিলোকের একমাজ্ম প্রদীপ, সেই ভগবান্‌ বুদ্ধদেব চিরকাল বিজয়ী থাকুন।” 
জিন ( ৯৮৩ খস্টাব্ব ) 

জিন একখানি উৎকষ্ট হাঁয গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইহার নাম প্রমাণবাত্তিকালঙ্কারটীক1। 
বিক্রমশিলা বিশ্ববিস্ভালয়ের প্ডিত দীপক্কর তিব্যতাধিপতির লামার সাহায্যে অন্ধুমান ১০৪৪ 
খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। 

কোদ্বণ প্রদেশে জিনভত্র নামক এক বৌদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন। বোধ হয়, ভিনি ও 
প্রধাণবার্তিকালঙ্কারটাকা-প্রেপেতা একই ব্যক্তি। ইনি বিক্রমশিল! বিশ্ববিভালয়ের পণ্ডিত 
বাগীস্বরবীত্তির সমসাময়িক, অতএব অনুমান ৯৮৩ খুর্টীবের লোক। 
| ভ্ঞানশ্রী ( ৯৮৩ খ হাব) 
 জান্ভ্ী মি গৌড়দেশে জন্ম গ্রহ্গ করেন। ইনি একজন পরনদধ বৌদ্ধ নৈরািক। 
জানীর নামক একজন নৈযারিক ফান্শীরে বিভঞমান ছিলেন। গড়ের জ্ঞানভীমির ও 
'ফাশ্ীয়ের জানতীকত্ব এক ব্যক্তিফি না,. বল বায়, না| জানজবিজ প্রথম; প্রাবক 
“জানের অন্ন করিতেন পরে ভিনি মহাষানবতে নধাবান্‌ হ্দ। দীপ্র বা জীব 


সন ১৩২২] . | বোৌঁঞ্ধ শ্াক্স |... রি ঞ 
অতীশ জানিতে নিকট অনেক বিষয়ে দবিশেষ খাণী ছিলেন। মগথের রাজ চণকেক় 
রাজত্বকালে অনুদান ৯৮৩ খৃষ্ঠাবে ভানইমিত্র বিক্রমশিল বিশ্ববিস্তালয়ের দ্বাররক্ষকের পথে 
নিযুক্ত হন। খ্ৃ্রীয় ১৪শ শতাবীতে হিন্দু নিক মাধব চর ্বর্শসং গ্রহের বৌদি 
প্রস্তাবে জানগ্ীর মত উদ্ভৃত করিয়াছেন) বথা,-- 
তহ্‌ক্তং জানশ্রিয়!-_ 
যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরঃ সম্তশ্চ ভাবা অমী 
_ সত্তাশক্তিরিছার্থকর্মগি মিতেঃ সিদ্বেষু সন্ধা ন সা। 
নাপ্যেকৈৰ বিধান্যথ। পরকৃতেনাপি ক্রিয়াদির্ভবেৎ 
ত্বেধাপি ক্ষণভঙ্গসস্ততিরতঃ সাধ্যে চ বিশ্রাম্যতি ॥ 
--সর্বদর্শনসংগ্রহ। 
জানভ্ী-প্রণীত নিয়লিখিত স্তায়গ্রন্থ প্রলিঘ। $-_- 
প্রমাণবিনিশ্চয়টাকা 
প্রমাণবিনিশ্চয়টীক একখানি প্রামাণিক ভ্তায়গ্রস্থ। ইহা জ্তানশীভদ্ব-প্রণীত। 
ধর্মকীর্ডির গ্রমাণবিনিশ্চন় গ্রন্থের ইহা! টীক1 মাত্র। এই গ্রস্থ জ্ঞান্রীভদ্র স্বয়ং তিব্বতাধি- 
পতির লামার সহযোগিতায় তিব্বতীয্ন ভাষায় অন্ুবাদ্দিত করেন। 
কার্যকারণভাব সিদ্ধি 


কাধ্যকারণভাবসিত্ধি একখানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রন্থ। জ্ঞানগ্রীমিত্র এই গ্রন্থের প্রণেত|। 
কুমার কলদ নাঁমক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতার এই গ্রন্থ 
ভিব্বতীয় ভাঁষায় অন্ুবার্দিত করেন। তদনস্তর নেপালদেশীয় পণ্ডিত অনস্তত্রী। পূর্বোক্ত 
লামার সহযোগিতায় অনুবাদগ্রন্থ সংশোধিত করেন 
রত্ববজ (৯৮৩ খ বাবদ) 


কাশ্মীরদেশে ব্রাহ্মণকুলে রত্বব্রজেেরে জন্ম হয়। তাহার পূর্বপুরুষগণ তীথিক শাস্ত্রে বিশেষ 
নিপুণ ছিলেন। তাহার পিতা হরিভদ্র বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। রত্ববঙ্জ উপাসক ছিলেন। 
তিনি ৩৬ বর্ষ বয়স পধ্যপ্ত বৌদ্ধনুত্র, মন্ত্র গ্রভৃতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। তদনস্তর তিনি 
মগধ ও বজাীসনে আগমন করিয়া! চক্রসংবর, বজুবরাহী প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবতার মুখানুজ 
অবলোকন করিতে সমর্থ হন এবং & সকল দেবতার সাহায্যে সমগ্র বৌদ্ধ-শান্ে পারদর্শী 
হইয়া পড়েন। তিনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিস্ভালয় হইতে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়। এ বিশ্ববিস্কা- 
লয়ের দ্বার-রক্ষকের কার্ধ্ে নিধু্ধ হন। তদনত্তর তিনি কাশ্মীরে প্রত্যাগদন করিয়া উ্ভানের 
(কাবুলের) পথে তিব্যতে গমন করেন। তিব্বতে ভিনি "আচীর্যা* এই নামে প্রসিদ্ধ 
ছিলেম। বে লঙ্গয়ে রাজ! চখক নধের সিংহাসনে অধিষ় ছিলেন, ারুরিত 
খাদে রর গানত হন । তাহার গ্রদীত নিরলিখিত পথ প্রসি্ধ1-% 


সঠ . .-এসাহিতাস্পরিষং পত্রিকা, 11 সংখা 
৬5 _ াহিত্যস্পরিষং-পত্জিকা ক নি 


খুক্িপ্রয়োগ . | 
- প্রসব ত ুক্তি্রযোগ একখানি উতত ভারগ্রথ। পরহতৃতিশান্ত মাক, ভারতীয় 
বৌ পর্ডিত তিব্বতাধিপতির লাঁমার সহযোগিতান্ন এই প্রস্থ তিব্বতীয় ভাষায় অঙ্বাদিত 
করেন। 


রত্বাকরশাস্তি (৯৮৩ খ্নষটাব্ব ) 


রত্বাকরশান্তি তিব্বত দেশে আচার্য্য শাস্তি ব| শাস্তিপ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি 
ওদস্তপুরের সর্বাস্তিবাদ-সম্প্রদায়ের মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বিক্রমশিল! বিশ্ববিস্তালয়ে 
জেতারি, রত্বকীত্তি প্রভৃতি অধ্যাপকের নিকট হুত্র ও তন্ত্র অধ্যয়ন করেন। মগধের রাজা 
চণক অনুমান ৯৮৩ থষ্টাব্ে রত্রাকরশাস্তিকে বিক্রমশিল! বিশ্ববিস্ভালয়ের দ্বার-রক্ষকের 
পদে নিযুক্ত করেন। তিনি বহু তীধিককে তর্ক-যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সিংহলের রাজার 
আহ্বানে সিংহলদ্বীপে গমন করেন এবং তথায় বৌদ্ধ ধর্মের বল প্রচার সাধন করেন। 

র্বাকরশাস্তির গুরু রত্বকীত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যার না। রাজা 
বিমলচন্জ্রের সময়ে এক রত্বকীর্তি জীবিত ছিলেন। তিনি মধ্যমকাঁবতারটীকা, কল্যাণকাণ্ড 
এবং ধর্দাবিনিশ্চয় গ্রন্থ বিরচন করেন। অপোহদিদ্ধি ও ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি এই হই গ্রন্থের 
গ্রণেত! রত্বকীর্তি অবশ্ত ভিন্ন ব্যক্তি। স্থিরদূষণ এবং বিচিত্রাক্বৈতসিদ্ধি বোঁধ হয়, এই 
শেষোক্ত রত্বকীন্তিই বিরচন করিয়াছেন। তিনিই বোধ হয়, রত্বাকরশাস্তির গুরু। 

রন্বাকরশাস্তি ছন্দোরত্বাকর নামে একখানি ছন্দোগ্রস্থ বিরচন করেন। ইহার তিব্বতীয় 
' জন্গুবাদ বিভমান আছে। 

রর বিজ্ঞপ্তিমাত্রসিদ্ধি 

রদ্থাকরশাস্তি-গ্রণীত বিজঞ্তিমাত্রদিদ্ধি একখানি উপাদেয় ্টায়গ্রন্থ । নেপাঁলদেশীয় 
বৌদ্ধ পঙ্ডিত শাস্তিভদ্র তিব্বতদেশের দো জেলার কোন বিদ্বান্‌ লামার সহযোগিতায় এই প্রস্থ 
'ভিব্বতীয় ভাষায় অন্থবাদিত করেন। অন্বাদ-গ্রস্থ এখনও বিগ্কমান আছে। 

অন্তর্বযাপ্ডি 

সবত্বা্রশান্তির অন্তর্বযাপ্তিও একখানি উৎকৃষ্ট স্তারগ্রস্থ । কুমারকলস নাঁষক ভায়তীয় 
বৌদ্ধ পণ্ডিত ভিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ ভিবব তীয় ভাষায় অন্ভযাদিত করেন। 
মুল বংস্কত অন্তর্বযাণডি গ্রন্থের প্রতিলিপি নেপালে বিভ্তমান আছে। এই গ্রন্থের পর নাম 
স্রকাতিনন্ন। 
5  ববাখভট (৯৮৩ ধান) 

রিলাকি দর্বজনিদিকািকা একখানি উৎরষ্ঠ ভারগরসথ। বাড ও বাগ বা 
একই ঘি ফি লা, বলা বায মা 1 বাট বক্তবতঃ ৯৮০ খুঠানে। নিশনমান ছিলে... 





 যমারি (১০৫০ ১ খুটা্ ) 
বারি ব্যাকরণ ও ভারশান্ত্রে সপত্ডিত ছিলেন, কিন্ত তাহার আর্থিক অবস্থা অতি. 
শোচনীয় ছিল । তিনি পরিবার ভরণপোষণ করিতে আঅসমর্থ হুইয়। একদা বজ্ঞাসনে 
(বুদ্ধগয়ায় ) আগমন করেন । তথায় তিনি এক যোগীর নিকট তাহার দারিত্র্যের বিষয় বর্ণন 
করিলে যোগী উত্তর করেন,_-“আপনার! পণ্ডিত, এই অহস্কারে যোগীদিগকে ঘ্বণা করিয়া! থাকেন 
এবং তাহাদের নিকট ধর্ম শ্রবগ করেন না। অতএব আপনাদের দারিগ্্য অবস্তস্ভাবী ৷” 
এই কথা বলিয়! যোগী বন্থধর মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র যমারির অতুল এঙ্বধ্য উৎপন্ন হুইল। 
তিনি সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তদনস্তর তিনি শ্বীয় বিভাবত্তায় বিক্রমশিল! বিশ্ব 
বি্ভালয় হইতে প্রশংসাপত্র লাভ করেন। যমারি নয়পাল রাজার সমসামগ্নিক। অতএব 
১০৫০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন । 


প্রমাণবাত্তিকালঙ্কারটীকা 


প্রমাণবাত্তিকাঁলঙ্কারটীকা বমারিপ্রণীত একখানি উৎকষ্ট স্তায়গ্রস্থ। প্রজকরগুধ 
প্রমাণবাত্তিকালঙ্কার নামে যে গ্রন্থ বিরচন করিয়াছিলেন, ইহ! তাহার টীক। মাত্র। স্ুমতি 
নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় হলাসা নগরের সন্লিকটে 
বমিয়। এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত করেন। গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে ;-- 

"আমি এই.'টীক! বিরচন করিয়া যে অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়াছি, তাহার ফলে সংসারের 
লোকপমুহ পরম শক্র মৃত্যুকে পরাভব করিয়া অবিনশ্বর পরিনির্বাণ লাভ করুক ।” 

শঙ্করানন্দ ( ১০৫* খু.স্টাব্দ) 

কাশ্মীরের কোন ব্রাঙ্গণ'বংশে শঙ্করানন্দের জন্মহ্য়। তিনি সর্ববিভায় পারদর্শা ছিলেন 
এবং স্তায়শান্তরে তাহার অসামান্ত পাগ্ডিত্য ছিল। তিনি ধর্ম্মকীত্তিকে পরাভূত করিয়া! একখানি 
মৌলিক স্তায়গ্রন্থ লিখিবার বাসন। করিয়াছিলেন, কিন্তু হ্বপ্রে তাহার প্রতি আদেশ হইল, 
প্ধ্্মকীত্তি একজন আর্য । তাহাকে পরাভৃত কর! কাহারও সাধ্য নছে। ধর্কীপ্তির গ্রন্থে 
বদি ভূমি কোন ভ্রম দেখিনা! থাক, ইহা! তোমার বুদ্ধির ভ্রম ।” এই উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া 
শঙ্করানন্দের মনে অনস্কতাপ উৎপন্ন হইল। তিনি ধর্মমকীত্তির প্রমাপবাত্তিক গ্রন্থের এক টাক! 
যিয়চন করিলেন। বখন নয়পাল বঙ্গদেশের রাজ! ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ অনুমান -১০৫* 
সবে পররাদন কা হেশে জীবিত ছিলেন। তাহার প্রণীত নিয়লিখিত ধিহ এরি). 

প্রমাণবার্িকটাক! ্ 
 শান-রণীত প্মাপবািকটাকা একখানি উপাদের গ্রন্থ! ধরশকীত্তির -প্রমাণবাতিক 


পর্থে ইহ! একখানি অপুর্ব ব্যাথা] চিরনিবৃকা ব্রি. ক এখনও 
ভিবতীং তামার বিমান আছে... 7702 


৬২ . সাহিত্য-পরিবৎ-পন্জিক! [৯নংকা 

সন্বগ্ধপরীক্ষানুসার 

শঙ্বরানন্ন-প্রণীত সন্বন্ধপরীক্ষান্থমারও একক্ানি উৎরষ্ট ভাকগ্রস্থ | ইহ! ধর্ণ কীত্তির' সবন্ধ- 
পরীক্ষা গ্রন্থের টাক! মান্ধ। পরহিতভঙ্র নামক ভারতীক্প বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির 
লামার সহষোগিতায় এই গ্রন্থ ভিব্বতীয় ভাষায় অন্বাদিত করেন। অন্গবাদ-গ্রস্থ এখনও 
বিভতমান আছে। গ্রন্থের প্রারস্তে এইন্সপ লিখিত আছে )-- 

*ধিনি সংসারের সহিত সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন, ধাঁছাতে অহক্কার ও মমকারের 
লেশমাজ নাই এবং ধিনি সমস্ত ক্রিন্না। হইতে স্বতন্ত্র, সেই বুদ্ধদেবকে আমি নমস্কার করি।” 

অপোহসিদ্ধি 

শঙ্করানন্দ-গ্রণীত অপোহ্সিদ্ধি একখানি অমূল্য স্তারগ্রস্থ। মনোরথ নামক কাশ্মীর- 
দবেশীর বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় কাশ্মীরে বিয়া এই গ্রন্থ তিব্বতীর 
ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের প্রারভ্তে এইরূপ লিখিত আছে )-. 

“বিনি সকল ভ্রান্তি হইতে পরিমুক্ত এবং ধিনি সর্ধবকালে জীবের হিতসাধনে রত, সেই 
সর্বজ্ঞ বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া ও তাহার করুণার উপর নির্ভর করিয়া নি ও পর--এত- 
ছভয়ের সব্বন্ধকুচক অপোহবাদ ব্যাখ্যা করিতেছি ।” 


প্রতিবন্ধসিদ্ধি 


_ শঙ্করানন্দ-প্রণীত গ্রতিবন্ধসিদ্ধিও একখানি উৎকষ্ গ্রন্থ । ইহাতে কার্ধ্য ও কারণের সন্বন্ধ 
নিরনপিত হুইয়াছে। ভাগ্যরাজ নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার 
সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্থবাদদিত করেন । অন্থবাদ-গ্রন্থ এখনও 
বি্ভমান আছে। 


স্ীনতীশচন্দ্র বিদ্যাভৃষণ 


শাহি মপুর 

শ্রীবিক্রমপূর কোথায়? হরিবর্শদেব, ভোজবর্ধা, শ্রীচন্ত্র, বিজয়সেন, বল্লালসেন এবং 
লক্ষণসেন প্রমুখ বঙ্গ-রাজগণের' তাত্রশীসনোক্ত বিক্রমপুর-অয়্বন্ধাবার কোথায় ? জ্যোতিবর্ধা। 
বজ্জবর্ণা, জাতবর্ঘা, শ্যামলবর্মা, বিশ্বব্ধপসেন, কেশবসেন প্রভৃতি রান্তবর্গের শ্থৃতি-বিজড়িত 
বিক্রমপুন্ন কোন্‌ স্থানে অবস্থিত ? এ পর্যন্ত বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিত। সকলেই মনে 
করিত এবং সমুদয় প্রতিহাসিকগণই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, চাকা-বিক্রমপুরেই 
বঙ্গ-রাগগণের অয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সম্বন্ধে কেহ কথনও অবিশ্বাসের রেখাপাতও 
কয়েন নাই। সম্প্রতি প্রাচ্যবিছামহার্ণব শ্রীবধুক্ত নগেন্্রনাথ বন্ছ সিগ্ধান্তবারিধি মহাশয় নদীয়া 
জেলায় দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের সন্ধান পাইয়া, দেবগ্রামের প্দষদমার ভিটাকেই" বল্লালসেনের 
সীতাহাটা তাত্শাসন-বণিত বিক্রমপুর-জয়ঙ্কন্ধাবারের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে 
সমুতন্ুক হুইয়াছেন(১)।- ন্তরাং এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে, “বিক্রমপুর-জয়দ্বন্ধাবার” কোন্‌ স্থানে 
অবস্থিত ছিল ? উহ কি ভীম-গ্রবাহ!, ভীবণ-তরজসন্কুল পদ্মা-মেঘনাদের সলিল-সিক্ত ঢাকা- 
বিক্রমপুর প্রদেশের. কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল, ন! পৃত-দলিল! জাহ্বীর প্রাচীন 
প্রবাহের তীরদেশে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরমধ্যেই সংস্থাপিত ছিল? এত কাল কি আমর! 
পুরুষপরম্পরাক্রমে ত্রাস্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াই টাকা-বিক্রমপুরকে বঙ্গাধিপতিগণের লীলা- 
নিকেতন বলিয়া বিনা বিচারেই গ্রহণ করিয়াছি, না উহা! সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই 
ন্গ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? যাহা হউক, কথাটা! যুখন একবার উঠিয়াছে, তখন ইহার চূড়ান্ত 
মীমাংস! হওয়াই সঙ্গত। “সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক 
অথবা! প্রচলিত মতের বিয়োধীই হউক, তাহার জন্ত ভাবিব না”। বিন! প্রমাণে আমর! 
কিছুই বিশ্বাস করিব না এবং সত্য বলিয়। গ্রহণ করিব ন!। 

এখানে বলিয়া রাখি যে, "হিতবাদী” ও “অমৃতবাজার* পত্রিকায় নগেন্্র বাবুঝধ এই অভিনব 
আবিষ্কারের কাহিনী পাঠ করিয়াই আমার দেবগ্রাম-বিক্রমপুয়্ সদর্শন করিবার স্পৃহা জন্মে। 
ফলে গত ২৯শে ফান্তন তারিখে এ স্থানে গমন করিয়া! দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্তির 
নিদর্শনগুলি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি এবং দেবগ্রামের সপ্ততিবর্ষবয়্ধ কতিপয় 
সনাস্ত ও পদস্থ বৃদ্ধের নিকট অনুসন্ধান করিয়া, "্দমদমার ভিটা!” ( এই তিটাকেই নগেন্্র বাবু, 
বল্লালের তিটা বলিয়া গ্রমাণ করিতে সমূতস্ুক ), সাওতার দীখী, দেবকুণড, কুলইচণী গ্রভৃতির 


্পপপীপপপপা শী শা ্াাাাশশীশশাশীশীশ্াাীশীশীীশশিী 

40১. খষ্টম বজীর-সাহিত্য-সপ্মিলনের অভার্থনা-মসিতিয় সম্পাক প্ীযুক দেতেরনাথ খিত কর্তৃক প্রকাশিত 
| সং ইবুক নখ্জেনাধ ধন প্রাাধিস্ঠীমহার্দ কর্তৃক সম্পাদিত রচিত দাষক পৃত্তকে বক 
শহাপিযের গযীগাধিনী প্রকাশিত হইরাছে। ূ র 


৬৪ সাহিতা-পরিষৎস্পত্রিকা [১ সংখ্া 
ধখাসন্কর তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি? দেবগ্রামের প্রাচীন অধিবানিগণ দমরমার ভিটাকে “দেবল 
রাজার ভিটা” বলিয়াই জানেন, বল্লালের সহিত ইহার কোনও সমন্ধ থাকার বিষয় তাঁহারা 
একেবারেই অনবগত। গত বঙগীয়-সাহিত্য-সঙ্ষিলনের অষ্টম অধিবেশনে শ্রদ্ধের ভীযুক্ত 
রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের বাচনিক অবগত হইয়াছি যে, বরেন্দ্র অন্ুসন্ধান-সমিতির জন্গসন্ধানের 
ফলেও দমরমার ভিটার সহিত বল্লালের কোন সব্বন্ধ নির্গীত হুয় নাই। যাহ! হউক, এতৎ" 
সম্পর্কে হছিতবাদী পত্রিকার স্তপ্তে বিস্তর আলোচন! করিয়াছি, স্থতরাং এ স্থলে তাহার 
পুনরাবৃত্তি নিপ্রয়োজন। আমার এই আলোচনায় সম্ভবতঃ কাহারও কাহারও মনোবেদন! 
উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে দেবগ্রামনিবাঁদপী কতিপয় প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছিতবাদী 
পত্রিকার আমার প্রবন্ধের প্রতিবদ করিয়াছিলেন। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের পুরাকীর্তির 
ধবংসাবশেষগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা! করিক্না আমার ক্গীণ বুদ্ধিতে যাহ! সতা বলিয়৷ প্রতিভাত 
হইয়াছে, আমি অকপটে তাহাই গ্িপিবদ্ধ করিয়াছি, পরস্ত কাহারও মনে কেশ দেওয়া 
আমার অভিপ্রেত নহে । 

বর্তমান প্রবন্ধে প্রথমতঃ বর্ধমানের ইতিকথা নামক পুস্তকের স্থান-পরিচয় প্রসঙে 
লিখিত---"দেবগ্রাম-বিক্রমপুর” শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা! করিয়, উপসংহারে শ্রীবিক্রদপুর- 
জয়ন্বদ্ধাবারের অবস্থান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। 

আলোচ্য পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠার ১৯শ ও ২*শ সংখ্যক চিত্রের পাদদেশে লিখিত “বল্লালের 
ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের এক ধার”, *“বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাধরের অপর ধার” 
সম্ভবতঃ লিপিকরখমাদ। কারণ, এই প্রন্তরখণ্ড দেবগ্রামের জনৈক ভন্রলোকের অস্তঃপুরস্থিত 
একটি ক্ষুত্্ গৃহের দ্বারদেশে রক্ষিত আছে এবং ইহা! তাহার অন্তঃপুরের একটি কূপ খনন করিবার 
সময়ে ভূগর্ভমধ্যে পাওয়! গিয়াছিল । 

নগেন্ত্র বাবু, গোপালভ্ট এবং আননভট্টের এজমালীতে লিখিত এবং পুজ্যপাদ মহামহো". 
পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্বে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 

বল্লাল-চরিতের-- 


প্বসতিন্ম নৃপঃ শ্রীমান্‌ পুর! গৌড়ে গুরোতমে। 
কদাচি্ব! যথাকামং নগরে বিক্রমে পুরে । 

: স্বরগ্রামে কদাচিঘা প্রাসাদে হুমনোহরে । 
রমসাণঃ সহ স্ত্রীভিঙ্দিবীব জিদিবেশরঃ ॥* 


এই স্লোকদয় অধ্যাহার করিয়! লিখিয়াছেন।-*চারি শত বর্ষ পুর্বে রচিত সির বয়াল,: 
চস্বিতেও লিখিত আছে-_বলালসেন কখন গড়ে, কখন বিজ্রপুরে: এবং কখন গ্রাস সা 
সবর্ণঞাষে অবস্থান করিতেন। চারি শত বর্ষের এই প্রবার-বাঁফা হইতে. ধনে হ বব. রে 
_বরেজের মধ্যে গৌড় নগরে, স়বেশে বিকুদপুরে এবং বজছেশে বাবর পানে বালনেন রাজ: 





সন ১৬২২] শ্রীবিক্রমপূর ৬৫. 


কার্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান করিতেন।” বিক্রমপুর যে প্লাড়দেশে অবস্থিত, তাহ! বল্লাল" 
চরিতের এই প্লোকটি হইতে পাওয়া যায় ন|। 

সাধারণতঃ ছইখানি বল্লাল-চরিত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তন্মধ্যে একখানি ৮৬হরিশ্ন্ 
কবিরদ্ব কর্তৃক প্রকাশিত এবং অপরখানি পুজ্যপাদ মহামহোপাধ্যার় শ্রীযুক্ত হর প্রদাদ শস্্ী 
মহাশয়ের যত্বে এপিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত। বল! বাহুল্য যে, উভয় বল্লাল-চরিতই 
গোপালভষ্ট ও আনন্দভষ্ট কর্তৃক লিখিত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও এই উভয় পুস্তকের ভাষা 
ও বিষয়গত পার্থকা যথেষ্ট রহিয়াছে । বিশেষতঃ এই শ্লোক ছুইটিও ৬হরিশ্চন্ত্র কবিরত্ব- 
প্রকাশিত বল্লাল-চরিতে দৃষ্ট হয় না। স্থতরাং কোন্থানিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব? 
আচার্ধ্যপাঁদ শাস্ত্রী মহাশয় কেবলমাত্র একথানি হম্তলিখিত পুথি অবলম্বন করিয়াই বল্পাল- 
চরিত গ্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এই পুথিও কাগজে লেখা, তালপাতার নহে। হৃতরাং 
শা্্রী মহাশয়ের আদর্শ পুথি যে প্রাটীন নহে, তদ্বিযয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শুনিতে পাওয়! 
যাঁ় যে, চুঁচুড়ায় এক নুবর্ণবণিকের বাড়ীতেও একখানি বল্লাল-চরিত আবিষ্কৃত হইয়াছিল, 
সুবর্ণবণিক্‌ জাতির প্রাচীন সামাজিক মর্ধ্যাদা এই গ্রন্থে বণিত আছে। এ ক্ষেত্রে এই ৰইখানি 
যে পরবর্তী কালে রচিত হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? চূচুড়ার প্রাপ্ত বইথানি 
কিন্ত এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 

শাঙ্জী মহাশয়ই রমচরিত গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। রামচরিতের এ্তিহাসিক তথা- 
গুলি যেরূপ সরল, বল্লাল-চরিতের কথাগুলি তন্দ্রপ সরল নহে। ইহাতে বৃথ! বাগাড়ম্বরেরও 
বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। রাঁম-চরিতে শত শত এঁতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে এবং 
তাহার সমুদয়গুলিই তাত্রশাসন ব! শিলালিপির প্রমাণ স্বার! সমর্থিত হইয়াছে । কিন্ত বললাল- 
চরিতে প্রতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নাই বলিলেই হয়। যাহাঁও ছুই একটি আছে, তাহার 
সমর্থনকারী প্রমাণ অভ্ভাবধি কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই। বল্লাল মেনের একথানি মান্র 
তাতশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে । নুতরাং অপর পক্ষ যদি এ কথা বলেন যে, ভবিষ্যতে আয়ও 
খোদিতলিপি আবিষ্কার হইলে বল্লাল-চরিতৌক্ত এ্রতিহথানিক ঘটনাগুলির সমর্থন বাহির হইবে, 
তবে তাহাদের কথার উত্তরে বলিতে হয় যে, সমর্থক প্রমাণ আবিফার না হওয! পর্য্যন্ত 
বল্লাল-চরিত এ্তিহাসিক গ্রন্থ বলিয়। গণ্য হওয়া উচিত নয়। 

রাম-চরিত সমসাময়িক ব্যক্তির লেখনী-প্রস্থত। পক্ষান্তরে বল্লাল-চরিত বল্লালের মৃত্যুর 
প্রায় চারি শত বৎসর পরে রচিত হুইয়াছে। অতএব রাম-চরিতের কথ! যেমন করিয়া! বিশ্বাস 
কর! যায়, বল্লাল-চরিতের কথ! ভেষন করিয়! বিশ্বাস কর! উচিত নয় । অতএব বল্লাল-চরিতেয 
উপ্কোক হইটির মূল্য অতি অল্ল। বিশেষতঃ বল্লাল-চরিতেও এমন কোন কথ! উন্লিখিত 
হয় নাই, : যাহার উপর নির্ভর করিয়! বিক্রমপুরকে অনায়াসে রাঢদেশে স্থাপিত কর! 

প্রাচীন বিরামপুর নগর যেখানে অবস্থিত ছিল, নগেজ বাঁবু সেখানে কখনও যান দাই। 
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দমদর্মীর ভিটা হইতে বিক্রমপুরের দূরত্ব প্রায় পাঁচ াইল। এই দমদমার ভিটাতেই বঙ্লাল 
সেনের ভীবিক্রমপুর-অয়স্বন্ধাবার, রাজধানী ব! প্রাসাদ গ্রতিটিত ছিল বলিয়! নগেন্্ বাবু প্রণা৭ 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহা! হইলে তাত্রশাসনাদিতে দেবগ্রামের নাম উল্লিখিত ন 
হইয়। বিক্রমপুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে কেন? বিক্রমপুর হইতে পাচ মাইল দূরবর্তী দমদমার 
ভিটায় অরস্কব্ধাবার বা রাজধানীই ব! কেন প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল? নগেন্জ বাবু বলিতে 
পারেন যে, বিক্রমপুর সহর দমদমার ভিটা পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল, কিন্তু তাহা হইলে বিক্রমপুর 
ও দমদমার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ প্রাস্তরমধ্য কোনও প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন নাই কেন? 
নগেন্জ বাবু হয় ত বলিবেন, রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে, কিন্ত রাঙ্গবাড়ী ছিল তাহা! হইতে পাচ 
মাইল দূরবর্তী দমদমায়। কিন্তু পুরাঁকালে রাঝপ্রানাদ নগরের কেন্্রস্থানেই নির্টিত হইত, 
বড় জোর নগর-প্রাসাদের মধ্যেই অবস্থিত থাকিত। নগরের বাহিরে পীচ মাইল দুরে রাঁজ- 
প্রাসাদ, ইহা অশ্রুতপূর্বব। সুতরাং যদি .দমদমার ভিটা বল্লালের ভিটা বলিয়াই পরিচিত 
থাকে, তবুও উহা! বল্লাল সেনের রাজধানী, রাজ গ্রাসাদ বা জয়ক্বন্ধাবার হইতে পারে না। 
দমদমান ভিটা ও সাওতার দীঘী হইতে ছুইটি জাঙ্গাল রামপাল ও নবদ্বীপ পধ্যস্ত যে 
সম্প্রসারিত ছিল, তাহা সতা বটে এবং এই জাঙ্গাল হয় ত বল্লালসেনেরই নির্দিত। কিন্ত 
তাহা দ্বার! কি গ্রমাণিত হইবে যে, এই জঙ্গাল যেস্থানে আসিয়াছে, সেই স্থানেই বল্লালের 
রাজধানী প্রতিতঠিত ছিল ? 
নগেন্্র বাবু “বিক্রম-তিরস্কত-সাহসাঙ্ষ“পদের ব্যখ্য। করিতে যাইয়! দেবগ্রামপতি বিক্রম- 
রাজকে বিক্রমাদিত্যের সমতুল্য বলিয়া! কল্পনা করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাঁজ যে 
সাহসাস্ক নামে পরিচিত হুইতেন, তাহার প্রমাণ কি? এই সাহা পদ বাবহার করিয়া! 
প্রশস্তিকার হয় ত পুরাকালের বিক্রমাদিত্কে অথব! চালুক্য-বংশের সাহ্‌সাঞ্ককে বিজয়সেন 
অপেক্ষা খাটো করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ সম্বন্ধীয় এরূপ কোনও প্রমাণই 
অন্ভাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়! শ্বচ্ছনে তাহাকে তারত-প্রসিদ্ধ 
বিক্রমাদিত্য অথব! চাঁলুক্যবংশীয় সাহসাঙ্ক নৃপতির সহিত তুলনা কর! যাইতে পারে। সুতরাং 
এ স্থলে সাহসাঙক পদ ছার! দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের কোনও ইঙ্গিত কল্পনা কর! যায় না। 
সাহসাক্ক নামে একজন রাজ! ছিলেন; তিনিও বিজয়সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি। ৪ 
তাহাকে ছাড়িয়! আমর! কষু্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভূম্বামীকে কেন ধরিতে যাই? রী 
দেবগ্রাম-প্রতিবন্ধ-বালবলভিপতি বিক্রমরাজই যে উজানী, মঙ্গলকোট, অগ্রধীপ ্রস্ৃতি 
রে প্রবাদে বিক্রমকেশরী, বিজঞমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। 
প্রাফ-বিক্রপুর বে বিক্রমরাজ বা বিক্রমাধিত্যের প্রতিঠিত, ভাহায়ই বা প্রমাণ কোথায়? 
রা “জিতের মাঠ* বা! “জিতের পুফরিনী* রহিয়াছে, সুতয়াং লগে বাবুর 
মুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হয় টি তংসমুবরের সহি বিজি, নামক শক বানা ৰা 
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দেবগ্রানেক্স প্রাচীনত্ব এতিপাঁদন করিতে যাই! নগেন্ত্র ধাবু লিখিতেছেন,-_সথৃষ্টায় ১ম 
শতাব্দীতে গুড়বমিশ্রের গরুদত্তভভলিপিতে বণিত হুইয়াছে*-_ 


“দেবপ্রামতব! ধন্ত। দেবীন্থ তুল্যবলয়ালোকসন্দীপিতরূপা। 
দেবকীব তম্মাদগোপালপ্রিয়কারকমনত পুরুযোত্তমম্‌* ॥ 
এই শিলালিপিয় গ্রমাণেও আমর! বলিতে পারি যে, খুটীয় ১*ম শতাবীর পূর্ব হইতেই 
দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। এইস্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুড়বনিশ্রের 
মাতুলালয় ছিল বলিয়া তাহার প্রশস্তিকার সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন”। 
নগেন্জ বাবুর উদ্ধৃত গ্লোক গরুড়্তপ্তলিপিতে দৃষ্ট হয় না। ১৮৭৪ খুষটান্বের এলিয়াটিক 
সোসাইটির পত্রিকায় গরুড়ন্তস্ভলিপির একটি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠ গ্রকাশিত হ্ইয়াছিল(১)। 
অবশেষে অধ্যাপক কিলহর্ণের অধ্যবসায়বলে একটি মুলান্ুগত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল বটে(২), 
কিন্তু ভাহাতেও সমুদয় সংশয়ের নিরসন হইয়াছিল না। পরে গৌড়লেখমালায় একটি বিশুদ্ধ 
পাঠ প্রকাশিত হুইফ্াছে(৩)। কিন্ত কি এসিয়াটিক সোপাইটির পঞ্জিকার গ্রকাশিত পা$, 
কি অধ্যাপক' কিলহর্ণের পাঠ অথবা কি গৌড়লেখমালা-$ত পাঠ, কোথায়ও নগেন্্র বাবুর 
উদ্ধৃত প্লেকটির সন্ধান পাইলাম না। গরুডন্তসলিপির ৯*শ ও ১৭শ প্লোকে লিখিত 
আছে; | 
: » *দেবগ্রাম-তব। তণ্ত পত্ধী বব্বাভিধাইভবৎ। 
অতুলযাচলয়৷ লক্ষ)! সত্য! চাপ্য( নপত্য )য়া ॥ 
সা! দেবকীব তণ্মাৎ যণোদয়! শ্বীকৃতং পতিং লক্গ্যাঃ। 
গোপাপ-প্রিয়কারকমহৃত পুরুষোত্মং তনয়ং॥” 
-_গৌড়লেখমালা, ৭৪-৭৫ পৃঃ । 
ইহ! হইতে জান! যায় যে, গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় এক দেবগ্রামে ছিল। কিন্তু গরুড়ন্তস্তলিপি 
হইতেও নগেন্দ্র বাবুর দেবগামের প্রাচীনত্ব গ্রমাণ হয় না। বঙ্গদেশে দেবগ্রাম নামে বছ গ্রাম 
রহিয়াছে । দেবগ্রাম নামক কোনও গ্রামের সন্ধান পাইলেই ষে তাহাকে গুড়বমিশ্রের 
মাতুলালর বলিয়! পরিচিত করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আলোচ্য দেবগ্রামেই যে 
গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় ছিল, তাহার প্রমাণ কি? 
নগেজ বাবু ক্লামচরিতের টাকায় রামপালের সামস্তচক্রমধ্যে দেবগ্রামাধিপতি বিক্রম 


ক র্ঘমীনের ইতিকখা---৫৫ পৃষ্ঠা । 
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রাজের (১) নাম উন্নলিধিত রহিয়াছে দেখির! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাঁমচরিতের দেবগ্রামই 
নবীঙ্গ জেলার অবস্থিত বিক্রমপুরের অনতিদুরবর্তী দেবগ্রাম। মছামহোপাধ্যায় শ্রীযুক 
হরপ্রসাদ শীন্ত্রীর মতানুসরণ করিয়। তিনি বালবলভীকে বাগড়ি বলিয়া নির্দেশ করিয়- 
ছেন(২)। কিন্ত এই উক্তির সদর্থক কোন প্রমাণ অস্তাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাম 
চরিতে” বালবলভীর বিবরণ দেখিয়! বোধ হয় যে, উক্ত দেশ নদীবহুল ছিল। হরিবর্্মদেবের 
মন্ত্রী ভ্ট ভবদেবের উড়িয্যায় ভূবনেশ্বরে আবিষ্কৃত প্রশস্তিতে বালবলভীর উল্লেখ সর্বপ্রথম 
দেখিতে পাওয়৷ বায়। তুবনেশ্বর-প্রশস্তি এবং রামচরিত ব্যতীত ভবদেব ভট্ট-বিরচিত 
*প্রায়শ্চিত্ত-নিরূপণ” ও প্তন্ত্রবার্তিকটীকা” নামক গ্রস্থদ্ধয়ে তাহার বালবলভীভুজঙগ উপাধিতে 
বালবলভীর নাম দেখিতে পাওয়া ঘায়। বঙগদেশে বর্তমান সময়ে দেবগ্রাম নামে বছ গ্রাম 
আছে, জুতরাং দেবগ্রাম বা বালবলভী যে নদীয়। জেলায় অবস্থিত ছিল, এ কথা নিশ্চয়রূপে 
বল! যাইতে পারে না(৩)। যাহা! হউক, বালবলভীকে বাগড়ি এবং দেবগ্রাম-গ্রতিবন্ধ- 
বালবলভী-পতি বিক্রমরাঁজকে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের রাজ! বলিয়া ্বীকার করিয়। লইলেও 
সিদ্ধাত্ত-বারিধি মহাশয়ের যুক্তিই তাহার সিদ্ধান্তের অন্তরায় হুইয়। উঠে। কারণ, দেবগ্রাম- 
গ্রতিবন্ধ-বাগবলভীপতি বিক্রমরাজ রামপালের সামন্তচক্রমধ্যে অন্যতম ছিলেন। রামপাল 
১৯৫৫--১০৯৭ খুষ্টান্দ পধ্যস্ত রাজত্ব করিগ্াছলেন বলিয়। জানা গিগ়াছে(৪)। সুতরাং 
১৯৫৫--১*৯৭ খুষ্টাফ মধ্যেই যে দেবগ্রাম-বি ক্রমপুরে রামপালের সামস্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় 
হইয়াছিল, তদ্বিযয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ১০৪৫--১*৯৭ থুষ্টাব মধ্যে যে বিক্রমপুরে 
রামপালের সামগ্ত বিক্রমরাঁজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই বিক্রমপুরে বিজয়সেন, ভোজ বন্ধ!) 
স্তটামলবর্্মা, জাতবর্ম1, হরিবর্্মা ও শ্রীচন্দ্র প্রভৃতি নরপতির স্থান হইতে পারে না। 
বিশ্বর্ূপসেনের মদনপাড়ে তাত্রশাসনোক্ত “পৌগু,বর্ধনতুক্তযন্তঃপাতি বে বিক্রমপুরভাগে” 
এবং কেশবসেনের ইদিলপুর তাতম্রশাসনোল্িথিত “পুগু,বর্ধনভুক্যস্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগ- 
প্রদেশে” গ্রভৃতি উক্তিতে বিক্রমপুরের অবস্থান স্পষ্টরূপে নির্দেশিত হইয়াছে । বল! বাহুল্য 
যে, বিশ্ব্ূপ ও কেশবসেনের তাত্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর, বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষণ- 
সেনের প্রীবিক্রমপুর-অয়নবন্ধাবার, ভোজবর্্া, গ্রচন্ত্র ও হরিবন্দার শ্রীবিক্রমপুর যে অভিন্ন, 


(১) “দ্বেবপ্রাসপ্রতিষন্ধব ধাচক্র বালবালবলতীতরজ বহলগলহৃত্তপ্রশস্তহন্তবিকুমে! বিক্রমরাজঃ%। 
-রাঁমচরিত, ২য় পরিচ্ছেষ, ৫ম প্লোক, টীকা। 

(২) 71673015501 095 25190090016 ০6 0350£21,) ৮০1. [1], 0. 14. বর্ধমানের ইতিকথা. 
৪৫ পৃষ্ঠা। বলের জাতীয় ইতিহান (রাজভ-কাণ্ড )--১৯৮ পৃঠ1। | 
(৩) খাঙ্গালার ইতিহাঁস- প্রীয়াখ।লদাস বঙ্দযোপাধ্য।য়-প্রণীত, ২৬৯ পৃষ্ঠ।। 

(8) নগেজ বাবুর মতে রামপাল ১*৫১-১*৮৭ ত্রান পর্যন্ত রারত্ব করিমাছিষেন ১: চীন 
শিলালিপি তদীয় ৪২ রানাকে উৎকীর্ণ হইয়াছিল । বঙ্গে জাতী ইত ২১৩পৃঃ ও ধাজালার 
(ইতিহাস--লীয়াখালঘাস বন্দযোপাধ্যা-প্রণীত) ২৬৯ পৃঃ। 


পন ১৩২২] . ভ্ীবিক্রমপুর ৬৯ 
তহ্ধিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাত্রশীপনাদিতে এরূপ কোনই কথা পাওয়! যায় না। যাহাতে 
উপরোক বিভিন্ন রাজবংশের প্রীবিক্রমপুর-অয়্কন্ধাবারকে পৃথক বলিয়! মনে করিতে হইবে। 
বিশেষতঃ তাত্্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর পৌগু,বর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বঙদেশে ( পূর্বববঙ্গে ) অবাস্থৃত, 
পক্ষান্তরে নগেন্ছ্র বাবুর আবিষ্কৃত দেবগ্রাম-বিক্রমপূর বর্ধমানভূক্তির অন্তর্গত এবং উহা! বাগড়ী 
বা রাড়প্রদেশ-সংস্থ। ুতরাং নগেন্্ বাবুর বিক্রমপুরকে তাত্্শাসনবণিত বিক্রমপুর বলিয়া 
গ্রহণ কর! অসম্ভব। 

ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তিতে গৌড় ও বঙ্গ স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া! উক্ত হইয়াছে। প্রথম 
তবদেব গৌড়াধিপতির নিকট হইতে হস্তিনীভট্ট গ্রাম লাত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। 
পঙ্গান্তরে দ্বিতীয় ভবদেব ভট্ট ( বালবলভীভুজঙ্গ ) বঙগরাজ হরিবন্মার সাদ্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। 
এই ভবদেবের পিতামহ আদিদেবও বঙ্গরাজের রাজালক্ষীর বিশ্রামসচিব মহাপান্র ও অব্যর্থ 
সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন(১)। ব্্গর।জ হরিবন্মদেবও শ্রীরিক্রমপুরসমাবাসিতজরঙ্বদ্ধাবার হইতেই 
তামরশাসন প্রদান করিয়াছেন(২)। সুতরাং শ্রীবিক্রমপুরকে বঙ্গ ব্যতীত রাঢ় বা বাগড়ীতে 
স্থাপন করা যায় ন!। 

রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্ত্রের তামশাসনে তৈলোক্যচন্ত্রের পুত্র শ্রচন্ত্র পরে বঙ্গরাজ হইয়া” 
ছিলেন বলিয়াই রাজকবি তাহার পিতাকে “হরিকেল"রাজ.ককুদ-চ্ছত্র-শ্িতানাং শ্রিয়াং 
আধারঃ* রূপে বর্ণনা! করিয়াছেন(৩)। এই শ্রীচন্ত্রও গ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-জয়ঙ্কাবার 
হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। স্থতরাং শ্রীচন্ত্রের বিক্রমপুর-অযস্বন্ধাবার যে হরিকেল-রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । শ্রীচন্ত্র রামপালের অনেক পূর্ববর্তী রাজ! । 
তিনি রামপালের প্রপিতামহ প্রথম মহীপাঁলদদেবের সম্সাময়িক। স্থৃতক্নাং তাহার, 
তাত্রশাসনে ষে বিক্রমপুরের উল্লেখ রহিয়াছে, সেই এরবক্রমপুর কখনও রামপালের সমসামগ্িক 
বিরুমরাপ্জের স্থাপিত বিক্রমপুর হইতে পারে না। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রচন্ত্রের 
বিক্রমপুর হরিকেল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে কথ! হইতেছে, এই হরিকেল-রাজ্য 
কোথায়? থুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গ্রাদুভূতি জৈনাচাধ্য হেমচন্ত্র হুরিকৃত "জভিধাম- 
চিন্তামণি*্তে হরিকেল বলের ( পূর্ববঙ্জের ) প্রাচীন নাম বলিয়! উক্ত হইয়্াছে(৪)। খুরঠীয 
সপ্তম পতাব্ধীর শেষভাগে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং হরিকেল-রাজ্যে এক বৎসর বাপ 
করিম্বাছিলেন। তীছায় নির্দেশমতে হরিকেল পূর্বভারতের পূর্বসীমায় , অবস্থিত(৫)। 


(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ( ব্রক্ষণ-কাও, ১মাংশ ) ৩০৪-৩১২ পৃঃ 

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ( জাঙ্গণ-কাও, য়াংশ ) ২১৫ পৃঃ. 

(৩) সাছিত্য, ২৪শ বর্ধ। ৫ম সংখ্যা, ৪**-৪১৭ পৃ । 

(৫) “বঙ্গাত্ত হরিকেলীগা"স-ইতি হেসচত্রাঃ । 

(৭... 10858005505 1-05158 61 075] & বাজালার ইতিহাস পীরাখালদাস বল্যোপাধয- প্রণীত, 
২দপৃঃ। 


থ$ রা _ সাহিতা-পরিষই-পত্তিকা | [সংখা 


সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ যে হয়িকেলীয়ের অন্তর্গত ছিল, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। নগেজ- 
বাবুর বিক্রমপুর গঞ্জা পুরাতন খাড়িয় পশ্চিম দিকে অবস্থিত, নুতয়াং এই বিক্রমপুন্ন 
হরিকেলীয় বা বঙ্গে অবস্থিত হইতে পারে ন!। 

সন্ধ্াকর নল্দী-বিয়চিত রামচরিত গ্রন্থে লিখিত জাছে, _পূর্ববদিকের অধিপতি বর্দরাজা 
নিজের পরিত্র!ণের অন্ত উৎকৃষ্ট হত্ঠী ও শ্বীয় রথ প্রদান করিয়া রামপালের আরাধনা করিয়া- 
ছিলেন*(১)। বেলাব তাম্্রশাসনের প্রতিপাদয়িত৷ ভোজবর্দীকেই এই প্রাঙ্দেশীয় বর্রাজা 
বলিয়া এ্রতিহাসিকগণ শ্বীকার করিয়াছেন। এই ভোজবর্মাও শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত- 
জয়ঙ্ন্ধাবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। নুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, সন্ধণাকর নদীর 
বাসভূমি অথব! রামপাল ব| মদনপালদেবের রাজধানী রামাবতী নগ্গরী হইতে ভোজবর্্মার 
রাঙ্গা বা রাজধানী পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল বলিয়াই রাঁজকবি ভোজবর্্মাকে প্রা্দেশীয় 
বর্মরাঁজ! বলিয়! পরিচিত করিরাছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী আত্মপরিচয় প্রদানকালে বলিয়াছেন 
ধে, তাহার কুলস্থান পৌগু;বর্ধনপুরের সহিত প্রতিবন্ধ ছিল; তাহা পুখ্ভূ ও বৃহঘটু বলিয়া 
পরিচিত ছিল এবং সমগ্র বন্ুধামগ্লের শীর্বস্থানে অবস্থিত বরেক্দ্রীমগ্ুলের তাহাই চূড়ামণি 
ছিল(২)। প্রাচ্যবিদ্তামহার্ণব মহাশয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-_রাজন্তকাণ্ডে করতোয়া- 
মাহাক্মোর প্রমাণ উল্লেখ করিয়া পৌগু,বর্ধনপুক্র ও বগুড়! জেলান্তর্গত মহাস্থানগড় অভিন্ন 
বলিক্! নির্দেশ করিয়াছেন(৩)। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই পৌগু,বর্ধনপুরের দক্ষিণ দিকে এবং 
টাকা-বিক্রমপুর ইহার পূর্বদিকে অবস্থিত। নুতরাং ঢাঁকা-বিক্রমপুরকেই প্রান্দেশীয় ভূপতি 
ভোজবর্মান্ন জয়গ্বক্বাবার বলিয়! নির্দেশিত করিতে হয়। র্লামপাল এবং তদীয় কনিষ্ঠ পুত 
মদনপালের ক্লাজাকালে রামাবতী যে গৌড়-রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাহ! রাঁমচরিত এবং 
মদনপালের তাত্রশাঁসন হইতে জান! যাল্স। রামাবতীর অবস্থান লইয়া মতভেদ রহিয়াছে, 
সঙগেহছ নাই। নগেন্্র বাবু বগুড়! জেলার মহাম্থানগড়ের নিকট রামপুর! নামক স্থানে 
রামাবতীর অবস্থান নির্দেশ করিয়াছেন(৪)। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের 
মতে রামাবতী সরকার জন্নতাবাদ ব! গৌড়ের সীমামধ্যে অবস্থিত৫)। রামাবতীর অবস্থান 
গৌড়মগ্ডলেই হউক ব| বগুড়া জেলায়ই হউক, দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই উভয় স্থানেরই দক্ষিণ 


(১) ণ্বপরিআ।ণনিমিত্ং পত্যায়ঃ পাগ্দিশীয়েন। 
বরযারণেন চ লিএসাম্মনদানেন বর্দণারাধে ॥/--রাষ-চরিত, ৩1৪৪ 
ত) “বছুধাশিয়ো বরেন্রীষগুলচুড়ামণিঃ কুলস্থানং । 


শপো বর্ধনপুরপ্রতিবন্ধ: পুণ্য: বৃহতট্‌ঃ ।*-_রাম-চরিত, কবি-প্রশত্তি, ১ 
0 বঙ্গের জাতীর ইতিহাস ( রাজন-কাও ), ২*৫ পৃঃ। 
(৪): বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজভ-কাও ), ,২*৯ পৃঃ । 
(৫) ঘানার ইতিহাস-_শীযাখালযাস বল্যোপাধয [-প্রধীত। ২৭২ পৃঃ 


লন ১৩২২] জীবিক্রমপুর ণ্‌১ 
দিকে এবং ঢাকা-বিজ্রমপুর পূর্বদিকে অবস্থিত। সুতরাং প্রীবিক্রমপুর-জয়ছন্ধোবার যে ঢাকা 
বিজ্রমপুর্নেই গ্রতিষ্ঠাপিত ছিল, তঘ্ধিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 

তাতরশাসন ও সমসাময়িক গ্রন্থাদির আলোচনা করিলে শ্রীবিক্রমপুর-জয়ঙ্বপ্ধাবারকে ঢাঁকা- 
বিক্রমপুরেই নিঃসন্দেহে স্থাপিত করিতে হইবে । বঙ্গদেশে বিক্রমপুর নামীয় বহু গ্রাম 
রহিয্নাছে, স্তরাঁং কোনও স্থানের নাম বিক্রমপুর অথব! তাহার পার্শবত্বী কোনও স্থানে 
প্রাচীন কীর্তির কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেই যে, উহাকে বিক্রমপুর-নয়ঙ্কন্ধাবার বলিয়! 
প্রতিপন্ন করিতে হইবে, তাহার কোনই অর্থ নাই। মনে করিলে যাহা ইচ্ছা, তাহাই বল! 
যাইতে পারে বটে, কিন্তু যাহ! বল! যার, তাহার যাখার্থা গ্রমাণ করিবার উপায় জাছে 
কি না, তাহা! পূর্বে ভাবিয়। দেখিলেই ভাল হয়। 


জ্রীযতীজ্্রমোহন রায় 


শ্রীবিক্রমপুর 
( প্রতিবাদের উত্তর ) 


কিছু দিন পুর্ব পর্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে, সেনরাঁজধানী বিক্রমপুর-অয়স্কন্ধাবার পূর্ব- 
বঙ্গেরই কোন স্থানে ঃ আমার নবপ্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাঁস-_রাঁজন্তকাঁণ্ড আমার 
সেই পুর্ব-বিশ্বাসই লিপিবদ্ধ হইয়াছে । অনস্তর বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাত্শাসন ও 
ধোর়ী কবির পবনদুত পাঠ করিয়া আমার সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগে, তৎপরে নদীয়৷ জেলাস্থ 
দেবগ্রাম-বিক্রমপূর পরিদর্শন করিয়া! আমার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়। 

আমি চিরদিন সত্যাবিষ্কারের ভিখারী । নুতন নূতন তত্বাবিষ্কারের ফলে আমাদের ভ্রান্ত 
বিশ্বাস পরিবর্তন করিতে হইবে, ভ্রান্ত ধারণ। পোষণ করিয়া রাখিলে চলিবে না। বর্ধমানের 
পুস্তিকার সময়াঁভাবে বিস্তৃত আলোচন! করিবার ন্থুযোগ হয় নাই। পরিষৎ-পত্জিকায় বর্তমান 

খ্যায় কোন কোন অংশ সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইলেও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার 
অবকাশ পাঁই নাই। বিষয়টা নিতাস্ত গুরুতর মনে করিয়া সকল দিক আলোচনা করিয়া 
একটা বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিতেছি। নুতরাং আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পর যতীন্দর বাবুর 
প্রতিবাদ শোভনীয় হইত। তিনি যে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, আমার প্রবন্ধে 
বিশদভাঁবে সেই সমুদ্রয়ের আলোচন! করিয়াছি। তবে তিনি যখন আমার প্রবন্ধ প্রকাশের 
পূর্বেই প্রতিবাদ করিয়াছেন, তখন কএকজন বন্ধুর অনুরোধে অতি সংক্ষেপে তাহার প্রতি- 
বাদের উত্তর দেওয়া কর্তব্য বোধ করিতেছি। 

১। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় আনন্দভট্ট্রের বল্লালচরিত--একখ্মনি পুথি দেখিয়া 
সম্পাদন করেন নাই। ছইখানি গ্রাচীন পুথির মধ্যে একখানি অরঙ্গজেব বাদশাহের সৃত্যুবর্ষে 
ও অপরখানি ১১৯৮ বঙ্গাব্দের লিপি । হুইথানি পুথিই বিভিন্ন জেল! হইতে পাওয়া গিয়াছিল। 
শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখবন্ধ পাঠ করিলেই জানিতে পারিতেন। বল্লালচরিত-রচয়িতা আনন্দ- 
ডট্টের পূর্বপুরুষ নুবর্ণগ্রামের নিকটস্থ কাসার গ্রামের অধিবাসী । তাহার বল্লালচরিতের 
শ্লোক হইতে বেশ বুঝা বায় যে, বল্লালসেনের অপর রাজধানী বিক্রমপুর গর্বে নহে, 
তাহার পূর্ববঙ্ের রাজধানী সুবর্ণগ্রাম। 

২। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের অবস্থান দেখিলে ইহা কতকাংশ বঙ্গের এবং কতকাংশ 
রাড়ের অন্তর্গত ছিল বলিয়া! মনে হয়, প্রাচীন নবন্ধীপ সন্বন্ধেও এইরূপ । 

৩। বর্তমান দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বাগড়ীর মধ্যে। বলা বাছল্য, গজ ও পল্সার 
বন্ধীপাংশই বাঁগড়ী নামে পরিচিত। ইহা'প্রাচীন বজেরই আন্তর্গত। রাঢ় বা বর্ধমানভুক্তির 
অন্তর্গত নহে। 


১, 


৭৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১যসংখ্যা 


৪। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরকে আমি কোথাও বর্দমানভূক্তির অন্তর্গত বলি নাই। প্রাচীন 
তান্শাসন আলোচন! করিলে দেখা যায়, গঙ্গার পশ্চিমকুল হইতে বর্দমান ভূক্তি এবং পূর্বকূল 
হইতে পৌও)বর্ধনভূক্তি ধর! হইয়াছে। এ অবস্থায় গঙ্গার পূর্বকৃলে অবস্থিত দেবগ্রাম- 
বিক্রমপুর পৌগুবর্দনতুক্তির অন্তর্গত হইতেছে। 

€ | দেবগ্রাম সম্বন্ধে আমার যাহ! বক্তব্য, তাহা পরিষত-পত্রিকায় ৩৪-৩৮ পৃষ্ঠায় গ্রকাশিত 
হইয়াছে। 

৬। দেবগ্রামের দক্ষিণে ও বিক্রমপুরের উত্তরে দম্দম! নামক স্থানে, যেখানে সাধারণে 
বল্লালের ভিটা ও বল্লালের দীঘি দেখাইয়! থাকে, সেই স্থান হইতেই বখন পূর্বব-দক্ষিণমুখে ও 
পশ্চিম-দক্ষিণমুখে বল্লালসেনের ছুইটী জাঙ্গাল বাহির হইয়া গিয়াছে এবং এখানে সকলেই 
যখন বল্লালের বৃহৎ রাঁজবাটীর উল্লেখ করিয়া! থাকেন, তখন এই স্থানে যে বল্লালসেনের একটা 
রাজধানী ছিল, তাহা! কে অন্বীকার করিবে? এই বল্লালের ভিটার তিন মাইল দক্ষিণে 
বর্তমান বিক্রমপুরহাট। প্রীচীন গৌড় ও স্বর্ণগ্রাম রাজধানীর আরতন ৪1৫ ক্রোশ বা 
৮১* মাইলের অধিক ছিল, প্রাচীন বিক্রমপুরও সেইরূপ ৮1১* মাইল স্থান ব্যাপিয়া থাকাই 
সভ্ভব। এরপ স্থলে বঙ্লালের ভিটা প্রাচীন বিক্রমপুরের মধ্যে ছিল, সন্দেহ নাই। 

৭| দেবগ্রামপ্রতিবন্ধবাঁলবলভীপতি বিক্রমরাঁজ রামপালের রাজত্বকালের প্রথমাংশে 
রাজ! ছিলেন। তৎপরে তাহার অধিকার যথাক্রমে বর্ম ও সেনবংশের অধিকারভুক্ত 
হইয়াছিল | বর্ম, সেন ও চন্দ্রবংশের তাভ্রলেখবণিত বিক্রমপুর অভিন্ন। শ্রীচন্রদেবের 
তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকারী রাধাগোবিন্দবাবু এই তাত্শাসনের লিপিকাল আলোচন। করিয়া 
লিখিয়াছেন--প্বর্থবংশের পর শ্রীচন্দ্রের অভ্যুদয় ।” যেমন কামরূপপতি ভাম্করবর্মা অল্প- 
কালের জন্ঠ কর্ণনুবর্ণ অধিকার করিয়া কর্ণন্বর্ণ হইতে তাত্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ চন্ত্রত্বীপপতি শ্রীচন্ত্র অল্প দিনের অগ্ত হরিকেল অধিকার করিয়া বিক্রমপুর হইতে 
শাসন দান করিয়াছিলেন। ই.চিং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্বীর শেষভাগে চন্দ্রত্বীপের রাজসভায় এক 
বর্ষকাল অবস্থান করেন। তাহার বর্ণনায় পাইতেছি যে, হরিকেল চন্দ্রধীপের পশ্চিমে 
অবস্থিত। এ অবস্থায় তৎকালে হরিকেল বা প্রাচীন বঙ্গ পূর্ববঙ্গের মধ্যে গণ্য ছিল না। 
বরাহ্মিহির খৃষ্টীয় ষ্ঠ শতাব্ধীতে বঙ্গ ও সমতট ছুইটী ভিন্ন জনপদ বলিয়াই নির্দেশ 
করিয়াছেন। বতীল্র বাবুও তাহার চাকার ইতিহাসে লিখিয়াছেন--ঢাক! জেলার দক্ষিণাংশ 
ও ফরিদপুর জেলার পূর্ববাংশ লইয়াই সমতট ( ১৭ পৃঃ) । তিনি আরও লিখিরাছেন যে, 
বিশ্বরূপ সেনের তাত্রশাসন অনুসারে ঢাক! জেলার অধিকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ 
বিক্রমপুর নামে অভিহিত ( টাকার ইতিহাস, ১৬ পৃঃ)। আবার তিনিই প্রমাণ করিয়াছেন 
যে, ঢাক! জেলার উত্তরাংশ বা অধিকাংশ গ্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপের অন্তর্থুত ছিল (€ পৃঃ)। 
বঙ্গাধিপ বর্ম ও সেনবংশের অধিকারতৃক্ত হইলে পর ঢাকা জেলা বা সমতটপ্রদেশ পূর্ববঙ্গ 
বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং ইচিং, বরাহুমিহির ও বতীক্জ বাবুর গ্রন্থ হইতেই বুঝিতেছি 


গন ১৩২২] শ্রীবিক্রমপুর ৭৫ 
যে, এখন যাহাকে পূর্ববঙ্গ বলে, তাহা প্রাচীন সমতট বা! প্রাগ্ঞ্যোতিষের অন্তর্গত ছিল, 
হন্রিকেল বা প্রাচীন বঙ্গ উহা! হইতে ভিন্ন । শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে রা ও বরেন্দ্র একত্র গৌড় 
নামে এবং বঙ্গ ম্বতন্ত্র উক্ত হইয়াছে। এই তন্ত্র হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, গঙ্গার 
পুর্বে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাংশেই প্রাচীন বঙ্গদেশ। বর্তমান নদীয়া, যশোহর, খুলনা ও ঢাকার 
পূর্বদক্ষিণাংশ এবং ফরিদপুরের উত্তরপূর্ববাংশ এই বঙ্গের অন্তর্গত। তাই বহু কাল হইতে 
নদীয়া, যশোহর, খুলনা, চাকা ও ফরিদপুরের অধিবাসী রাঢ়বাসীর নিকট প্বাঙ্গাল” বলিয়া 
পরিচিত। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বর্তমান নদীম়্! জেলার অন্তর্গত, নুতরাং প্রাচীন বঙ্গের 
মধ্যেই হইতেছে । এ অবস্থায় নদীয়া জেলাস্থ বল্লালসেনের প্রবাদবিজড়িত বিক্রমপুরকে 
বন্দ ও সেনবংশের বিক্রমপুর বলিয়া! স্বীকার করিতে আপত্তি কি? এই বিক্রমপুরের মধ্য 
দিয়া বঙ্লালসেনের জাঙ্গাল অস্ভাপি বিস্তমান। ূ 

বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষমণসেনের রাপ্গত্বকালের প্রথমাংশে থে সকল তাত্রশাসন প্রদত্ত 
হইয়াছে, তাহাতে বিক্রমপুর-জয়ঙ্কন্ধাবারেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু লক্ণসেনের রাজত্বের 
শেষাংশে প্রদত্ত তাত্রশাসনে ধাধ্যগ্রাম এবং তৎপুত্র কেশব ও বিশ্বরূপের তাত্রশাসনে 
বিক্রমপুর-জয়ঙ্কন্ধ(বারের পরিবর্তে ফক্তগ্রাম-জয়স্কদ্ধমবারের উল্লেখ আছে। অথচ কেশব ও 
বিশ্বরূপ উভয়ের তাত্রশাসনেই “বিক্রমপুরভাগ” প্রদেশে ভূমিদানের কথা আছে। সকলেই 
জানেন, মহম্মদ-ই-বখ তিয়ারের নদীয়া-বিজয়ের পর সেনবংশ পূর্ববঙ্গে গিয়াই আধিপত্য 
করিতে থাকেন । " লক্ষ্ণসেন শেষাংশে এবং কেশব ও বিশ্বরূপ প্রথম হইতেই পুর্বববঙ্গে 
আধিপত্য করিয়। গিয়াছেন। বর্তমান বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর-জয়স্বন্ধাবার 
থাকিলে শেষোক্ত সেনরাজগণের তাত্রশাসনে কখনই বিক্রমপুর-অয়ক্কন্ধাবারের পরিবর্তে 
ফন্তগ্রাম-জযস্কন্ধাবারের উল্লেথ থাঁকিত না। বিশেস্কৃতঃ ঢাকার ইতিহাঁস-লেখক বিক্রমপুর 
পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর নামে কোন সহর ব! গ্রামের অস্তিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। 

বিজয়সেন ও বল্লালসেনের তাম্রশাসন এবং লক্ষমপমেনের সভাস্থ ধোয়ী কবির “পবনদুত” 
পাঠে মনে হুইবে যে, রাড়্দেশেই সেনবংশের পূর্বলীলাস্থলী ; গঙ্গার তীরেই বিজয়সেন, 
বল্লালসেন ও লক্ষ্সেনের রাজধানী ছিল। এ দেশে ব্রাহ্গণ-কুলীনদিগের বিশ্বাস যে, বল্লালসেন 
তাহার বিক্রমপুর রাজধানী হইতেই কুলবিধি প্রচার করেন, তাহার কুল-ব্যবস্থায় রাঢ়ীয় ও 
বারেন্্র, এই ছুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সন্মানিত হইয়াছিলেন। যদি পূর্ববঙ্গ হইতে বল্লাল কুল-ব্যবস্থ 
প্রচার করিতেন, তাহা হুইলে রাট্ীন্স ও বারেন্ত্রের তার বঙ্গজ ব্রাঙ্গণসমাজেরও একটা স্বতন্ত্র 
শ্রেণীর সৃষ্টি হইত। বলা বাহুল্য 'ষে, পাটুলী, বেগে, কাটাদীয়া, সাগরদীয়। প্রভৃতি রাড়ীয় 
ঝান্মণদিগের প্রধান সমাপস্থানগুলি আলোচ্য বিক্রমপুরের নিকট । এ সকল সমানস্থান কুল- 
ব্যবস্থার কালে সম্ভবতঃ নদীরাজেলাস্থ এই বিক্রমপুর-সমাজের অন্তর্গত ছিল। মুসলমান- 
অধিকারের .পর এ অঞ্চল হইতে শ্রেষ্ঠ ত্রাহ্গণগণ পূর্ববঙ্গের যে অংশে গিয়া বাস করেন, 
তাহাই পরে “বিক্রষপুরভাগ” বা বিক্রমপুর পর্নগণ! নামে খ্যাত হইয়! থাবিজা। €কবল ঢাক 


৭৬ সাহিত্য-পরিষ২-পত্রিক! [৯ম সংখ্যা 
জেল! বলিয়! নহে, এখানকার কতকগুলি লোক সুদূর কাছাড়ে গিয়াও বাস করেন, সেখানেও 
তাঁহান্দের বাদ হইতে একটা শ্বতন্ত্র “বিক্রমপুর পরগণার' সৃষ্টি হইয়াছে । যাহ! হউক, 
আজও পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরপরগণার রাটীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের! পাটুলী প্রভৃতি উক্ত সমাজস্থানের 
নামেই স্ব-ঘ্ব পুর্ববপরিচয় দিয়া থাকেন এবং “আদৌ রাট়ে ততে! বঙ্গে” বলিয়া পরিচয় 
দিতেছেন। দেবগ্রামবাসী বয়োবৃদ্ধ শ্্রীুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে প্রবাদ 
গুনিয়াছিলাম যে, বল্লালসেন ষখন বিক্রমপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্পণসেন নবন্ধীপে 
চলিয়া যান। সেই সময় পুত্রবধূর বিরহব্যঞ্কক শ্লোক পাঠ করিয়া! সেই রাত্রিমধ্যে লক্ষণ- 
সেনকে আনিবার জন্ত রাজা বল্লালমেন কৈবর্তদিগকে আদেশ করেন। কৈবর্তেরা সেই 
রাত্রিমধ্যে লক্্মণসেনকে বিক্রমপুর রাজধানীতে আনিয়! দিয়াছিল। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়। 
বল্লালসেন কৈবর্তদিগের জলচল করিয়া লয়েন। তদবধি গঙ্গাতীরস্থ কৈবর্তগণ জলাচরণীয় 
হইয়াছে) কিন্তু পুর্বববঙ্গে বিক্রমপুর পরগণায় আজও কৈবর্তগণের জল চলে নাই। 
এ অবস্থায় লক্্ণসেন-ঘটিত প্রবাদের মুলে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, তাহা যে এই নদীয়৷ 
জেলার বিক্রমপুরেই হইয়াছিল, ইহা! স্বীকার করিতে হুইবে। 

৮। রামচরিতের প্রাগ্দেশীয় বন্মবৃপতিকে বঙ্গধিপ ভোজবন্। বলিয়া কখনই স্বীকার 
করা বায় না। পৌপগু,বর্ধন ব! রামাবতীর পুর্বে তৎকালে প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যই ছিল, সমতট 
বা বঙ্গ ছিল না। আমার কথার প্রতিবাদনুত্রে যতীন্দ্র বাবু যাহাই বলুন, তিনি তাহার ঢাকার 
ইতিহাসে নিজেই স্বীকার করিয়া! গিক্াছেন (ঢা* ই* ৫ পৃঃ)। বল! বাহুল্য, প্রাগ.ক্যোতিষের 
বর্নৃপতিই রামচরিতকারের লক্ষ্য। ম্থৃতরাং ঢাক।-বিক্রমপুরের মধ্যে বিক্রমপুর-জয়্বন্ধাবার 
ছিল, তাহার উপযুক্ত প্রমাণাভাব। আমি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে সবিস্ত/র আলোচন। 
করিয়াছি, এখানে স্থানাভাবে বিস্তৃত আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম ।* 


উীনগেন্দ্রনাথ বহ্থ 


* বতী্র বাবুর যুজিগুলির সঙ্গে তুলন! করিয়া! জাদার যুক্িগুলি গড়িদে পত্রিকার পাঠকগণের বিষয়টা 
বুঝিধার স্ববিধা হইবে বলিয়! সংক্ষেপে কেবলমাত্র এই করটা কথা প্রবাশ করিলাম ।--লেখক। 


একখানি সত্যপীরের পুথি* 


গ্রন্থারস্তে আছে-_-“৮রাঁধাকৃষ্ণ”। তার পর “সত্যনারায়ণের পুস্তক নিক্ষ্যতে ৷” 


“সত্যনারায়ণ-পদে মজাইয়! চিত। 
শ্ীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত ॥” 
ইহাতে বুঝ! গেল যে, কৰি রাধাক্কঞ্চ-ভক্ত ছিলেন। তীহার নিজের পরিচয় কিছুই দেন 
নাই। পিতার নাম, বাড়ী কোথায়, কি জাতি, ইহা গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। 
বার বৎসর পুর্বে ভাগলপুর কলেজের দর্শন-শান্ত্রাধ্যাপক আমার বন্ধু শ্রীধুক্ত বীরচন্দ্র দিংহ 
এম্‌ এ মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থ পাইয়াছিলাম $ তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায় কোনও গ্রামে উহা 
পান। আমার পরমবন্ধু সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত মৌলবী আবছহল করিমের সাহাযো উহার 
পাঠোদ্ধার করিক়াছি। পুথিখানি পুরাতন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা । ১১৬২ সালের লেখা 
অর্থাৎ দেড় শত বৎসরের পুর্বে । কিন্তু এখনও এত পরিষ্কার আছে যে, প্রথমে দেখিলে মনে 
হয় যে, সহজে পড়া যাইবে । কিন্ত ধাহাদিগের বাঙ্গাল! পুরাতন অক্ষর পড়! অভ্যাস নাই, 
তাহাদের উহ! পড়া নিতান্ত স্ুকঠিন। 
গ্রন্থথানি পড়িলে বুঝ! যায় যে, কবি সংস্কত এবং পারদি ভাষা! ভাল জানিতেন। গ্রন্থের 
রূচনা-চাতুর্য্য ও কবিত্ব-শক্তিও যথে্ট আছে। মান্থষের মনের ছুর্বলতা, ছ্েষ, হিংস1--মাবার 
উচ্চ ভাব, ভ্রাতৃপ্রেম ইত্যাদি বর্ণনাম্ন কবি কারিকুরি দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের বিশেষত্ব 
এই যে, সত্যনারায়ণ নাম দিয়। কবি সতাপীরের পুধি লিখিক্নাছেন | 


আখ্যান 


ইহার আখ্যানাংশ প্রায় অন্ত সত্যপীরের পুধির স্তায়। প্রার় বলিলাম এই জন্ত যে, 

ইহাতে কিছু বিশেষত্ব আছে। সদানন্দ ও বিনোদ সদাগর রাজাজ্ঞ!য় বাণিজ্য করিতে গেলেন। 
যাইবার সময় ছোট ভাই মদ্দনকে তাহাদের স্ত্রী স্থমতি ও কুমতির হাতে দিয়া গেলেন। 
যাইবার সময় নদীতে এক অপূর্ব দৃষ্ঠ দেখিলেন। শ্রীমস্ত দেখিয়াছিলেন কমলে কামিনী, 
ই্থীর৷ দেখিলেন /-- 

সদ্দাগরে বিড়ম্বনা করেন খোদায়। 

পাথরের গৌর এক ভাষায় দরিয়ায় ॥ 

নিত্য করে নিত্যকী কীন্নরে গিত গায়। 

দরিয়ার বিচেতে অপূর্ব্ব শোতা। পায় ॥ 
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* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধর্দের ২১শ, ৮ম মাঁদিক অধিবেশনে গঠিত । 


৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 10১5 সংখ্যা 
স্বগছাল পাপির উপরে ভালা দিয়! । 
চারি ফকির নিমাজ করে পশ্চিম মুখ হয়্যা ॥ ৃ 
সদাগরেরা যে দেশে গেলেন, সে দেশের রাজাকে প্র সংবাদ দিলে, তাহার লোক-জনকে 
এ দৃশ্ত দেখ।ইতে না পারার সনাতন প্রথাক্রমে কারাবন্ধ হইলেন। 

এ দিকে স্থমতি কুমতি এক তান্ত্রিকের হাতে পড়িয়া তন্তরমতে যোগ শিক্ষা আরম্ত করিল 
এবং অল্প দিনের মধ্যে এমন সিদ্ধি লাভ করিল বে, গাছে চড়িয়া যেখানে সেখানে যাইতে 
পারিত। মদন বালক হইলেও তাহাদের এই কুক্রিয়া নুকাইয়া লুকাইয়া দেখিত। এক 
দ্বেশে এক রাজার মেয়ের খুব ধূমধামে বিবাহ হইতেছিল। সে সদাগরদিগের দেশ হুইতে 
অনেক দুরে। মুমতি কুমতি পরামর্শ করিল, গাছে চড়িয়। সেই দেশে বাইয়া রাঁজকন্তার 
বয়দ্থর দেখিবে। পরামর্শ মদনও গুনিল। যে গাছে চড়িয়! যাইবে, তাহাতে একটি কোটর 
ছিল। সে তাহাতে লুকাইয়! রহিল। থাসময়ে সেখাঁনে পৌছিয়া' পীরের কৃপায় মদনকে সেই 
রাজকন্তা বিবাহ করিল। অত দুর-দেশ হইতে মদন ইটিয়া আসিতে পারিবে না; সুতরাং 
রাত্রিশেষে রাজকন্তাকে ত্যাগ করিয়া গাছের কোটরে লুকাইয়া৷ থাকিল। মদন, স্মৃতি ও 
কুমতি বাড়ী ফিরিল। কিন্তু যেরাজকন্তার বিবাহ হইল, সে দেশে গ্রাতঃকালে হুলস্থুল পড়িয়া 
গেল। বর খুজিয়া পাওয়া যায় না। অপর দেশের রাজপুত্রগণ প্রত্যেকে বলিতে লাগিলেন 
যে, তিনি রাজকন্তাকে বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু ধোপে টিকিল না, রাজকন্ভার পরীক্ষায় কেহ 
উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। তাহারা সকলে আপন আপন দেশে ফিরিয়া গেলেন । রাজকন্তা 
পিতার সাহায্যে ডিঙ্গ৷ সাজাইয়া আপন পতির অনুসন্ধানে বাহির হইলেন এবং পীরের 
ক্কপায় স্বামী পাইলেন। এখন মুপলমান পীর ও তন্ত্র-মতের ঘোর যুদ্ধ। যখন সুমতি কুমতি 
দেখিলেন যে, তাহাদের কুক্রিয়া সমস্তই মদন অবগত আছে, তখন তাহাদের ভয় হইল এবং 

, মদন-কণ্টককে পথ হইতে সরাইবার চেষ্ঠ1! করিতে লাগিলেন। প্রথমে বিষ প্রয়োগের চেষ্ট 
হইল, তাহাতে অকৃতকার্য হইয়া তত্ত্রমতে মস্ত্রোষধির দ্বারা তাহাকে পাখী করিয়৷ উড়াইয়া 
দিল। ও দিকে পীরের কৃপায় সদানন্দ ও বিনোদ কারামুক্ত হইল এবং রাজ] তাহাদিগকে সাত 
ডিঙ্গা ধন-রত্ব দিলেন। বাড়ী বাইবার সময় স্ুমতি কুমতি যে অলঙ্কার চাহিয়াছিলেন, তাহা 
খরিদ করিলেন এবং মনে পড়িল যে, ভাই মদন একটি সাচান পক্ষী চাহিয়াছিল। অনেক অর্থ 
ব্যয় করিয়। একটি সাচান পক্ষী সংগ্রহ করা হইল। তাঁহার! বাড়ী আসিয়া শুনিলেন, মদন 
মরিয়। গিয়াছে । তাহার পর মদনের স্ত্রী পীরের ক্কপায় পীরের সিন্গি দিলেন। সিঙ্নির 
সরঞ্জাম সামান্ত। 

খোদায় বলেন জদি কিছু নাই ঘরে। 
সওয়া মুঠি খুদ আনি দেওনা আমারে ॥ 
সওয়া মুঠি খুদ দিয়া পুর মনোরথ। 
সদা! মোর খুদে তুষ্ট গোবিদা জেমত ॥ 


সঙ্গ ১৩২২] একখানি সত্যগীরের পুথি ৭৯ 


একিদ। করিয়া! ভুমি খুদ দেহ মোরে । 
মনের বাঞ্ছিত বর দিব গো! তোমারে ॥ 
সওয় সুঠি খুদ আনি রাজার নন্দিনী । 
একিদায় করে সত্যপীরের সিরিনি ॥ 
তার পর সন্বাবালে হিন্দু-মুসমান সকলে উপস্থিত হইলেন। নয়! হাঁড়িতে পুরিয়া 
সিঙ্গির মিঠাই রাখ! হইল। পীরের কলম: পড়িলে সকলে উঠিয়। সেলাম করিলেন। তখন 
সকলকে সিন্নি বাটিয়া দেওয়া হইল। 


“চাটিয়! খাইল হাত সুছিল শিরে” 
আবার সিঙ্গির এত মহিম! যে,-- 


ভরমে সিরনি যদি জমিনে গিরিবে। 
চাটিয়! খাইলে সে নিয়ত হাসিল হবে ॥ 


অপর এক দিন, সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পুজা এর কি না এবং ইহার সহিত আকবর 
বাদশার কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, লিখিব। সত্যনারার়ণের পুজা বাঙ্গাল! দেশে এক সমর 
এত প্রচার হইয়াছিল যে, প্রত্যেক গ্রামে সংক্রান্তি ও পূর্ণিমার দিন কাহারও না কাহারও 
বাড়ীতে এই পুজ। হুইত। এখন কোনও পৃজাই হয় নাঃ সুতরাং সত্যনারায়ণও বাদ 
পড়িয়াছেন। বেহার, উত্তর-পশ্চিমাঁঞ্চল, মধ্যভারত, এমন কি, বোম্বাই অঞ্চলে এখনও এই 
পুজার যথেষ্ট আদর আছে। 


স্রীরঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী 


শ্করাচায্য ও বৌদধধর্ম* . 


শক্করাচার্ধ্য সম্বন্ধে বত পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, আমি বোধ করি, তত আর 
কাহারও সম্বন্ধে লিখিত হয় নাই । ইহার দ্বারা তিনি যে কিরূপ অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, 
তাহা বেশ প্রকাশিত হুইতেছে। তাহার জীরনীতে তাহাকে পাবগুদলনকারী বা 
বৌন্ধ-নির্বধাসক বলিয়া লিখিত হইয়াছে । ইহ! কত দূ'র সত্য, তাহারই নির্ণর়কল্পে এই কত 
প্রবন্ধের অবতারণ! । 

তাহার জীবন সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের ধারণা এই যে, তিনি ৩৮৮৯ কলি-অষ্খে অথবা 
৭১* শকে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩২ বা ৩৮ বৎসর ধরাধামে বিরাজমান থাকিয়! স্র্গী- 
রোহণ করেন। কাহারও মতে তিনি ২৬৩১ ষুধিঠিরাবে জন্ম গ্রহণ করেন। আবার 
কাহারও মতে তিনি পুর্ণবন্থা রাজার সময় প্রাহ্‌ত্তি হন। অন্ত লেখকের মতে তিনি 
পুর্ণবন্মী৷ রাজার সময় ( অর্থাৎ ৬*০-৬১৫ খবঃ). ও প্রচলিত সময়ের ( ৭১০ শক বা ৭৮৮ খঃ) 
মধ্যবর্তী কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন। এই সকল সময়ের আন্ুসঙ্গিকত! ও বিরোধ বিচার 
করিয়া যেটি যথার্থ বলিয়া অবধারিত হইবে, আমরা তাহাই গ্রহণ করিতে পারি। 

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গুরু-নামমালায় ব্রহ্ধাঃ বশিষ্ঠ, শি, পরাশর, ব্যাস, গুকদেবের 
পরেই গৌড়পাদ গোবিন্দ ষতি ও শঙ্করাচার্যের নাম কথিত হইয়া থাকে । তাহার নামের 
পরেই পদ্মপাদপ্রমুখ শিষ্য-পরম্পরার ধারাবাহিক নাম আছে। শক্করের সকল জীবনীতে 
গোবিন্দ ঘতি তাহার সন্্যাসগুরু বলিয়া উল্লিখিত হুইয়াছেন। তিনি বিদ্ধ্যগিরিনিবাসী 
ছিলেন। এইক্সপ প্রবাদ যে, তাহারই অনুমতিক্রমে শঙ্কর ভগবদগীতা, উপনিষৎ ও বেদাস্ত- 
দর্শনের ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। গৌড়পাদ শারুর-ভাষ্যের এক স্থলে পৃজ্যাতিপৃজ্য বলিয়া 
উক্ত হইয়াছেন ) সুতরাং তিনি ষে শক্করের গুরুর গুরু ছিলেন, ইহ] অস্ুমান করিক্না সত্য 
ৰলিম্বা গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। তাহা হুইলে শহ্করের অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী মা যাইতেছে । গোবিন্দ যতি কোন গ্রন্থ রচনা -করেন কি লা, 
তাহ! প্রকাশ নাই। কিন্তু গৌড়পাঁদ বে গ্রন্থকার ছিলেন, তাহা! তাহার সাংখ্যকারিকাতাব্য 
ও মাঞুক্যকারিক বার! প্রকাশিত হইতেছে । শুনা-বার, সাংখ্যকারিকা-তাব্য চীন: দেশের 
সম্রাট চুংএর রাজদ্বকালে ৫৭* এবং ৫৯* খৃষ্টান্জের মধ্যে চীন-ভাষায় অন্বাদিত হয় । কৃতরাং 
গৌড়পাদ যে উল সমরের পূর্ববর্তী লোক, তাহ! চাহি কত -পুর্যা, তাহা 
শ্রের সমর  নিযগণের উপর নির্ভর করিতেছে ১ 
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, শঙ্কর দাক্ষিণাত্যদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার নিবাস সম্ভবতঃ পশ্চিম-মালাবারে ছিল। 
গুন! যার, তিনি অন্পজীবী ছিলেন ) কিন্ত এই অল্প কালের মধ্যে তিনি ধত গ্রন্থ রচদা৷ করিয়া!” 
ছিলেন এবং তদ্কার! জনসাধারণের যেরূপ মত ও বিশ্বাস পর্নিবর্ভন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
এক তগবান্‌ বুদ্ধদেব ব্যতিরেকে সেরূপ অসম্ভব কার্ধ্য কেহ করিতে পারেন নাই এবং 
ভবিষ্যতে পারিবেন কি না, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। 

ষূজে সত্য ন! থাকিলে কোন মত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না । তাই বৌদ্ধমত ও শঙ্কর- 
প্রবর্তিত মায়াবাদগর্ভ অন্বৈত-মত অচিরকালমধ্যে ভ্রুতগতিতে সাধারণের চিত্বাকর্ষণ করিতে 
সক্ষম হইয়াছিল। কোন মত একবার প্রতিিত হুইয়! গেলে স্বার্থপর ব্যক্তিগণ দ্বারা তাহাতে 
কুসংস্কার অন্ুপ্রবেশিত হয়। এই কারণে উহা কালসহকারে কলুষভাবাপন্ন হুইয়। দীড়ায়। 
বর্তমান কালে কি নব্য, কি পুরাতন, সকল ধর্মই এই কলঙ্ককালিম! দ্বারা কলুষিত হুইয়। 
রহিয়াছে। 

শ্র্ুর দশখানি উপনিষদের, ভগবদগীতার ও বেদাস্তদর্শনের ভাষ্য রচনা করেন। তিনি 
তাহার "পুজ্যাতিপুজ্য* গুরু গৌড়পাদের মাওুক্য-কারিকারও ভাষ্য রচনা করেন। তাহার 
ভাষ্যগুলি ধীরভাবে তন্ন তন্ন করিয়! পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তিনি প্রথমে উপনিষদ্ভাষ্য 
রচনা! করেন, তার পর বেদাস্তদর্শন-ভাষ্য রচনা! করেন এবং সর্বশেষে ভগবদগীতার 
ভাম্ম-রচনা! করেন। কারণ, ভগবদগীতার স্থলবিশেষে তাহার প্রতিষ্ঠিত বেদাস্ত-মতই 
প্রযুক্ত হইয়াছে অথচ বথার্থতঃ সে স্থলে সেরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না। এ স্থলে তিনি 
কোন প্রাচীন ভাষ্যকারের অর্থ খগ্নের প্রয়াস করিয়াছেন। আনন্দগিরি এ স্থলের টাকায় 
নীরব, কিন্ত নিঃস্বার্থ শ্রীধরত্বামী শঙ্করের ভাষ্যের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাত না 
করিয়াই বিভিন্ন্ধপ ব্যার্ঠা করিয়! গিয়াছেন। এ স্থলে প্রান ভাষ্যকার ও শ্রীধরশ্বামীর 
অর্থই বেসঙ্গত এবং শঙ্করের অর্থ যে অসঙ্গত, তাহা পক্ষপাতশূন্ঠ পাঠকের চিত্তে অনায়াসে 
প্রতিভাত হইবে। জীবনীর মতে ভগবদগীতাভাব্যই শঙ্করের প্রথম রচন1 | 

শঙ্করের সকল ভাষ্যেই একটি পাত্ডিত্য-ভাব অন্তনিহিত রহিয়াছে। তাঁহার ভাষ! 
সরল ও প্রসাদগ্ডণে পূর্ণ । তাহার যুক্তিতর্ক শ্লাঘনীয় ও অনুকরণীয় । ইহার দ্বারা তাহার 
মনের উদ্দারতার আভাস পাওয়া যায়। তাহার ভাষ্যের স্থলবিশেষ পক্ষপাত-দোষে ছুষ্ট 
ন! হইলে তাহাকে তগবান্‌ বুন্ধদেবের সমক্ষক্ষ বলিতে কুষ্টিত হইতাম না। 

পুর্বে লিখিরা আসিয়াছি, শঙ্কর মাওুক্য-কারিকার ভাষ্য লেখেন। ইহাতে গৌড়পাদ 
অধ্বৈত-মত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন) উহ। উপনিষৎপ্রোন্ত অধবৈত-মত না বৌদ্ধমত, তাহ! 
ঠিফ করিতে পার! যায় না। কারণ, তিনি আত্মা ও পরমাত্মার ভেদকে মায়াক্কত ও 
নিশ্দনীয় বলিয়াছেন, আবার বিশ্বকে রজ্জু-সর্প-জান ও মরীচিকা-জলজ্ঞানরূপে ব্যাথ্যা করিয়া 
গিয়াছেন ? স্তরাং ইহা! (্রুকরূপ ব্েম্ধমত, কারণ, তাহারাও অহয়বাদী ও মায়াবাদী। তাহার 
সময়ের বৌদ্ধগ্রভাবের অবশ্িস্তাবী কলে এইকপ বিশ্বান জন্মিয়াছিল, না নহাঁভীত-.অস্বমেধ- 
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পর্ব-বিবৃত নানারূপ ধর্মমতের একটি অবলম্বনের ইহা! পরিণাম, তাহা ঠিক বল! বায় না। 
যাহা হউক» তাহার শিষ্যানুশিষ্য শঙ্কর তাঁহার মতই সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করিয়া! গিয়াছেন। 
ইহা যথার্থরূপে প্রাচীন খধিমত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কপিলদেব গ্রক্তি- 
পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়াছেন-__পুরুষ দ্র! মাত্র ও দিরপেক্ষত্থভাব | প্রাচীন উপনিষদে 
প্রকৃতি স্বীকৃত, কিন্তু পুরুষ শুদ্ধ দ্র্টা নহেন, তিনি প্রকৃতির নিরস্তাও বটে। উভয় স্থলে 
প্রকৃতি-পুরুষের সংজ্ঞায় দ্বিভাবের অর্থ নিহিত রহিয়াছে । সাংখ্যকারিকার স্থলবিশেষে 
প্রক্কতি-পুরুষ মূল-প্রকৃতি ও পরমাত্মা অথে ব্যবস্তত। আবার কোন স্থলে প্রকৃতির অর্থ 
জড়-প্রকৃতি পৃথিবী বা চৈতন্প্রক্কৃতি স্ত্রীজাতিবূপে এবং পুরুষ জীবাত্মান্বপে ব্যবহৃত 
হইয়াছে--এই জীবাত্মার মোক্ষই পরমব্রক্ম। ভগবান্‌ ব্যাসদেবের গীতার সহিত এ 
মতের যেমন এঁক্য আছে, গীতার সহিত উপনিষদেরও তক্জমপই সামঞ্শস্ত আছে। সাংখ্য- 
মতে পুরুষ বা জীবাত্মা বুদংখ্যক। কারণ, প্রত্যেক মনুষ্যের জন্ম-মৃত্যু, ব্বভাব-চরিজ, 
চিন্তা-কাধ্য ও গুপত্রয়ের সমাবেশ বিভিন্ন । উপনিষৎও ইহ! সমর্থন করে, ভগবদদ্ীতারও এ 
মত। কিন্তু ভগবদগীতার ত্বিতীয় স্তরের লেখক যাজ্জবন্ধ্য পুক্ুষ জীবাত্মাকে পরমাস্ম ও ব্র্মকে 
পুরুযোত্তম লিখিয়! পরবর্তী ভাবুকগণের মস্তক ঘুরাইয়। দিয়া গিয়াছেন_-তীহারা জীবাত্মাকেও 
পরমাস্মা হইতে অখণ্ড ভাবিতে লাগিলেন। ইনার ফলে ভগবদগীত্ত্রীর ভৃতীর স্তর ব! 
বাদরায়ণের মতের উৎপত্তি। সেই মতই গৌঁড়পাদ ও শঙ্করের হস্তে বহু বিস্থৃতি লাত 
করিয়াছে । - 
ভগবান্‌ ব্পসদেব মায়াকে গুণময়ী বলিয়াছেন। যাহা গুপবিশিষ্ট, তাহা অলীক বন্ধ 
নহে, তাহা সাকার না হুইয়! যায় না, তাই প্রকৃতি সাকারা । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও মায়া 
অর্থে প্রকৃতি স্বীকৃত হইফ্াছে, উহার অর্থ চিত্তের ভ্রমেুৎপাদক কুহক নছে। 
মায়াং তু গ্রকৃতিং বিদ্ভাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্‌ । 
তন্তাববতৃতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ 
ইহা গীতার ভাবের প্রতিধ্বনি ও খধির কথার অনুমোদন । 
দৈবী হেষ! গুণময়ী মম মায় ছরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপত্ভস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 
ভূমিরাপোষনলো! বাযুঃ খং মনে! বুদ্ধিরেষ চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন! প্রকতিরষ্রধা ॥ 
অপ57$:55+ গ্রক্কৃতিং বিদ্ধি যে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো! বরেদং ধার্ধ্যতে জগত ॥ 
মায়াকে প্রস্কতি এবং তাহার অধীশ্বরকে মহেশ্বর বলিয়া! জানিবে। তীহারই অংশ দ্বার! 
এই বিশ্বরদ্ধা পরিব্যা্ড।- গুণমী প্রকৃতিকে অতিক্রম কর! অপরিহার্য, ভবে ভগবানের 
জক্কই এই মায়াপাশ ছি করিতে .পারেন। তৃমি, জল, অহ, বা, আকাশ, নন, বুদ্ধি, 
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অহ্ককার ভগবানের অপর! প্রন্কৃতি এবং জীবজগতের মূল কারণন্থনপ! প্রস্কতিই তীছান 
পর! প্রন্কৃতি। এ সচল স্থলেই প্রন্কৃতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাকে উড়াইয়। দিয়া 
কুহুক বলা. সত্যের অগলাপ কর1) সুতরাং মায়া বা গ্রক্কৃতি এই পরিদৃষ্তনান জগৎ--উহ৷ 
কৃহক নহে, উছা! ইন্ত্রজাল সাহাধো প্রতাক্ষীকৃত অবাস্তব বস্তু নহে, উহ৷ শ্ব্ননৃ্ অলীক 
পদাধর্ত দহে । বিশ্বকে উড়াইয়া ছিলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও গণিত জ্যোতিযেরও মুগপাত 
করিতে'হয-। সত্যশীল খধিগণ তাহ! করিতে পারেন না, তাহাদের প্রতি এরূপ কলঙ্কারোপ 
করায় মহা! পাপ আছে, ইহ কুটব্যবহারীর কার্ধ্য, তাহার সন্দেহ নাই। 

এই - টব্যবঙ্থারার জালা আমাঁদের ধর্মগ্রস্থ উপনিষৎ কলুধিভ হইয়া! আছে। ইহার! 
পরাক্রমশালী বৌস্ক নৃপতি নাগার্জুনের সহযোগী ছিল । বেদাস্তদর্শন, মীমাংসাদর্শন, ছান্দোগ্য, 
ফেন বা তবলফার, এতরেয়, কৌধীতকী ইত্যাদি উপনিষদ্গুলি ইহা্দেরই রচনা ( এ সঙ্ধন্ধে 
বিশ্তারিত' হত, “বেলাস্তদর্শন কাহার রচনা” শীর্ষক সাহিত্য-পরিষদে পঠিত আমার প্রবন্ধ গৃহন্থ 
পত্রে ভ্রষ্টব্য )। এগুলি প্রাচীন উপনিষর্দের চর্ব্িতচর্বণ ও আবর্জনায় পূর্ণ। ধীরভাবে তক্স তন্গ 
করিব! পাঠ করিলেই যে কেহ আনার কথার সত্যত। উপলব্ধি করিতে পারিবেন । এগুলিতে 
অনেক' বেদবিরুদ্ধ কথার বর্ণনা! আছে। এ স্থলে দৃঢ়তার সহিত বলিয়া! রাখি যে, বেদে 
প্রন্কতি-পুজার হুত্রপাত হুইক্সা উপনিষদ্দে তাহাই ব্রক্ষোপাসনারূপ চরমসীমায় পরিণতি 
লা করিয়াছে । বেদের ঈশ্বর শ্বর্গে বা আকাশে বিরাজমান, উপনিষদের ব্রহ্ম বিশ্বকরন্ধাণ্ড 
পরিব্যাপ্ত। বাগ-যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন দ্বারা ক্ষরশীল ন্বর্গই লব্ধ হয়, ব্রদ্ম লব্ধ হননা। জন্ম 
অর্জিত, পুণ্যবলে আত্মা পরিশুদ্ধ হইলে মনুষ্য আত্মার কৃপাতেই বঙ্গকে প্রাপ্ত হইতে 
পারে (কঠোপনিষৎ )। এই আত্মাকে হৃদরপল্পে তক্তি ও নিষ্ঠার সহিত ধ্যান করিবার 
ব্যবস্থা উপনিষদে কথিত হইয়াছে। প্রাদীন উপনিষদ্‌ যথা,-_ক্ঠ, মুণ্ডক, মাওুক্য, তৈত্তিরীয়, 
বক্ষবন্লী, ভূগুবলী, বৃহ্দারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর। শ্বেতাঙ্বতরের অনেক ভাব কঠ, মুণ্ডক, 
তগবদগীতা হইতে গৃহীত ১ প্রভেষের মধ্যে গীতার ভগবান্‌ শ্রীকফ ব্রক্গরূপে কীর্তিত 
হইয়াছেন, ইহাতে ভগবান্‌ শঙ্কর বা মহেষ্বরের প্রতি লেই অভিধা প্রযুক্ত- হুইয়াছে। 
গভীন্প তাবুষ খাধিগপের নিকট ব্রন্থা, বিঝু, মহেস্বর' ব্রক্মেরই গুণআয়, তাহাদের পৃথক্‌ 
পৃথক ভাঁবিলেও কোন দোথ নাই, তিনটিকে একভাকে চিন্তা করিলেও কোন ক্ষতি নাই-- 
'আন্ধপ উভয় প্রকারের চিন্তাতে মনের প্রশখ্ততার বৃদ্ধি হয়। এই: উপনিষদের “্অজামেক্কাং 
লোহিতশুযুককাং*) “া্তুপর্গা* প্লোকছর ছারা! প্রাচীন খষিফত উত্তৃত ও সমখিত হ্ইস্বাছে। 
ইহা সুল প্রন্কতি ও জ1.14:আ্আবৌধক'। ইহার ছারা ধেশ বোধ হইতেছে ঘে, 
প্রন্কতিকে স্বীকার করিয়া! লইয়া ব্রঙ্গোপাপনাই গ্রাচীন বৈদিক খধিগণের অতীগ্দিত 
মছিল। বড় পরিতাপের ব্য যে, আসাদের পূর্বতন খবিগণ' বেখাপ সাস্বিক- চিন্তা 
করিত পারিতেন, তীছাদের অধস্তর' গুরুষগগ সে শক্ষিআানিক হারাইছে আরম করেন 
বং ভীহাদের খুদিও জধিক কুষ্উভাব ধারণ করিতে থাকে । পুরীণকারগণ ও আবছা সারি 


গন ১৩২২] শঙরাচার্ষা ও বৌদ্ধধন্ ৮৫ 
চিন্তার নির্শাল শ্রোত অপহেলায় শুফ করিয়া গঞ্ঠালিফা প্রবাহের আবিল জলে হাঁধুকুবু 
খাইতেছি-।* 

ভগবান্‌ শঙ্কর দায়ে পড়িয়া প্রককতি-বিলোপন-মতের পঙ্গপাতী হন। তীছার ছাদের 
গভীর উদারত! যে কিরূপ ছিল, তাহা বল! বায় না। বদি বাস্তবিক তিনি প্রস্কতি-বিলোপক 
হইতেন, তাহা! হইলে তীহার রচিত শিব, ভবানী, গঙ্গা, অপূর্ণ, অপরাধক্ষমা স্তোত্রাদি কি 
দেখিতে পাইতাম ? ইহার ভ্বারা বেশ বোধ হইতেছে, তিনি গুণময়ী প্রকৃতির আন্তরিক 
উপাসক ছিলেন) তিনি বেদাস্ত-ভাষ্যের এক স্থলে তাহা স্বীকারও করিয়া গিক্লাছেন। 
তিনি ভগবান্‌ বুদ্ধদেবকে অনমবন্থ-গ্রলাপী বলিয়াছেন, আবার পাকে প্রকারে বৌদ্ধমত মায়া- 
বাদও সমর্থন করিয়। গিয়াছেন। ভগবান কপিলের মত খণ্ডন করিয়া, আবার মুল'গ্রনস্কতির 
সহিত, ব্রন্ধের ভুল্যতা প্রখ্যাপিত করিয়া কাপিল ও বেদাস্তমতের সামন্ত বিধান করিয়! 
গিয়াছেন। পরমাণুবাদ-সন্বলিত বৈশেষিক মত খণ্ডন করিয়া, পন বিষ়ৎ শ্রুতেঃ” হুত্রের ব্যাখ্যায় 
আকাশভৃত নয়--এই বৈশেষিক-মতের বহুমান করিয়াছেন। এইকপ পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা- 
গুলি লিপিবদ্ধ দেখিয়া স্থুলদশিগণ তাহাকে প্ররচ্ছন্ন-বৌদ্ধ অভিধা স্বারা তিরস্কত করিতে 
পারে, কিন্ত হুষ্দর্শী ও উদ্ারচেতাগণ তাহার ওরূপ ভাব দেখিয়। ধীরভাবে বিচার করিয়া 
তাহাকে নির্দোষ বলিয়াই অবধারণ করিবেন। তিনি একটি শাস্ত্রের ভাষ্য লিখিতে 
বসিয়াছেন। বত দুর সাধ্য, হুত্রকারের মত স্থাপন করাই তাহার কর্তব্য, তাহাতে প্রতিযোগীকে 
নিন্দা করিতে হয়, অগত্যা তাহাও করিতে হইবে, কিন্তু অবসর পাইলেই তিনি দোষ পরিহার 
করিয়া গ্রতিষন্দীকে হৃদয় খুলিয়া প্রশংসা! করি! লইঙ়্াছেন। ইহার দ্বার! তিনি স্বীয় উদার 
স্বভাবের পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। 

পূর্ব্বে ভাষ্যে স্বাধীন মত বিবৃত হইত। গ্রস্থকারের দোষ-গুণ উভয়ই ভাষ্যকারেন্স ভাষার 
প্রকাশিত হইত । শবর স্বামী ও মেধাতিথির ভাষ্যে এই ভাব তৃষ্ট হয়। কুমারিল ত্র 
বার্তিকের সেই গুণ দিলনা ভাষ্যের ব্যাপ্তি সংকুচিত করিয়া যান। ভগবান্‌ শঙ্কর কুমারিলের 
মত জন্ভুসরণ করিয়া! গিল্াছেন। তাই ভিনি ভাষ্যে অবান্তর আকুদঙ্জিক কথ। বলিলেও 
গ্রন্থের বিক্ুদ্ধমত' বলিতে সংযত রহিক্সছেন। 

বেধাতিখি মন্ভাষ্যে কুম্ণারিলের কথার ভাব উল্লিখিত করিয়াছেন ? স্থুতরাং তাহার 
সময়ে কুষাঁরিলের তন্তরবার্তিক যে গ্রচারিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত । বার্তিককার কোথাও 
কোথা শহন্দের গুরচলিত মূলের বিভিন্নত! দিয়াছেন। তাহার মতে রুদ ধাতু রো কর 
রঙ বোধন করিসাছিতলন বলিয়া ক্ষন্ত্রের রতত্ব সিঘ হইয়াছে, ইহাই “কুষারিঙগ পক্ষ" বলিয়া 





:* আটীনসাংখাবরণনের প্রমাণ ও ভ্ডারদর্শসের প্রদাপচতু্ট় তুলনা বরুন। তাঁর পর্ন পরবর্তী কামের 
বা, রি ই ইনি বির চি করন। এ সকলগ্তলিই এক শী তিক একথার 
ভাবির বেখুন। ই এ 


ৰ ৮৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা হিস্যা 
মহুভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। এইক্ধপে শবের একট! ধাতু স্বীকার করিয়া তাহার শিথিল ভিত্তির 
উপর কাপনিক গ্রাসাদ নির্সিত কর! হইয়াছে । ইহা হইতে নানারূপ অবিশ্বান্ত আখ্যারিকার 

কাটি হইয়াছে । আমার বোধ হয়, রঙ শব রুদ্ধ ধাড় রোধ করা বা রদ ধাতু ভীষণ চীৎকার 
কর! হইতে নিষ্পন্ন হুইয়াছে। কারণ, তিনি প্রজাপতির অকর্ণ গ্রতিরু্ধ করিয়া তাহাকে বাণ- 

বিদ্ত করিয়াছিলেন । আখেটে ভীষণ চীৎকার ভ্বারা পণুগণ প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে) এ 

কারণেও পণশুপতির রুদ্র নাম হইতে পারে। পূর্বোক্ত ভাব প্রাচীন তৈত্তিরীয়-সংহিতায় 

লিখিত দৃষ্ট হয়। এই কারণে রুত্্র দেবসংঘ হইতে পণুপতি উপাধি দ্বার! বিভূষিত হন। 
মেধাতিথি অদ্ৈতবাদিগণের বিবর্তবাদ সম্বন্ধে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, সমুদ্রে 
তরঙ্গ উঠিলে উহ! যেমন সমুদ্র হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন, উভয়রূপেই প্রতীয়মান হয়, সেইন্সপ এই 
বিশ্ব ব্রঙ্গেয় বিবর্ত।* এ স্থলে স্প্তঃ বিশ্বের অস্তিত্ব শ্বীক্কৃত হইয়াছে এবং ইহাই যে প্রাচীন 
খধিসম্মত অদ্বৈতবাদ, তাহার ভুল নাই। অন্ততঃ মেধাতিথির সমসাময়িক অধ্বৈতবাদিগণ 
এইল্লপ বিবর্তই বিশ্বাস করিতেন | মেধাতিথি আর এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, 
পুর্ব-উত্তর-মীমাংন1! শারীরক মীমাংসা! বলিয়৷ কধিত হইত। অথচ ব্রঙ্গ সম্বন্ধে তাহাদের 
উত্তয়েক্র একমত নাই-_রাজ। রাজকর্ম্চারীর উত্তম কর্ণের জন্ত উচ্চ পদ দিতে পারেন, 
কিন্ত রাজপদ দিতে পারেন না; তদ্রপ স্থুকৃতী কর্মানুসারে স্বর্গপদই প্রাপ্ত হন, ঈশ্বরত্ব 
প্রাপ্ত হন না। ইহা! মীমাংসা-দর্শনের মত। বেদাস্তদর্শনের মত সুরৃতী ব্রহ্মই হইয়া যান। 
এক ব্রন্ধ অখওভাবে সকল মন্ুয্যে কি করিয়। বিরাঁজ করিতে পারেন, তাহ হইলে ব্রন্গের 
বহুত্ব-দোষ আসিয়। পড়ে, মেধাতিথি এরূপও তর্ক উত্বাপন করিয়াছেন। মন্ুভাষ্যে এই সকল 
কথার প্রসঙ্গ থাকায় আমরা ছুইটি বিষয় অবগত হইতেছি )--১ম মেধাতিথির সময় বেদাস্ত- 
দর্শনের মত তত আদরণীয় ছিল না, ২য়,সুতরাং তখনও বেদাত্তদর্শনের শাঙ্কর ভাষ্য লোক- 
সমাজে প্রচারিত হয় নাই। 
মনুভাষ্যের এক স্থলে লিখিত হইয়াছে যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের নির্ধ্যাতন প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর 
হইয়। থাকে । ইহা! কোন্‌ উৎপীড়নের প্রতি ইঙ্গিত, তাহা নিশ্চিত বলা বার না) সম্ভবত 
সুধ্থা কর্তৃক বৌদ্ধ-নিধনব্যাপার হইতে পারে। এক্সপ প্রবাদ এবং উহা শঙ্করবিজয়ে 
লিপিবন্ধও আছে যে, কুমারিলের শান্ত্রবিচারে যে বৌদ্ধগণ পরাজিত হুইতেন, নুধ্। তাহাদের 
প্রীণদণ্ড করিতেন। এরূপ শুনা যায় যে, তিনি হিমালয় হুইতে কুমারিকার মধ্যবর্তী 
ভূভাগে অধ্যুষিত বৌদ্ধ ও তাহাদের আশ্রয়দাতা, উভয়ের প্রতিই প্রাপদপ্তাজ্ঞ প্রচার করেন। 
ইহা! কত দৃর সত্য কথা, তাহা! বলা যায় না। স্ব! চক্রবর্তী রাজ! ছিলেন না) তিনি ক্ষুতর 
রাজাবিশেষ। তাহার নিজের রাঙ্যমধ্যে তাহার এই খামখেয়ালী চলিতে পারে। অন্তত 





টিজার ভেট ন ভতোইতিগল্ভতে নাপি লিপান্ে সর্বধ! তগাজেদাতযাং 
অনিষচা। এবসম অক্ধণে। হিশ্ববিবর্তং | . . ] ৃ্‌ রা 
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সাহার আজা! গৃহীত, সমর্থিত ও প্রতিপালিত হইবার সম্ভাবন! অল্লই ছিল। ভারতের 
উততরার্থও বৌদ্ধধরশোর জগাভূমি । তথায় কোন রাজাই এ্রকাহীভাবে বৌফ-নিধ্যাতন করেন 
নাই। শশা তাঁহার হত্রপাত করিতে গিয়া এ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হন। তীছার 
অন্তিম জীবন সম্ভবতঃ কলিঙ্গদেশে অতিবাহিত হয়। তার পর ভারতের রাজগণ প্রজার 
উপর অত্যাচার কর! শ্রেয়ঃকল্প মনে করিতেন না। যে তাহা! করিতে গিয়াছে, সে নিজেই 
শাসিত হইয়াছে । সগর রাজা নিজ প্রত্র অসমঞ্জসকে প্রজার অভিযোগে নির্বধামিত করেন। 
নহুষ ব্রাহ্মণের প্রতি ওদ্বত্য প্রকাশ করায় স্বর্গত্রষ্ট হন। বেণরাজা অবিনয় ও কুকর্শের 
জন্ত নিহত হন। উদ্ধত নন্দ চাণক্যের হস্তে প্রাণ বিসর্জন করেন। নিরীহ ব্রাহ্মণ চারু- 
দত্তের প্রতি প্রাণদগ্ডাজ্ঞ। গ্রচার করায় উজ্জঞ্লিনীপতি পালক শর্বিলকের হস্তে নিধন 
প্রাপ্ত হন। 

আমার বোধ হয়, ভগবান্‌ শঙ্কর ও কুমারিল নুধন্বার একদেশবাসী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ- 
নির্যাতন দেখিয়! মর্ম্পীড়িত হইয়াছিলেন! তাই স্বণা ও ক্ষোভে স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ 
করিয়! বিদেশবামী হওয়া মনস্থ করেন এবং বৌদ্ধগণ ও বৌদ্ধধন্্রকে রক্ষা করিবার জন্ত 
সঙ্ক্প করেন। তিনি তীহার ভাষ্যে রাজ্যবর্নন ও পূর্ণবর্মনের নাম উল্লিখিত করিয়াছেন। 
ইহার দ্বারা তাহাদের গুণ ও নাম চিরন্মরণীয় করিয়া! গিয়াছেন। রাজ্যবর্মন ও পূর্ণবন্থীর 
শিষ্টতার কথা ছান্দোগ্য-ভাষ্যে উক্ত-হুইয়াছে। বেদাস্তদর্শন-ভাষ্যে অসম্ভব বস্ত্র অনস্তিত্বের 
উল্লেথকালে পূর্ণবর্মা রাজার নাম করা হইয়াছে । এই পূর্ণবন্্া মগধদেশের রাজা ছিলেন। 
শশাঙ্ক বোধিক্রম দদ্ধ করিলে ইনিই ছুদ্ধসিঞ্চন দারা তাহ! পুনঃ সঞ্জীবিত করেন এবং ভবিষ্যৎ 
আক্রমণ হইতে রক্ষার্থে বৃহৎ প্রস্তর-প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত করিয়! দেন। সম্ভবতঃ ইনিই 
শশাঙ্ককে বঙ্গ হইতে বহিষ্কত করিয়া দেন। ইনি থানেশ্বর ও কান্তকুজাধিপতি বিখ্যাত 
সম্রাট হর্ধবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। হর্যচরিত পাঠে জান! যাঁয়, শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে 
বিশ্বাসঘাতকতার সহিত হত্যা করেন । রাজ্যবদ্ধীনের ধার্শিকতা৷ বহুরূপে প্রশংসিত হইয়াছে । 
সম্ভবতঃ এই রাজ্যবর্ধনই শঙ্করের ভাষ্যে রাজ্যবর্নরূপে উক্ত হইয়াছেন। কারণ, পূর্ণবর্ার 
সহিত ই্াঁরই সহযোগিতা হওয়া সম্ভব । 

প্রাচীন ভাম্যকার ও টাকাকারগণের একটি বিশেষ প্রথ! এই ছিল বে, তীহারা সম- 
সামন্িক ঘটনা! অবলম্বন করিয়! তাহাদের উপম| বিশদ করিয়া! দিতেন। সুতরাং শঙ্কর যেঃ 
রাজ্যবর্দধন ও পূর্ণবর্দার সমসাময়িক ছিলেন, তাহা! একরূপ নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। 
বাচম্পতিমিশ্র তাহার “ভামতীষ্তে তাহার সমসাময়িক নৃপতি নৃগ্নের এইরূপ প্রশংসা করিয়া 
ছেন। ছাদ্দোগ্য-ভাষ্যে শঙ্কর ইহাদের উভয়ের একযোগে নাম করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার 
রচণাকালে রাক্যবর্ধন জীবিত ছিলেন, ইহা নিশ্িত। হর্বর্ধন ৬০৬ থৃষ্টাকে অভিযিক্ত হুন। 
রাজ্যবর্ধন. তাহার ছুই বৎসর পূর্বে রাজ! হন। “তাহা হইলে বেশ বোধ হইতেছে যে, 
ছান্গোগ্য-াষ্য ৬৯৪ ও ৬০৬ খুষ্টাব্বের মধ্যে রচিত হয়। রাজ পূর্ণবর্্ার পুর্বে কোন 
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ব্ধযাপুর রাজ! হন নাই, বেদাত্তভাহ্যে পুর্ণবর্মার সন্ধে এইরপ বর্তমান ক্িয়াবোধক উক্তি 
আছে) ছুতরাং বোধ হয়, উক্ত ভাষ্য তাহার রাজ্যকালে রচিত হয়। তখন হয় ত রাজ্যবর্ধন 
স্বত হইয়াছেন | পুর্ণবন্থা সস্ভবতঃ বৌদ্ধ নৃপতি ছিলেন, রাজ্যবর্ধনও সম্ভবতঃ বোদ্ধর্ো 
বিশ্বীসবান্‌ছিলেন। এত হিন্দু রাঁজা থাকিতে শঙ্কর ভাঘ্যগ্রন্থে এই ছই হৃপতির প্রশংসার 
কেন উল্লেখ করেন? ইহা! সমস্তা নহে, ইহাতে রহস্ত আছে। পক্সপুরাঁপকার সাত পাঁচ 
ভাবিয়া শঙ্করকে প্রচ্ছন্নবৌন্ধ বলিতে পারেন, কিন্ত আমাদের মনে এ সম্বন্ধে অন্তরূপ ধারণা 
আছে। - সজ্জন ব্যক্তি নিরীহ ব্যক্তির নির্য্যাতন সহা করিতে পারেননা। তাহার সাধ্য 
থাকিলে তিনি তাহার প্রতীকার করিবার চেষ্টা পান। শঙ্কর ব্রা্গণ-সন্গ্যাসী ছিলেন) 
স্ৃতরাং কাহারও বিরোধ, বিশেষতঃ পরাক্রমশালী রাঁজার প্রতিত্বন্বিতা কর! তিনি শ্রেয়ঃ- 
কল্প মনে করিলেন না। ব্রাহ্মণের প্রধান অস্ত্র, শস্ত্র নহে-_শান্ত্র। এই শীম্ত্র-ব্যাখ্যার দ্বারাই 
তিনি অতিবড় গ্রবল শক্রকেও করায়ত্ত করিতে পারেন। নিজ দেশ বৌদ্ধদ্বেষিগণ দ্বার 
আকীর্ণ। তথায় তাহার উপদেশ শ্রুত হইবে না, রাজাও তাহার সহায় হইবেন না, এই 
সকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া শঙ্কর ভারতের উত্তরাখণ্ডে আসিয়া বাস করেন এবং পুর্ণ- 
বর্ঘা রাজার গ্গিগ্ধ ছায়ার অবস্থিতি করিয়া হ্বীয় তণ হৃদয় শীতল করিলেন আর জগজ্জনকে 
গৌপভাবে ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তিমান্‌ ও বৌদ্ধধর্ম আস্থাবান্‌ হইতে শিক্ষা দিলেন। 
উত্তরাখণ্ড কখন বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিত না। সুতরাং ধর্দসন্বন্ধীয় 
অন্ত মতের স্তায় শঙ্করের মায়াবাদও এ অঞ্চলে নির্বিবাদে ও নীরবে গৃহীত হইল। কিন্ত 
দক্ষিণদেশে ইহা লইয়! মহা! হৈ চৈ পড়িয়! যায়। কেহ শঙ্করের পক্ষ লইল, কেহ তাহার বিপক্ষ 
হইল) পুরাণগুলি তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত । এক ব্রন্ধপুরাণ ব্যতিরেকে যাবতীয় পুরাণ- 
গুলিতে শঙ্করের মায়াবাদ আলোচিত এবং কোথাও সমর্থিত ও কোথাও তিরস্কৃত হইয়্াছে। 
শঙ্করের উদার হৃদয়ের চেষ্টায় ভগবান্‌ বুদ্ধদেব বিঝুঃর দশ অবতারের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন--_ 
মহাভারতের শেষ সংস্করণ সময়ে তিনি সেরূপ বিবেচিত হইতেন না । 
মেধাতিথি অস্বৈত ও বেদাস্ত-দর্শনের যেরূপ ভাব দিয়াছেন, তাহা মায়াবাদ নহে । দ্মুতরাং 
তাহা শঙ্করের কথিত মতের বিরোধী । অতএব তিনি যে শঙ্করের পূর্র্ববর্তা, তাহার সন্দেহ 
নাই। তিনি মন্তুভাষ্যে ও বাণভটট হর্ষচরিতে অস্তঃপুরবাসিনী মহ্ষীগণের কুচেষ্টার যেরূপ 
উদ্াহ্রণ দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, উভয়েই সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ঘটনার . 
বিবরণ প্রকাশিত করিতেছেন। উভয়েই ভ্রাত! কর্তৃক আবস্ত্য বা অবস্ধী-অধিপতির নিধনের 
কথা লিখিয়াছেন। এই অবস্তীরাজের বন্ধু শশাঙ্ক হর্ষ-ভগিনী রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহ্বর্থীকে 
নিধন করেন, ইহ! হ্র্মচরিতে লিখিত আছে। গ্রহবন্ার হত্যার প্রতিশোধ লইতে গিয়া! রাজ্য- 
বর্ধন হাত.হন। .নতিরাং দেখ! যাইতেছে যে, রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বাবন্থা'ঘটরার.. 
আসবার মনুভাষ্যে আছে; অতএব উহা! যে ৪৪ ও ৬০৬ খুষ্টাব্বের দধ্যে কোন সময়ে রচিত, 
হর, তাছা বেশ কানা বাইতেছে। হর্ধ অভ্িনেকের ৬ বংসর.ধরে বৌবর্থগহ্ণ বাছেন। 
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ইহার পরবর্তী ঘটনাগুলি হর্যচরিতে লিপিবন্ধ নাই। সম্ভবতঃ হিন্মু বাঁণতট ইহাঁতে ক্ষুব্ধ হইয়া: 
হর্ষের আঁশ্র় পরিত্যাগ করেন এবং শেষ জীবন উজ্জরিনীরাজের আশ্রয়ে অতিবাহিত 
করেন।--স্তরাং হর্যচরিতের রচনাকাল ৬*৬ ও ৬১২ খুষ্টাবের মধ্যবর্তী কোন সমন 
ধর! যাইতে পারে। বাণ বৈস্তকুমার ব্রাহ্মণ রসায়মকে অষ্টাদশবর্ধদেশীয় অর্থাৎ আঠার 
বৎসরের নিকটবর্তী বলিয়াছেন। ইহার দ্বার! নিজ বয়ঃক্রম ও আভাসে তাহাই প্রকাশ করিয়া 
দিয়াছেন। ভগবান্‌ শঙ্করেরও ভাষ্যার্দি রচনাকালে এক্সপ অন্ন বয়সের কথা লিখিত হইয়াছে । 
মেধাতিথি তাহার প্রতিযোগী উপাধ্যায়ের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রয়োগ করায়, বোধ হয়, ভাষা- 
রচনাকালে তহারও বয়ঃক্রম অল্প ছিল-__সম্ভবতঃ তখনও তিনি প্রথম যৌবন অতিক্রম 
করেন নাই । এই সময়েই অসহিষ্ণু মন্ুয্যের শক্রর প্রতি বক্রোক্তি অধিক স্ফুরিত দৃষ্ট 
হয়। তিনি ভাষ্যের পুর্ক্বে স্বতিবিবেক নামে একখানি স্থৃতিনিবন্ধও বচন! করেন $ তাহার 
প্রতিও ভাষ্যে ইঙ্গিত আছে। এইরূপে শঙ্কর, বাণ ও মেধাতিথির গ্রস্থাবলী তুলন! করিলে 
তাহাদের জন্মসময় ও সমসামন্িক ঘটনার বিষয় নিশ্চিতরূপে অবধারিত হইতে পারে। 
শঙ্কর বাণের জন্মসময় অনুমান ৫৮৫ খৃষ্টাবব এবং মেধাতিথির ৫৮* ও ৫৮৫ খৃষ্টানদের মধ্যবর্তা 
কোন সময় নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়। 

মেধাতিথির ভাষ্যদ্বারা তাৎকালিক অনেক ঘটনার আভাস পাওয়! ষার়। যেমন নামকরণ- 
স্থলে ভবতৃতি শবের . উল্লেখ। ব্রা্মণের নামের অন্তে মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের বল বাঁ রক্ষা- 
বাচক, বৈশ্তের ধনবাচক ও শুত্রের দাসবাচক শব প্রযুক্ত হওয়া উচিত। এরূপ নির্দেশ 
অনুসারে ভবতৃতি শব ক্ষত্রিয় বা! বৈশ্ত নাম বলিয়া নিশ্চিত হইতে পারে, অথচ ব্রাহ্মণের অন্ত 
উদাহরণের সহিত ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে । ইহার হবার! বেশ বোধ হইতেছে যে, তাম্য- 
রচনাকালে ভবভূতি উদীয়মান নাটককার বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন। তিনি মহাকালের 
উৎদবধাত্রা উপলক্ষে উজ্জয়িনীতে আনিয়া! তাঁহার বীরচরিত অভিনয় করেন। মেধাতিথি 
মালববাসী ছিলেন? তিনি সম্ভবতঃ তাহ! দেখিয়া! প্রীত হন, তাই তবভূতির বহুমান করিয়া 
বরাঙ্মণনামের উদ্দাহরণের সহিত তীহারও উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। সুতরাং ভবভৃতিও 
শঙ্কর, বাগ ও মেধাতিথির সমসাময়িক কবি--তিনি যশোবন্দা রাজার সভাসদ বা সমকালীন 
নহেন$ উহা! রাজতরঙ্জগিনীকারের ভ্রম--সেই শ্রমে গড্ডলিকা প্রবাহের ভায় আধুনিক 
এঁতিহাসিকগণ পতিত হুইয়াছেন। তাহা! হইলে ভবভূতির বীর-চরিত বোধ হয়, ৬*৪-৫ থৃষ্টাবে 
রচিত হুয়। এক্প শ্রত হওয়া যায় যে, ভবভূতি কুমারিলের শিষ্য ছিলেন। মালভীমাধবের 
একখানি আধুনিক সংস্করণের অক্কশেষে এই ভাবের কথা আছে। কুমারিলের কথ! মন্ধভান্তে 
আছে, তাহ! পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে। সুতরাং তিনিও শঙ্কর প্রভৃতির সমকালীন ব্যক্তি, তবে 
তিনি শঙ্কর আক্ষেপ অনেক বয়োজোষ্ঠ ছিলেন । এ সম্বন্ধে জীবনীগুলিতে অন্থ্রূপ কথ! আছে। 

শর পূর্ণবর্দা! রাজার উল্লেখ করায় এবং শ্রত্ব পাঁটলীপুজ্জ জনপদের উপম! দেওয়ায় দ্বরগীয় 
কাশীনাখ হ্ত্ষক তেলাং মহোদয় তীহাঁকে উত্তরাখণডবাসী বলির! নির্দিষ্ট করিয়। গিয়াছেন। তাহার 
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যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি প্রায় অধিকাংধ স্থলে অকাট্য দেখা যার, কিন্ত এস্থলে তাহার সিদ্ধান্তে 
একটু দোষ স্পর্শ করিয়াছে, আমার ক্ষত বুদ্ধিতে এইকপ বোধ হয়। যেহেতু ভগগ্লান্‌ শঙ্কর 
সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে যত জীবনী ও আখ্যারিক! আছে, দাক্ষিণাত্যের সহিত তাহার স্থৃতি যেরূপ 
বিজড়িত এবং তাহার ধর্মমত যেরূপ তীব্রভাবে আলোচিত হইয়াছে, উত্তরাথণ্ডে তাহার 
কিছুই নাই--ভিনি এ দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বুদ্ধদেবের স্তায় পুজিত হইতেন এবং তাহার 
ধর্মমতগুলি গুরুবাকে]র সভায় বিনা পরীক্ষায় সমর্থিত ও সন্মানিত হইত। কারখ, উত্তরাখণ্ড- 
বাসিগগ কোন কালে ধর্দমমতের প্রতি বিজ্ঞপ করিতে শিক্ষা করেন নাই | এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের 
পার্খে সনাতন ধরব নির্বিবাদে আবহমান কাল হইতে বসবাস করিতেছে । বৌদ্ধ নৃপতিগণ 
শ্রমণের সহিত ব্রাঙ্মণপুজার দৃষ্টাস্ত পদে পদে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অতএব এই গৌথ 
প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ভগবান্‌ শঙ্কর দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন-_তিনি মর্ম্মপীড়িত 
হইয়া! নিজ দেশীধিপতির প্রতি আস্তরিক ঘ্বণায় দেশত্যাগী হন এবং মগধে সঙ্জন বৌদ্ধ নৃপতি 
পুর্ণবপ্মার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি শান্ত্রে বৌদ্ধ ভাবের অংশ প্রকাশ ও ব্যাখ্য। করিয়া বৌদ্ধ- 
ধর্ঘের গৌণভাবে উপকার করিয়! গিয়াছেন। এই কার্ষ্যের জন্ত তিনি গ্রস্থপ্রচারকল্পে পূর্ণবন্মার 
আনুকূল্য লাভ করেন। সুতরাং প্রমাণিত হইল, ভগবান্‌ শঙ্কর বৌদ্ধদলনকারী ছিলেন ন!। 
পরস্ধ তিনি তাহাদের মায়াবাদ-মতের সমর্থক হইয়! তাহাদের উপকারক ও পক্ষাবলম্বী ছিলেন। 
তাহার 'নামে অন্তরূপ কলঙ্কারোপ করা যে শ্বার্থপরগণের কার্ধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
গৌড়পাদের সময় নিরূপণ ও তাহার অত্বৈতমতের সংক্ষিপ্ত সমালোচন! করিয়া! আমার 
প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি । চরিতলেখকগণের মতে শঙ্করের সন্ন্যাস-দীক্ষাকালে তাহার 
গুরু গোবিন্যতির ৭ বৎসর বয়ংক্রম হইয়াছিল। তিনি ৯কি ১২ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় 
দীক্ষিত হন। তাহা! হইলে জানা যাইতেছে যে, গোবিন্দঘতি অন্মান ৫২৫ খৃষ্টাবে জন্মগ্রহণ 
করেন। গৌঁড়পাদদের তাঁহা অপেক্ষা ৫* বৎসরের বয়োজ্যোষ্ঠতা ধরা যাইতে পারে। তাহা 
হইলে গৌড়পাদ যে অনুমান ৪৭৫ খৃষ্টাব্ধে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে। 
গৌড়পা্ সাংখ্যকারিকার ভাষ্য লেখেন। তাহাতে লিখিত আছে, পুরুষ বদ্ধ হন না-_ 
বন্ধন তাহাতে উপচাঁরমান্র। প্রক্কতিই পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্তির জন্ত বন্ধ! হন, স্থুতরাং মছ্ছষ্যের 
দেহপরিগ্রহ গ্রক্কতির কার্য । সাধনার দ্বারা পুরুষ প্রকৃতিকে জ্ঞাত হইলে তাছার প্রক্কৃতি- 
স্পৃহার নিবৃত্তি হয়। তখন তিনি নিরপেক্ষভাবে প্রকৃতিকে অবলোকন করেন এবং প্র্কতিও 
সতী স্ীর সতায় পুরুষবর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছি জানিয়া আর তীহার সন্মুখবর্তিনী হন না--ইহারই 
নাম প্রস্কতিলয়-_ইহাই হইল সাংখ্যমতে পুরুষের মোক্ষ। ' গৌড়পাঁদ কিন্তু মাওুক্যকারিকাতে 
বলিয়াছেন যে, পুরুষ মুস্ুক্ষুও হন না, মুস্তও হন ন1) তীহার দ্বেহবন্ধ ভাব বা জন্মও নাই, 
তিনি সাধকও নহেন।* এস্থলে তিনি সাংখ্যকারিকার বিরোধ উক্তি ত করিয়াইছেন, 


* ন মিয়োধো! দন চোৎপত্তিঃ ন বন্ধো! ন চ সাধকঃ। 
নমৃযুক্ধুন বৈ মুক্ত ইত্যহা পরমার্থত]॥ 


সন ১৩২২ ] শক্তি ও বৌদ্ধধর্ম ৯১ 
তিনি প্রাচীন উপনিবদেরও বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়। গির়াছেন। উহাতে ত্রন্মলাভার্থে 
সাঁধনার উপদেশ আছে; সুতরাং শরীরাধিষ্ঠিত জীব সাধক হুইলেন।* ভগবান্‌ গীতাতেও 
সাধনারূপ কর্দের প্রসঙ্গ কম্ঘরযোগে বিবৃত করিয়াছেন । 

গৌড়পাদ জীবাস্মা পরমায্মাকে অখণ্ড বলেন। ইহাও তাহার ভ্রম। ইহাও প্রাচীন 
উপনিষদূবিরুদ্ধ মত। তথায় পরমাত্মা ও জীবাত্বা অগ্রি ও অন্িশ্কুলি্গরূপে এবং সমুদ্র ও 
গ্রবাহিতা নদীরূপে ভুলিত হইফ্মাছেন।1 গৌড়পাদের মতে মায়াপ্রভাবে এরূপ ভিরজ্ঞান 
জন্মিয়! থাকে। যদি উভয়ের ভিন্নতা শ্বীকার করা হয়, তবে ব্রন্গের জন্মও স্বীকার করিতে 
হয়$। গৌড়পার্দের এ যুক্তি অকিঞ্চিৎকর। কারণ, প্রত্যেক মন্ুষ্যের জন্ম-মৃত্যু, শ্বভাব- 
চরিত্র, চিন্তা-কাধ্য ও গুপত্রয়ের সমাবেশের বিভিন্নতারূপ সাংখ্যমত তাহার বিরুদ্ধে উদ্খিত 
হুইতেছে। মনুষ্যমাজ কোন বিষয়ে পরস্পরে এ্ঁকমত্য হয় না) সুতরাং সকলের জীবাত্মা 
বিভিন্ন। তবে সকল জীবাত্মাই যে পরমাত্ার অংশ, এই প্রাচীন উপনিষদ্মতও মানিতে হয়। 
কারণ, সকল জীবের মোক্ষপ্রাপ্তিস্থল ব্রহ্ম । 

গৌড়পাদ জগৎকে মায়া বা কুহুক বলিয়াছেন-_ইহাঁও সাংখ্যমত ও উপনিষদ্মতের বিরুদ্ধ 
উক্তি। তাহার মতে ইহা রজ্ছুতে সর্পজ্ঞানরূপ এবং স্বপ্পে গন্ধর্বনগর দর্শনশ্বরপ।খু জগৎ 
স্বন্ধে এ ভাব খাটে না) কারণ, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও গণিতজ্যোতিব মিথ্য। হুইয়া 
ষায়। যাহা হউক, ইহা! গৌড়পাদের স্বাধীন চিন্ত! ) সুতরাং তাহাতে ভ্রম থাকিলেও আমরা 
উহা সর্বাস্তঃকরণে অনুমোদন করি। 


* কঠ উপ, ওয় বল্সী-. 
প্রণযো ধনঃ সরে! হাতা অঙ্গ ত্রক্ষাযুচাতে॥ 
অপ্রমস্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়! ভবেৎ ॥--( ২য় যুণ্ড, ২র খণ্ড ৪) 
এব সর্ব্বেধু তৃতেষু গুঢ়াক্ধ। ন প্রকাশতে । 
দৃষঠতে স্বগ্রর। বৃদ্ধা! হুয়া নুগ্্রদর্শিভিঃ ।--( কঠ, ৩য় হী ) 
যথা হুদীপ্তাৎ পাবকাদৃবিস্কুলিঙ্। সহশ্রশঃ গ্রভবন্তে সরপাঃ। 
তথাক্ষরাৎ বিবিধ! সোম্য ভাবা; প্রগারত্তে তত্র চৈবাপি বাস্তি।--( ২য় মুড) 
বথ! নসঃ বলগমান! সমুজেহম্তং গচ্ছন্তি নাষরগে বিহবায়।--( ৩য় মু, ২য় খও ) 
জীষাত্বনো রনন্তত্বমতেদেন প্রশন্ততে । 
নাদাস্বং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেব হি সমঞ্রসম্‌ ॥ 
মার! ভিন্ততে হেতৎ ন তথাজং কথঞন। 
তত্বতে তিদ্মানে। হি মর্তভামমৃতং ্জেৎ | 
নিশ্চিভাগাং বধ! রজ্জাং ধিকল্সে। বিনিবর্ততে। 
রজ্ছুয়েষেতি চাঈৈতং তথদান্মবিনিশ্চয়ঃ ৪ 
সবগ্ননায়ে বথা দৃষ্টে গন্ধব্বনগরং বখা । 
তখ। বিখবিদং দুষ্টং বেদাস্তেবু বিচক্ষণৈঃ ॥ 


৯২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২র সংখ্যা 

মেধাতিথি তাহার মন্তুভাষ্যে বিদ্ধ্যগিরিনিবাসী সাংখ্যগণের মতের ভাব দিরাছেন--তাহ! 
অনেকটা মহাভারত-কথিত সাংখ্য-মতের জার়। তাহারা তাহাঁদের মত ব্রহ্মপুরাণে প্রথম 
বিবৃত করিয় যান, তাহাই বিষু, আদি পুরাণে অনুস্থত হয়। বোধ করি, গৌড়পাদও সাংখ্য- 
মতাবলম্বী ও বিশ্ধ্যবা্সী ছিলেন, নতুব! তিনি সাংখ্যকারিকার ভাষ্য লিখিতে বাইবেন কেন? 
কারণ, সমতস্ত্রী না হইলে পুর্বতনগণের মধ্যে কাহারও পঠন-পাঠন ও ব্যাখ্যায় অধিকার 
ঘটিত না। গৌড়পাদ ও শঙ্কর সাংখ্যগণের স্তায় নির্মলচরিত্র ছিলেন--তাহাদের পক্ষে বরন্মের 
উপাসনা করা না করায় কোন অনিষ্ট ন! হইতে পারে, কিন্ত গ্রথম শিক্ষার্থীর মনে নিফর্স-ভাব 
বন্ধমূল করায় সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা! । ইহার পরিণাম যে বিষময়, যোগবাশিষ্টের চুড়ালার 
উপাখ্যান ভাহার দৃষ্টান্ত । ঘুর্খের নিকট এইরূপ শিক্ষ৷ কুশিক্ষায় পরিণত হুইয়াছে--তাহার 
ফলেই অবারিত ব্যভিচারের শ্রোত.প্রবাহিত দৃষ্ হয়। ভাগবত, ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ ও আমাদের 
অধিকাংশ তন্ত্রে এই কুশিক্ষার দৃষ্টান্ত বর্তমান । 

অনেক জন্মের সাধনার ফলে মনুষ্য সংস্বভাব অথবা গীতাপ্রোক্জ দৈবী প্রকৃতি লাভ করে 
এবং তাহাই তাহাকে অচিরে ব্রহ্মলাভে সমর্থ করে। কঠোপনিষদে ইহাকে আত্মার আহ্কুল্য 
বল! হুইয়াছে। গীতায় ভগবান্‌ ইহাকে বান্দেবে পর৷ ভক্তি বলিয়াছেন। ভগবান্‌ বুদ্ধদেব 
ইহ! লাভ করেন। তিনি সাধারণের শিক্ষক, তাই তিনি তাহা মুখে ব্যক্ত করেন নাই? কারণ, 
অজ্ঞ ব্যক্তি সে কথ বুঝিতে পারিবে না | গোঁড়পাদ ও শঙ্করও তাহাই বুঝিয়াছিলেন। গোৌঁড়পা 
গু জ্ঞানের বর্ণনদ্বার। সাধারণের মন হরণ করিতে পারিলেন না, শঙ্কর তাহাই সগুণ ছাচে 
ফেলিয়। দেবস্তোত্রাকারে প্রকাশ কারয়া লোকের চিত্বাকর্ষণ কিয়! [গয়াছেন। চৈতন্তদেব 
ইহার মর বুঝিয়৷ যেরূপ মত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাৎকালিক বঙগসমাজ উদ্বেলিত হুইয়া- 
ছিল। রামপ্রসাদ ও কমলাকাস্ত তাহাই নম্রতা ও দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 
রামপ্রসাদ ভক্জিগর্ভ দ্বৈত-অদ্বৈতভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার-_-*চিনি হওয়া 
ভাল নর মন চিনি খেতে ভালবাসি” ঘধৈতমত। ভীবহিংস৷ ভাল নহে, তাহাতে ভক্তির 
লেশমাহ্র প্রকাশ হুয় না। “ছাগ মেষ মহিষ আদি কাজ কিরে তোর বলিদানেশ। 

তিনি ইছার দ্বারা সাংখ্যমত অন্্রমোদন করিয়! গিয়াছেন। তাহার মৃত্যুর প্রাকালের গানে 
হ্ৈত, অছ্ৈত, সাঁংখ্য-_-তিন মতই উক্ত হইয়াছে । “বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ*, ইহ! 
হৈতগর্ত অস্বৈতবাদ, কি গৌড়পাদের জ্ঞানগর্ভ শুদ্ধ অধৈতবাদ, তাহা ঠিক বোঝ! যায় না। 
সম্ভবতঃ উহা! দৈতগর্ভ অহ্বৈতবাদ ॥ কারণ, তিনি পরেই বলিতেছেন, 

“ব! ছিলি তাই তাই হুবি রে নিদানকালে। 
যেমন জলের বিশ্ব জলে উদয়, লয় হলে সে মিশার জলে ॥” 

এ স্থলে জলের বিদ্বের অস্তিত্ব স্থীক্কৃত হুওয়ায় উহা দৈতগর্ভ অদ্বৈতবাদ হইতেছে এবং ইহাই 
প্রাচীন উপনিষদের মত। গৌড়পা্দ ঘটাকাশ শ্বীকার করিয়্াও ঘটের অ্তিত্বের প্রতি 
উপেক্ষ। করিয়াছেন $ সুতরাং তাহার মত ঘোবপুন্ত নহে । এখানে গ্রসাদের হুক্ষদর্শিতা ও 


ঈন ১৩২২ ] শহকরাচার্ধয ও বৌদ্বধর্শ ৯৩ 
তক্তিগর্ভ অদ্বৈতবাদের নিকট গৌড়পাদের জ্ঞানগর্ভ গুফ অদ্বৈতবাদ নিপ্রাভ--উহার নিকট 
ইহাকে নিশ্চয় পরাজয় শ্বীকার করিতে হইতেছে। * 

আমার শান্্রগুরু পুজ্যপাদ স্বর্গীয় কালীবর বেদাস্তবাগীশ মহাশয় তাহার «শঙ্কর ও 
শাঁক্যমুনি” নামক গ্রন্থে শক্করের মায়াবাদকে বৌদ্ধমত বলিয়া অন্পই আভাস দিয়াছেন এবং 
পন্মপুরাণে শঙ্করের নাম ও মায়াবাদের নিন্দার উল্লেখে বিশ্বয় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 
পণ্ডিত ) তাহার হৃদয়, মন ও মুখে পরম্পরের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইলেও তিনি 
লোক-সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংবতমুখ হুইয়াছেন। 

প্ডিত প্রপন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয় তাহার প্ষড় দর্শন” গ্রন্থে শাস্ত্রসন্বন্ধে স্পষ্ট অভিমত 
প্রকাশ করিতে গুরু জনের অভিসম্পাতের আশঙ্কা! করিয়াছেন । বর্তমান লেখক একজন 
্ষুদ্রবুদ্ধি, তাহার অন্তরাত্ম। শান্ত্রপাঠে যাহা সত্য বলিয়া অবধারিত করিয়াছে, তাহাতে 
মনও সায় দিয়াছে, তাই তাহা ম্বতঃ মুখ হইতে স্ফুরিত হইয়াছে । আমি গুরুজনের পাদপন্সে 
আত্মমত নিবেদনমান্র করিয়াছ। তাহারা উহা, গ্রহণ করতে পারেন, নাও পারেন সুতরাং 
আমার তাহান্দের অভিদম্পাতের আশঙ্কা! অতি অন্ন। আরম যাহার ভক্ত, তিন আমাকে 
অকারণ অভিশাপ হইতে সতত রক্ষা করিতেছেন । তিনিই তাহাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হৃইয়! 
আমার কথার ধীর বিচারে প্রবৃত্ত করিবেন এবং অবশেষে আমার মতের পক্ষপাতী করিয়া 
আমাকে আশীর্বাদভাজন.করাইবেন। ইহা! আঞ্জ না হউক, এক দিন হইবেই হইবে। 

আঁকিঞ্চনের শ্বভাব, যে গ্রন্থ পাঠ করে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া, অগ্রপশ্চাৎ তুলন। করিয়া, 
ভাষা, ভাব, রীতির পুজ্জান্থপু্জরূপে বিচার করিয়! পাঠ করে। এই কারণে আম ঈশ্বরকপাক় 
অচিরে সত্য নিপ্ধারণ কাঁরতে সমর্থ হই, এই কারণে আরম মহাভারতে চারিটি সংস্করণ 
দেখিতে পাহয্জাছি, ভগব্দগ।তার তিনজন লেখক অবধারণ করিতে পারিয়াছি ; ভারতে তিন 
জন কালিদাসের অস্তিত্ব নিক্মপিত করিয়াছি । প্রথম কালিদাস খুষ্টাব্বের পুর্ববে অথবা প্রথম 
শতাব্বীতে বর্তমান ছিলেন। তাহার যৌবন-রচন! মেঘদৃত ও কুমার-সস্তব, প্রৌ-রচন! 
রঘুবংশ ) তাহার যৌবন-রচন! বিক্রমোর্বশী, তাহার প্রৌ-রচন। শকুস্তলা । দ্বিতীয় কালিদাস 
হ্যবর্ধনের পরে প্রাহ্ভূতি। মালবিকাগি(মত্র, খতুসংহার ও শ্রুতবোধ ইহারই রচনা। উদ্ভট 
শ্লোকে কালিদাস ও ভবতূতির প্রাতদ্বন্ঘিতার কথা যে প্রচলিত, তাহ! সম্ভবতঃ ইহাকেই লক্ষ্য 
করিয়া-_কারণ, ভবভূতি এ দময়েরই লোক । তৃতীয় কালিদাস জনৈক প্রবঞ্চক ১ "জ্যোতিবিধা- 
ভরণ” ও “নলোধয়* তাহার রচনা বলিয়া বোধ হুয়। এইগুলিতে হেমচন্ত্র হরির অভিধান- 
চিন্তামণির শব্বরাশির আন্শ্রান্ধ কর! হইয়াছে। সুতরাং এই কালিদাস হেমচন্দ্রের বছু 
পরবন্তী কালের লোক । হনি দাক্ষিপাত্যের মাথুর ব্রাহ্ণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 

এইরূপে আমি অনেক শঙ্করের জন্সন্ধান পাইয়াছি। আমার মতে হ।ব্কার ভগবান 
শঙ্কর দাক্ষিণাত্যের লোক। দ্বগীয় তেলাং মহোদন্ধ তাহাকে গৌড়ীন্ত বলিয়াছেন। তক্টোৎপল 
বৃহজ্জাকের টীকার জনৈক গণিতজ্ঞ ভষ্ শক্করের উল্লেখ করিরাছেন। বঙদেশেও অনেক- 
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খুলি শঙ্করের নাম শ্রুত হওয়া যায়। একজন সত্যগীরের পাঁচালী-রচরিতাও আছেন। 
“নিরালদ্বে! লম্বোদয়-জননি কং যামি শরণং* এই ভণিতাধুক্ত স্ভোত্র শঙ্করাচাধ্য-রচিত বলিয়া 
প্রচারিত। ইনি সম্ভবতঃ বঙ্গদেশবানী এবং আধুনিক ব্যক্তি। ইহার প্রাহর্তাবকাল ১৫*-_ 
২০৪ বৎসরের অধিক হইতে পারে না। ইহার ভাষা, ভাব ও রীতির সহিত অব্পপৃর্ণান্তো্র 
ও অপরাধক্ষম! স্তোত্রের ভাষা, ভাব ও রীতির বিস্তর প্রভেদ। এ ছইটিতে হিন্দৃস্থানী ভাবের 
সম্পূর্ণ আক্াণ পাওয়। যায়। একজন জ্ঞান, বৈরাগ্য ও মোক্ষের অভিলাষী, অন্ত জন মোক্ষা- 
ভিলাষী নছেন। ভাষ্যকার শঙ্কর জানমার্গের পথিক ? স্তরাং অন্নপূর্ণা ও অপরাধক্ষমান্তোত্র 
তাহার রচনা! বলিয়া! বোধ হইতেছে। এগুলিতেও ভাষোর প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদ-গুণ বর্তমান। 

ধিনি বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে মোটেই কষ্ট হয় না-_ ভাষা 
তাহার নিকট ক্রীড়াপুত্তলীর স্তায় নৃত্য করে )- শুদ্রক, কালিদাস, ভবভৃতি, বাণ, মেধাতিথি ও 
শঙ্করের রচনায় এই ভাব প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। ভাল লেখকের অনেকেই অনুকরণ করিতে যায় 5 
কিন্ত দৈব অন্কূল ন! হইলে অন্থকরণ ফলবান্‌ হয় না। এই কারণে দেখিতে পাওয়। যায় যে, 
অন্থকারিগণের রচনায় সজীবত! নাই। ঘটকর্পরের যমক সরস ও হৃদয়ানন্দকর ) প্রত্যুত প্রতি- 
ছন্দী কালিদ্াসের নলোদয় নীরস ও বিরক্তিকর । কালীভক্ত রামপ্রসাদের প্রসাদ ভপিতাযুক্ত 
কবিতাগুলি কি মধুর ও হ্ৃদয়স্পর্শক-_-ভাব ও ভাষা অনুগত পরিচারিকার মত আজ্ঞাকারিণী 
হইয়াছে) কিন্ত দ্বিদ রামপ্রসাদ ও রামগ্রসাদ ঠাকুরের রচনায় যেমন শব্দ-যোজনার অসঙ্গতি 
দেখা যায়, তেমনি ভাবের মন্তকেও লগুড়াধাত পড়িয়াছে। এইগুলি হৃদয়ে রাখিয়া! সুধী- 
সমাজ আমার প্রবন্ধের বিচার করুন, ইহাই আমার বিনীত নিবেদন । 


কুষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী 


লখনৌ সহরের নামের উৎপত্তি 


লখনৌ কত দিনের সহর এ সম্বন্ধে লখনৌ অঞ্চলে প্রবাদ আছে-_অযোধ্যাধিপতি রঘুকুল- 
তিলক শ্রীরামচন্ত্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণ এই লখনৌ সহর প্রতিষ্ঠা করেন। ( ড105 170092191 
0182966962, (1908), ০], সভা, 0. 252) 1 এক্প প্রবাদও আছে-রামচন্ত্র ঘর্থরা পর্য্যস্ত 
এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড লক্ষ্পণকে জায়গীর দিয়াছিলেন। সেই ভূখগ্ডমধ্যে লক্ষ্মণ লছমনপুর গ্রাম 
পত্তন করিয়াছিলেন, বর্তমান মচ্ছিভবন কেল্লার মধ্যে যে লছমনটিল! নামে উচ্চ ভূখণ্ড পড়িয়া 
আছে, এই স্থানেই সুপ্রাচীন লছমনপুর অবস্থিত ছিল। (€ 91952968991 ০01 01) ৮7051099 
0? 08019) 1877, ৬০]. 11. 0. 864 )। 

এই প্রবাদের মুলে কোন প্রীতিহাসিক সত্য আছে বলিয়! মনে হয় না। কারণ, রামায়ণ, 
মহাভারত ও পুরাণাঁদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীরাম-লক্মণের প্রসঙ্গ থাকিলেও রামচন্দ্র এক্প 
ভূমিদানের কথা নাই। বিশেষতঃ ভাষাতত্ব-বিচারে লক্ষষণপুর বা লছমন্পুর নাম হইতে “লখ নউ 
শকের নামোতৎপত্তি হইতে পারে না। লক্ষ্মণপুর ব৷ লছমন্পুর নামই এখনও পর্য্যস্ত প্রচলিত 
ধাকিত। তবে মঞ্ছিভবনের মধ্যবর্তী “লক্ষ্পণটিলা+ নাম হইতে মনে হয় যে, এ অঞ্চলে কোন 
এক সময়ে লক্ষণ নামে এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন, লঙ্গণটিলার নিকট তাহার রাজভবন 
থাকারই সম্ভাবনা । এই স্থান উপযুক্তরূপে খনন করিলে সম্ভবতঃ সেই প্রাচীন নিদর্শন 
বাহির হইতে পারে। লখনৌ নগরীর সহিত যে তাঁহার স্থৃতি বিজড়িত. আছে, তাহা 
অস্বীকার কর! যায় না । 

আমার মনে হয়, উক্ত লক্ষণ নৃপতির নামানুসারে এই নগরী এক সময়ে লক্ষণাবতী নামে 
পরিচিত ছিল। লক্্ণাবততীর অপত্রংশে প্রথমে লখ.নৌতী এবং অবশেষে লখনৌ নামে খ্যাত 
হইয়াছে। সুতরাং লখনৌর আদি পরিচয় বাহির করিতে হইলে, এই স্থানের প্রতিষ্ঠাত! লক্ষণ 
বৃপের সন্ধান ও সেই সঙ্গে লক্ষ্মণাবতীর প্রপঙ্গও বাহির করিতে হুইবে। 

লখনৌ যাছঘরে পরমমাহেশ্বর শ্রীমহারাজ লক্ষণের একখানি তাত্রশাসন রক্ষিত আছে। 
এই তাত্রপট্রে লিখিত আছে,__ 

*ঙ স্বস্তি জয়পুরাৎ পরমমাহেশ্বরঃ শ্রীমহারাজলক্ষ্মণঃ কুশলী ফেলাগর্বাতিকাণ্রামে, বরাঙ্গণা- 
দীন্‌ প্রতিবাসিকুটুদ্িনঃ সমাজ্ঞাপরতি বিদিতং বোস্ত বখৈষ গ্রামে ময়া মাতাপিজোরাত্মনশ্চ 
পুপ্যাভিবৃদ্ধয়ে কৌৎসসগোত্রায় বাজসনেয়িসত্রঙ্গচারিণে মাধ্যন্দিনার ্রাহ্মণরেবতিদ্থামিনৈগ্রা- 
হারোতিস্থষ্ট” ইত্যাদি 

এই শামনাংশ হইতে মনে হয়, পরমমাহেশ্বর সারা লন্মণ জয়পুরে অবস্থানকালে 


* হঙগীয়-সাহিতা-পরিহদের ২১শ) ৮ম মাসিক অধিযেশনে পঠিত। 
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রেখতিক্গামী নামক এক ব্রক্ষচারীকে ফেলাপর্বাতিক! নামক গ্রামে অগ্রহার উৎসর্গ করিয়া- 
ছিলেন। এই তাত্রপষ্ট্রের সর্বশেষে *্দুতকশ্চা্জ শ্রীমহারা 1 সংবৎসরশতেষ্ট- 
পঞ্চাশহ্স্তরে 'জ্যেষ্ঠমাসে পৌর্মান্তাং লিখিতং বলদেবেনেতি ১৫৮।” এই অংশ হইতে বুঝ! 
যার, ১৫৮ অনির্দিষ্ট সংবতে জ্যেষ্ঠ পূর্ণিমায় উক্ত তাত্রশাসন প্রদত্ত হইর়াছিল। তাত্রপঞ্টের 
লিপিগুলি দেখিলে উহা থৃষীয় ৪র্থ বা! &ম শতাবীর অক্ষর বলিয়া মনে হইবে। এ অবস্থায় 
১৫৮ সংবৎ অঙ্কে গুগুসংবৎ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে । তাহ! হইলে ৪৭৭-৮ খৃষ্টাব্ষে আমরা 
মহারাজ লক্ষণকে পাইতেছি। মহারাজ লক্ষণ একজন পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন, সন্দেহ নাই। 
কারণ, নরবাহন দত্ত নামক একজন মহারাজ তাহার শাসনপত্রের দৃতক হুইতেছেন। 

মহারাজ লক্ষণের উক্ত তাত্রপউ্খানি বর্তমান আলাহাবাদ জিলার অন্তর্গত বর্তমান কোসাম্‌ 
নামক স্থানের পার্শ্ববর্তী পাঁলী নামক গ্রামে এক ্বর্ণকারের গৃহে ভূগর্ভ হইতে পাঁওয়। গিয়াছে ও 
পরে লখ.নৌ যাছঘরে রাখ। হইয়াছে । ডাক্তার ফুহরের (1): 7910:0) প্র পালী গ্রামকেই 
তাত্রশাসনোক্ত “ফেলাপর্বতিকা” বলিয় স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়পুরের অবস্থান নির্ণয় 
করিতে পারেন নাই।* 

তাত্রশাসন এই স্থানে পাওয়! গিয়াছে বলিয়। বর্তমান পালী গ্রামকে ফেলাপর্বতিকা বলিতে 
আমর! কিন্তু প্রস্তত নহি। এক স্থানের তাত্রশাসন অনায়াসেই বহু দুরদেশে নীত হইতে 
পারে। যেমন কামরূপপতি বৈভদেবের তাত্রশাসন বেনারন জেলার অন্তর্গত কুমৌলী গ্রামে 
পাওয়৷ গিয়াছে, অথচ যেমন কুমৌলী গ্রামের সহিত বৈদ্ভদেবের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া! কখন 
কেহ স্বীকার করিবেন না। দুর আসাম হইতে কাশীবাস উপলক্ষে কোন ব্যক্তি বৈদ্ভদেবের 
তাত্রশাসন আনিয়৷ থাকিবেন, সেইরূপ কোন ব্যক্তি ভারতের অন্যতম 'সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন 
নগরী কোশান্ব নামক স্থানে আগমন উগলক্ষে মহারাজ লক্ষণের প্রাচীন শামন-পত্রথানিও 
সঙ্গে আনিয়া! থাকিবেন। বিশেষতঃ ফেলাপর্বতিকার বর্তমান নাম পালী না! হইর! অপত্রংশে 
“ফেল! পাহাড়ীয়1” ব৷ “ভেল! পাহাড়ী” হওয়াই সঙ্গত। 

তাত্রপষ্ট্রে প্রথমেই যেরূপ “জয়পুরাৎ* লিখিত হইয়াছে, অধিকাংশ তাত্রশাসনে এরূপ স্থানে 
“জয়্কন্ধাবারাৎ” পাওয়। যায়। মহারাজ লক্ষণের “জয়পুর অয়ন্কন্ধাবার” সম্ভবতঃ জয়পুর নামে 
অভিহিত হইক্লাছে। বর্তমান উনাব জেলায় কানপুর হইতে প্রায় ১১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে 
এবং উনাব সহর হুইতে প্রায় ১৪ মাইল পশ্চিদমোত্তরে পরিয়ার নামে একটি প্রাচীন স্থান 
আছে। প্রবাদ আছে, এই স্থান পূর্বে “মহারণ্য" নামে প্রসিদ্ধ ছিল, বনবাসকালে সীত। দেবী 
এই মহারপ্যে অবস্থান করিতেন। এইখানেই লব-কুশ তৃমিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং কুশ নিজ নামে 
এই স্থানে “কুশান্বী” নামে স্ুপ্রপিদ্ধ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। (090 08866666:, 1878, 
স্ব০%, [2 0,662 )1 
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এ দিকে স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে, উপরোক্ত পরিয়ার হইতে ২* মাইল 
পূর্বে অবস্থিত “কুমুস্বী* নামক স্থান পর্য্ত্ত মহারণা ছিল, এই মহারণ্যের পূর্বববীমায় রাজ! 
কুশ নিজ নামে “কুশপুরী” বা “কুশাম্বী* নগরী প্রতিষ্ঠা! করেন। বর্তমান উনাব সহর হইতে 
১২ মাইল উত্তর-পুর্ববে আফুধ-রোহিলখণ্ড রেলপথের ধারে কুপুত্বী নামে একটি অতি প্রাচীন 
গ্রাম আছে। এই গ্রামে বৈশাখী পুর্ণিমার দিন অদ্ভাপি বড় মেল! হুইয়৷ থাকে । এই মেলা 
কুশপুরী বা কুশাড়ীর মেলা নামেই খ্যাত । মেলায় অর্থ লক্ষের অধিক লোক সমবেত 
হইয়া থাকে। এখানকার কৌশাম্বী দেবীর সম্মুখে এই মেলা হয়। এই সময়ে দেবীর 
সম্মুখে শত শত ছাগ বলি হইয়া থাকে। এই সময়ে বহুদূরদেশ হইতে যাত্রী আসে ও 
এখানে নান! দ্রব্য আমদানী হইয়া থাকে। ৮১ দিন মেলাথাকে | এই মেল! 
হইতেই এই স্থানের প্রাচীনতা ও রাঁজর্ধি কুশের স্থৃতি রক্ষা হইতেছে। 

রামায়ণে লিখিত আছে, কুশ নামে এক রাজধি ছিলেন। তাহার চারি পুত্র--কুশান্, 
অমুর্ভরজ।, বন্থু ও কুশনাভ। পিতার আদেশে এই চারি জনের মধ্যে কুশান্ধ কৌশাস্বী পুরী, 
অমূর্তরজ। ধর্ারপ্য, বন্থ গিরিব্রজ এবং কুশনাভ মহোদর নামে পুরী স্থাপন করেন। 
( রামায়ণ, ১/৩২১---১০ )। 

সম্ভবতঃ রাজর্ধি কুশের রাজধানী কুশপুরীর পার্খে ই তাঁহার জোষ্ঠ পুত্র কুশান্ব কৌশান্ী- 
পুরী পত্তন করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন কুশপুরী ও কৌশান্বী অধুনা কুশাড়ী ও কুস্তবী 
নামে পরিচিত হইতেছে । এই কুশুস্বীর উত্তরে চারি মাইলের মধ্যে জয়ৎপুর নামে আর একটি 
প্রাচীন গ্রাম দৃষ্ট হয়। কুশুম্বী হইতে অয়ৎপুর পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে এখনও কিছু কিছু প্রাচীন 
স্বতিনিদর্শন পাওয়া যায় । স্থানীয় লোকের! বলিয়। থাকেন যে, এ অঞ্চলে পুর্বে বহু স্থাপত্য 
ও ভাস্কর্যের নিদর্শন ছিল। এখানকার রেলপথ প্রস্ততকালে সেই সমস্ত ধ্বংসাবশেষ 
স্থানান্তরিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। 

প্রাচীন কৌশাসম্বীর নিকটবর্তী উক্ত জয়ৎপুরই মহারাজ লক্ষণের তাত্রশাসন-বর্ণিত জয়পুর 
বলিয়া মনে হয়। মহারাজ লক্ষণ পরমমাহেশ্বর বা! পরম শৈব বলিয়! পরিচিত হুইয়াছেন। 
বাস্তবিক বর্তমান উনাব জেলার সর্বত্রই শৈব প্রভাবের প্রাচীন নিদর্শন যথেষ্ট পাওয়! যায়। 
কিন্তু এই সুপ্রাচীন কৌশাম্ীপুরী ও বৌদ্ধ-জৈনগ্রস্থ-বর্ণিত কৌশাম্বীপতি উদ্য়নের রাজধানী 
বৎসপত্তন অভিন্ন বলিয়! মনে হয় না। চীন-পরিব্রাজকগণ কৌ শান্বী রাজ্যে আসিয়া! উন্নয়নের 
বে প্রাচীন রাজধানী দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্বত্ত্র। 

বর্তমান লখনৌ িলার পার্শ্ববর্তী রায়বরেলী জ্িলার লোন তহশিলের মধ্যে "জাইস* 
নামে এক অতি প্রাচীন সমৃদ্ধশালী নগর আছে, ইহার নামান্তর উদয়ননগর বা! উদয়নগর । 
উদ্দ,ভাধাম্থরাগী স্থানীয় অধিবাদীর! বলিতে চান, মাক্ষ্দ গজনীর সমর তাহার এক সেনাপতি, 
আসিয়া এখানে ' তান্ধু গাড়িয়াছিলেন। পারসী ভাষায় তান্ধুকে 'জৈস” বলে। তাহা হইতে 
ওই স্থানের নাম “জাইস* হইয়াছে। উর্দ, -তান্ধু ও সংস্কত স্বন্ধাবার একই অর্থ। এরূপ 
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স্থলে জয়ঙ্বন্ধাবার হইতে জাইস নাম হইয়াছে, সন্দেহ নাই । পছ্মাবৎ-প্রণেত। মালিক মুহন্মদ 
এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাহার গ্রন্থে এই স্থানের জাইস ও উদীনগর নাম দৃষ্ট হয়। 
এই জাইপগ সহরের পার্থে এখনও বহু উচ্চ স্তপ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। 
এই সুপ্রাচীন জাইস নগর হইতে প্রায় ১১ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ফেলাভেলা, ভেলাখর!, 
ভেলাটিকাঁই, ভেলা! পাহাড়ীয়! নামে পাশাপাশি কএকথানি প্রাচীন গ্রাম আছে। ইহার 
মধ্যে পুরাতন দ্েবকীর্তি বা অগ্রহারের ধ্বংসাবশেষের অভাব নাই, ইহার মধ্যে কোনটি 
তাত্রশাসনোক্ত ফেলাপর্বতিক1 হইতে পারে। মহারাজ লক্ষণের জয়স্বস্ধাবার .বা জাইস কত 
দিনের, তাহাই এখন অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ, আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের সিত 
তাহারও কিছু সংস্রব আছে, পরে প্রকাশ পাইবে। 
রামায়ণোক্ত কোশলের বিশাল রাজধানী অযোধ্যা নগরী ধ্বংসাঁবশেষে পরিণত হইলে 
পর নানা পুরাণ এবং প্রাচীন জৈন ও বোষ্ধগ্রস্থাদি হইতে জানিতে পারি ষে, এই প্রদেশে 
শ্রাবন্তী, কৌশাস্বী গ্রভৃতি নগরী খ্যাতি লাভ করে। শ্রাবন্তী সম্বন্ধে পুরাণে আছে,-- 
“শ্রাবন্তিশ্চ মহাতেজা বংশকস্ত ততোহভবৎ। 
নির্শিতা যেন শ্রাবন্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্মাঃ ॥৮ 
(লিঙ্গপুরাণ, ৬৫।৩৪ ) 
ইক্ষাকুবংশীয় (যুবনাশ্থের পৌন্র ) শ্রাবস্তিপুত্র মহাতেজা! বংশক গৌড়দেশে শ্রাবন্তী নামে 
পুরী নিশ্মাণ করিয়াছিলেন। 
খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে বিষুশর্দ্া। হিতোঁপদেশ রচনা! করেন। এই গ্র্থেও পাইতেছি,__- 
*অস্তি গৌড়বিষয়ে কৌশাম্বীনাম নগরী ।” 
উদ্ধত প্রমাণ হইতে বলা যাইতে পারে যে, শ্রাবন্তী ও কৌশীস্বী খৃষ্টীয় ৫ম শতাবী বা 
তৎপুর্বে গৌড়দেশের অন্তর্গত ছিল। এই গৌড়দেশ প্রাচীন কোশল-রাজ্যেরই অংশ। 
অযোধ্যাপ্রদেশের বর্তমান গোগু। জেলাই উক্ত গৌড়দেশ। তবে এখন গোগডা! জেলার যে 
আয়তন, উক্ত গৌড়দেশের আকার তদপেক্ষা অনেক বড় ছিল, সন্দেহ নাই। 
সুপ্রাচীন পালি বৌদ্ধশাস্ত্র স্তনিপাত পাঠে জান! যায় যে, ভগবান্‌ বুদ্ধ যখন শ্রাবন্তীতে 
অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে ব্রাহ্মণ বাবরি বুন্ধদেবের নিকট একদল লোক পাঠাইয়া- 
ছিলেন। তাহার! প্রথমে কৌশানম্বী, তৎপরে সাঁকেত ( অযোধ্যা ) ও অবশেষে শ্রাবস্তীতে 
উপস্থিত হন। নুত্তরাঁং বেশ বুঝা! যাইতেছে যে, কৌশান্বী ও শ্রাবন্তী প্রাচীন গৌড়দেশের 
অন্তর্গত হইলেও কৌশান্বী হইতে শ্রাবন্তী যাইতে হইলে সাকেত বা! অযোধ্যা হইয়! যাইতে 
হইত। এ অবস্থায় অযোধ্যার দক্ষিণ দিকে কৌশান্বী এবং উত্তরে শ্রাবন্তী হইতেছে। 
বর্তমান আলাহাবাদ জিলায় প্র্নাগ হইতে ২৮ মাইল পশ্চিমে করারি 'পরগণ। মধ্যে 
'কোসাম' নামে একটি গ্রাচীন স্থান আছে। এই 'কোপামকেই অনেকে গ্রাচীন কৌশান্ী 
বলিয়। স্থির করিয়াছেন। এখানকার কর্রাগড়ের একখানি খোঁদিত লিপিতে “কৌ শান্ব- 
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মণল” লিখিত থাকায়, এই কোসামের পূর্বনাম কৌশান্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। 
কিন্তু রামায়ণ, বৌদ্ধগ্রস্থ এবং চীনপরিব্রাজক ফাহি-এন্‌ ও যুঅন্চুঅঙের বিবরণী অন্সরণ 
করিলে বর্তমান কোসাম্‌কে পুর1ণ ও বৌদ্ধগ্স্থ-বর্ণিত স্থপ্রাচীন কৌশাম্বী বলিয়া শ্বীকার কর! 
যায় না। যুঅন-চুঅডের কোশাম্ী প্রয়াগ হইতে ৫** লি (প্রায় ৮* মাইল) এবং ফা- 
হিএনের কোশাম্বী বারাপসী হইতে ১৩ যোজন (প্রায় ১০৪ মাইল ) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। 
যুঅন-চু নও.দুরত্ব সম্বন্ধে গোল না করিলেও দিক্‌ সম্বন্ধে তাহার গ্রন্থে গোল আছে। তাহার 
বিবরণী অনুসারে প্রয়াগ হইতে প্রায় ৫**লি দক্ষিণপশ্চিমে কোশাম্বী, আবার কোশান্বী 
হইতে প্রায় ৫**লি পুর্বে বিশাখ (অযোধ্যা ) আবার বিশাখ হইতে প্রায় ৫** লি উত্তর- 
পুর্বে শ্রাবস্তী। এ দিকে চীনপরিব্রাজক ফা-ছিএনের মতে বারাণসী হইতে ১৩ যোজন 
উত্তর-পশ্চিমে কোশান্ী এবং [বনয়পিটকের অন্তর্গত মহাবগগের মতে সাকেতের ৬ যোজন 
পুর্বে শ্রাবন্তী অবস্থিত। এক্প স্থলে বুঅন্-চুঅঙের লেখকের লিপিপ্রমাদে 'উত্তর-পশ্চিম' 
স্থলে দক্ষিণ-পশ্চিম লিখিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 

কোশান্বীর রাজ। উদ্নের অন্ত এই স্থান নান! প্রাচীন কথাগ্রন্থে প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 
উদয়নের প্রসিদ্ধির সঙ্গে তাহার এই রাজধানী “উদ্নয়ন-নগর' নামেও খ্যাত হইয়া! থাকবে। 
পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এখনও স্থানীয় লোকে পূর্ববার্ণত জায়সী বা জয়পুর স্বন্ধাবারের 
তৎপুর্বনাম উদয়ন-নগর বা উদফ্িনগর বলিয়াই নির্দেশ কারয়। থাকেন। বল! বাহুল্য, এ 
নামটিও কৌশানীপতি উদয়নের স্বৃতিই বহন করিতেছে । 

পালি বৌদ্বগ্রস্থ ও চীনপরিব্রাজকথয়-নি্দিষ্ট দুরতা লক্ষ্য করিলেও উদয়ন-নগর বা 
বর্তমান জায়সী নামক প্রাচীন স্থানকেই আমর! অন্ততম সুপ্রাচীন কৌশান্ব। রাজধানা বালয়াই 
নির্দেশ করিতে পারি। প্রয়্াগের পাম। হহতে জাক্মত্রা ডত্তগ-পশ্চমে প্রায় ৬* মাহল এবং 
বারাণসী হইতেও উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ১*৬ মাইল, জায়দা হইতে অযোধ্যা পুর্বোত্তরে 
প্রায় ৬* মাইল এবং অযোধ্যা হইতে শ্রাবস্তা (বা খর্তমান গো $। জেলার অন্তগত রাগ ন্দী- 
তীরস্থ সহেট-মহেটও ) প্রান ৬* মাহণ হুহুবে। যুঅন্-চুঅঙের বর্ণনার জান! যায় যে, প্রয়াগ 
হুইতে কৌশাখী যাইবার পথ বন্ত হস্ত ও [হংত্র-জন্ত-সমাকীণ ভীষণ অরণ্যময় ছিল। এরূপ 
স্থলে নিবিড় বনমধ্য দিয়া অনেক ঘুরিয়৷ ফারয়া তাহাকে কৌশান্ব। যাইতে হয়, এ কারণ 
বর্তমান ৬* মাইলের স্থানে তিনি প্রায় ৮* মাইল লিখবেন, তাহ! 1কছু অন্তায় নছে। 
বিশেষতঃ বোদ্ধ গ্রন্থ ও চীনপারব্রা্কগণের বাঁণত দুরতার প্রতি লক্ষ্য করলে সহসাই 
অঙ্ভুমিত হন ষে, প্রয়াগ হুইতে কৌশাধী রাধানী ডদয়ন-নগর বঙটা, আবার কোশান্ধা 
হইতে সাকেত ততটা, পুনরায় সাকেত হুহতে শ্রাবস্তাও প্রায় তত দুর। এই সকল 
আলোচনা করিলে উদয়ননগর বা জায়সীকে কৌশাঙ্াপাত উদয়নরাজের রাজধানা 
বখসপত্ধন রলয়। গ্রহণ করতে আর আপত্তি থাকে না| চীন-পারগ্াজকগণ এখানে ঝোদ্ধ- 
কীর্তি অপেক্ষা প্রাচীন হিন্দু দেবকাপ্তিই আঁধক দ্বেখিয়াছিলেন। বাস্তাবক এতদঞ্চলে 
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মহারাজ লক্ষণের সভায় পরমমাহেশ্বর হৃপতিগণের প্রভাব বিস্তারের সহিত শৈৰ গ্রতৃতি 
হিন্দুগণেরই প্রাধান্ত স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে শৈবাদির দেবকীর্তি যে বন্ুলপরিমাণে 
এখানে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা! শ্বভাবসিদ্ধ। খুষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন-পরিত্রাক কৌশাহ্বীর 
প্রাচীন রাজধানী দর্শন করির! এখানে «০টি দেবমন্দির ও ১০টি বিধ্বস্ত বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম 
দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি এই উদয়ন নৃপতির রাজধানী বলিয়াই এই স্থানের উল্লেখ 
করিয়াছেন। রাজ! উদয়ন চন্দনকাষ্ঠের উপর যে বুদ্ধমুর্তি প্রস্তত করাইয়াছিলেন, চীন- 
পরিব্রাজক এখানকার প্রাচীন রাজভবনের বেষ্টনীর ভিতর ৬* ফুট উচ্চ এক মন্দিরমধ্যে 
সেই অলোকসামান্ত বুদ্ধমূর্তি ছিল বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন (2৮58, 5০], [, 9. 858)। 

বৌস্বগ্স্থমতে যে দিন বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, সেই দিনই উদয়নের জন্ম। প্রথমে 
তিনি অতিশয় বুদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন, অবশেষে বুদ্ধতক্তা রাঁজমহ্যীর গুণে তিনিও একজন 
প্রধান বুদ্ধভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন (দিব্যাবদদান, ৩৬শ অব*)। উদক্ননের প্রতি- 
ভিত সেই অপুর্ব বুদ্ধমুর্তি চীনদেশে আনীত হইয়াছিল। চীন-পরিব্রাজকের জীবনীর 
লেখকের মতে এই মূর্তি শৃন্যমার্গে খোতনে গমন করিয়াছিলেন (| ৪6৩, [, 0, 969)। 

যাহা হউক, কি হিন্দুঃ [ক বৌদ্ধ কথাগ্রস্থে কৌশান্ীপতি উদয়নের খ্যাতি যথেষ্ট বর্ণিত 
আছে। উদদয়নের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান জার়সী নগরের উপকণ্ঠে এখনও 
পড়িয়া আছে। স্থানীয় অধিবাসীর! এই সমস্তভই ভড়রাজাদদিগের ছৃর্থীবশেষ বলিয়া 
পরিচয় দিয়া খাকেন। নগরের উপকণে পাহাড়ের উপর অতি নুন্বর ও বৃহৎ এক 
প্রাচীন ভ্ুম্মা। মস্জিদ রহিয়াছে । স্থানীয় প্রবাদ, এইথানে ভড়রাজাদিগের এক অতি 
বৃহৎ ও ন্ুন্দর মন্দির ছিল। ভড়দিগকে তাড়াইয়! ও সেই প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয 
তাহারই মাল-মসলায় বর্তমান মস্জিব্টি নির্শিত হইয়াছে । এই মসজিদের স্থানে স্থানে 
এখনও প্রাচীন হিন্দু-শিল্পের স্পই নিদর্শন বিদ্ভমান। কোন কোন স্থানে মাটিচাপা হিন্ছু 
দেবদেবীর মুর্তি বা! বুদ্ধমুর্তঘর আভাস আছে। এই সকল স্থতি দেখিলেই মনে হইবে, 
প্রাচীন শৈব বা! বোদ্ধ দেবমন্দিরের ন্ুপ্রাচীন উপকরণ লইয়াই মসজিদ্‌ নির্শিত হ্ইয়াছিল। 

আমার মনে হয়, চীন-পরিব্রাজক যে হিম্বু ও বৌদ্ধকীর্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারই 
উপকরণে উক্ত সুপ্রাচীন মস্জিদ্টি নির্টিত হইয়াছে। স্থানীয় জনপ্রবাদে এখানকার 
যে আত প্রাচীন সুবৃহৎ দেবালয়ের কথা গুনা যায়, সেই অতি প্রাচীন দেবালয়টি 
সম্ভবতঃ চীন-পরিক্রাঞ্জক-বর্ণিত চন্দন-খোদিত বুদ্ধমুর্তি-তৃক্তি উদয়নের প্রতিষ্ঠিত মন্দির 
বলিয়। মনে হয়। এখানকার বনিয়াদি হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে কিংবদস্তীও আছে যে, এ দেবালয়- 
গ্রতিষ্ঠাভাই এক সময় এই সহর বসাইয়াছিলেন। এই প্রবাদ হইতেও যেন এখানেই 
চীন-পরিব্রাজক-বর্ণিত উদয়নের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ছিল বলিয়াই মনে হয়। বর্তমান 
জাইস সহরে বছ কাল হুইতে মুসলমান-গ্রাধান্ড চলিয়া! আদিতেছে, এখনও এখানে মুসলমান 
শেখবিগেরই একমাত্র প্রতিপন্ধি দেখ। বানধ। তাহাদের বন্ধে উক্ত প্রাচীন মন্জিছ্‌ ব্যভীত 
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অপর সুবৃহৎ মস্জিদ্‌ ও অতি সুন্দর শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত ইমামবাড়া নির্মিত হুইয়াছে। বলা 
বাহুল্য, এই সকল মুসলমান কার্তি-নির্মাপকালে স্থানীয় প্রাচীন হিন্দৃকীতিসমূহ্ের বিধ্বস্ত 
উপকরণের যথেষ্ট সপ্ধ্যববহার হুইয়া থাকিবে, তাই আজ কৌশাম্ীর সুপ্রাচীন রাজধানী উদয়ন 
নগর বা! প্রাচীন জাইস সহরে প্রাচীন হিন্দু-কীত্তিরাজির চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। 

খু্টীয় ১*ম শতাব্বের শেষভাগে গজনীর সথলতান মান্ধ্দ ভারতের অন্ততম প্রাচীন 
সমৃদ্ধিশালী কৌশান্বী নগর লুন ব! ধ্বংস করিবার জন্ত এখানে যে সময়ে তাহার একজন প্রধান 
সেনাপতিকে পাঠাইয়৷ দেন, সেই সময়েই মুসলমান-অত্যাচার-ভয়ে এই স্থান পরিত্যক্ত হয়। 
সম্ভবতঃ সেই সময়েই এখানকার বণিক্‌ ও ধর্্পরায়ণ অনেক হিন্দু অধিবাসী কর্র। ছূর্গের 
নিকট ষমুনাতীরে বর্তমান কোসাম্‌ নামক স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাহাদের 
অধিষ্ঠান হেতু এই স্থানও কোঁশান্ব নামে পরিচিত হয়, তাই পরবস্তী কালে উৎকীণ কর্রা 
ছর্গের শিলালিপিতে “কৌশানম্বমগুলঁ নাম পাইতেছি। সম্ভবতঃ তৎকালে প্রাচীন 
কৌশ্ান্বীর যে সকল ধন্্ননি্ঠ লোক এখানে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন, তাহাদের সঙ্গেই 
মহারাজ লক্ষণের তাত্রশাসন আনীত হইয়া থাকিবে। তৎকালে আরও কতিপয় লোক উত্তর- 
পশ্চিমে বর্তমান লখ্নউ নামক সহরের নিকট আনিয়া বাদ করেন। এখনও লখ্নউ সহরের 
বনিয়াদী কোন কোন হিন্ুপরিবার তাহাদের পূর্ববান “জাইস+ বলিয়াই নির্দেশ করিয়া 
থাকেন। 7 ৃ 

পৃর্কেইি পুরাণ ও বিষুশন্্মার উক্তি হইতে দেখাইয়াছি যে, প্রাচীন কৌশাহী বা উদয়ন 
নগর এবং শ্রাবস্তী গৌড়দেশের অন্তর্গত ছিল। রাজশেখরের প্রবন্ধকোধ, বপ্পভটি স্থরি- 
চরিত ও প্রভাচন্দ্র স্করি-রচিত প্রভাবক-চরিত প্রভৃতি জৈন গ্রন্থ হইতেও জান! যায় যে, 
গৌড়দেশে লক্পাবতী নামে একটি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। এখানে ধর্খব নামে কোন নৃপতি খৃষ্টীক 
৮ম শতাবীতে আধিপত্য করিতেন । বপ্লভটিহুরি-চরিতে লিখিত আছে, কান্তকুজপতি 
আমরাজ গোপগিরি হুর্গে অবস্থান করিতেন। কিন্তু প্রভাবক-চরিতের মতে কান্তকুঞ্জেই 
তাহার রাজধানী ছিল। উক্ত তিনথানি জৈন গ্রন্থের মতেই কবিবর বাকৃপতি মহারাজ ঘশো- 
বন্মাঃ তৎপুত্র আমরা ও ধর্মের সভায় কিছু দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ন্ুুতরাং বাক্‌- 
পতি আমরাজ ও ধর্মের সম-সাময়িক হইতেছেন। বাক্‌পতি নিজ গৌড়বধকাব্যে কান্তকুজই 
তাহার পৃষ্ঠপোষক মহারাজাধিরাজ ষশোবশ্মী-কমলাযুধের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
এ অবস্থায় প্রভাবক-চরিতের অন্ধ্বর্তী হইয়া! আমরাজকেও আমর! কান্তকুজে অধিষ্ঠিত মনে 
করিতে পারি। বাঁক্‌পতি গৌড়াধিপকে 'মগধনাথ বলিয়াও পরিচিত করিয়াছেন। কহলণের 
রাজতরঙ্গিণী হইতে জান। যায় যে, কাশ্নীরপতি ললিতাদিত্য কান্তকুজপতি বশোবর্মাীকে 
পরাদ্দয় করেন এবং গৌড় পর্য্যন্ত জয় করেন । আবার তাহার পৌব্র জয়্াদিত্য পধ্গৌড়ের 
অধিপতিগণকে পরায় করিয়া তাহার স্বণুর গৌড়পতি জয়স্তকে তাহাদের অধীশ্বর করিয়া- 
ছিরেন। এই উদ্কি হইতে মনে কর! যাইতে পারে, পশ্চিমে কান্তকুজের সীম। ও উত্তর- 
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পশ্চিমে শ্রাবন্তী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম বারাণনী-সীমা হইতে পূর্বে বঙ্- পধ্যস্ত 'গৌড়রাজা 
বলিয়া অভিহিত হুইয়াছিল। . সর্ধগ্রথমে যে গৌড় অযোধ্যাগ্রদেশ বা উত্তর-কোশচলর মধ্যে 
একটি ক্ষুদ্র রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল, বিষুঃশম্ার বা মহারাজ লক্ষণের সময়ে খৃহীয় ৫ম 
শতাব্ধীতে তাহার আরতন আরও কিছু বাড়িক়্াছিল, তৎপরে থুষ্টার৮ম শতাবীর প্রথম ভাগে 
ক্রমে মগধ, বরেন্দ্র ও বঙ্গ পর্য্যস্ত এক গৌড়-সাত্রাজ্্য বলিয়! কিছু দিন পরিগণিত হইয়াছিল। 
সম্ভবতঃ এ সময়ের মগধ-পতিই এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিপতি হুইয়াছিলেন। মহারাজ 
যশোবন্ধা সেই গৌড়-মগধপতিকে পরাজিত ও বিনাশ করিয়! সম্ভবতঃ তাহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য 
ধ্বংস করিস্বাছিলেন। সেই গৌড়পতির বধবৃত্বান্ত উপলক্ষ্য করিয়াই বাকৃপতির 'গউড়বহু 
ব৷ 'গৌড়বধ' কাব্য রচিত হইয়াছে । কিন্তু নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয়, বাকৃপতি সেই গৌঁড়- 
পতির নামটি পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, মহারাজ যশোবর্্-কমলায়ুধের 
আক্রমণে সম্ভবতঃ সেই বিস্তীর্ণ গৌড়রাজ্য পচ খণ্ডে বিভক্ত হুইয়াছিল। আবার খ্ুষ্টীরর ৮ম 
শতাবীর মধ্যভাগে কাশ্মীরপতি জরািত্যের সাহায্যে মহারাজ জয়ন্ত সেই পঞ্চগৌড়ের অধীস্বর 
হুইয়াছিলেন। প্রবন্ধকোধ ও প্রভাবক-চরিত হইতে জানিতে পারি, যে সময়ে পাটলিপুরে 
পিতশক্র রানত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে জৈনাচাধ্য সিদ্ধসেন এখানে বাস করিতেন। 
মহারাজ বশোবর্শ। আমরাজের মাত যশোদেবীকে ভালবাসিতেন না, তাহার নির্বাসনকানে 
অ।মরাজের জন্ম হয়। আচাধ্য [সঞ্চসেন মাতা ও পুত্র উভয়কে আশ্রকপ দিয়া(ছলেন। 
যশোবর্ধা। মৃত্যুকালে পাটলিপুর হইতে আমরাব্রকে আনাইয়! মন্ত্রিগণের পরামর্শে তাহাকেই 
রাজ্যে অভিযক্ত কারবার আদেশ (দিয় যান। 

প্রায় ৭৮৩ খৃষ্টাব্বে বৎ্সরাজ গোড়সান্রাত্য নিজ অধিকারতুক্ত করিয়াছিলেন । পরে 
তাহার মরুদেশে আশ্রর গ্রহণের পর মান্ত-স্তায়ের বশীভূত হ্হয়৷ সেই বিস্তীণ গৌড়রাজ্য 
নানা ক্ষুদ্র খওরাজ্যে (বতক্ত হুহয়। (বাঁঙর স্বাধান নৃপ|তর শাসনাধান হুইয়াছল। সেই মাতন্ত- 
শ্ায়ের যুগে প্রজাসাধারণের যত্ধে গোপালদেব প্রথমে বঙ্গের ব৷ প্রাচ্যগৌড়ের (সিংহাসনে 
আঁধষ্টিত হুইয়াছিলেন। তাহারই পুত্র স্থগ্রসিন্ধ গৌড়ভূপতি ধন্মপাল। ভারতের নান! স্থান 
হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি ও তাত্্শাসনে এই ধন্মপাল বঙ্গপতি ও গৌড়পতি উভয় নামেই 
পরিচিত হুইয়াছিলেন। প্রথমে বঙ্গেই তিনি রাঞ্য করিতেন। তৎপরে সমস্ত গোৌড়ের 
অধীশ্বর হুইয়াছিলেন। প্রভাবকচরিত প্রস্থৃতি পূর্বোক্ত জৈনগ্রস্থ-সমুহে ইনি গৌড়পতি 
“ধর্ম” বলিয়। নিদিষ্ট হইয়াছেন এবং ভক্ত গ্রন্থত্রক্জের মতে “লক্্পাবতীতে' তাহার কিছু দিন 
রাজধানী ছিল। | 

বপপভড়িস্থর-চরত ও প্রবন্ধকোষে লিখিত আছে,--( পুর্বে বর্পত ) আচার্ধ্য সিদ্ধসেনের 
প্রধান শষ্য বভটিস্থর আমরাজের গুরু (ছিলেন, তৎ্প্ররতি কোন কারণে বিরক্ত হইয়া! 
তিন গৌড়াধপ ধর্মের সভায় চলিয়। আসেন। এই আগমন প্রসঙ্গে (লিখিত হইয়াছে, “দিনৈঃ 
কাতপকৈঃ গৌড়দেশাঞ্জব্বহরন্‌ লক্ষণাবতীনান্ন্যাঃ পুরে! বহিরারামষে লমাবাসানীৎ তত্র পুরিধর্থো 


দন ১৩২২) লখনে। সহরের নামের উৎপত্তি ১৪৩ 


নাম রাজ।” অর্থাৎ কিছু দিন ( বগ্সভাট ) গৌড়দেশের মধ্যে বেড়াইয়! লক্ষণাবতী নানী নগরীর 
বাহির উষ্ভানে বাস করিয়াছিলেন । সেই নগরে ধর্ম নামক রাজা! রাজত্ব করিতেন। তিনি 
বগ্পভট্টর সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে অতি সমাদরে নিজ সভায় আহ্বান করেন। কিছু দিন পরেই 
আবার আমরাজ গুরুকে কৌশলক্রমে নিজ রাজসভায় আনাইয়াছিলেন, তাহাতে গৌড়পতি 
ধর্ম আমরাজের উপর চটিয়! বান। এই সময় উভয় নৃপতির মধ্যে কিছু দিন মনোমালিস্ত 
চলিয়াছিল। মনোমালিন্ত দূর করিবার জন্ত আমরাজ গুরুদেবকে সঙ্গে লইন়্! ধর্ট্দের সভায় 
লঙ্ষ্ণাবতীতে আগমন করিলেন। স্থির হইল, উভয় পক্ষে শাস্ত্রীয় বিচার-সংগ্রাম চলিবে। 
ধিনি পরাজিত হইবেন, তিনি নিজ রাজ্য-সম্পদ্‌ অপরকে প্রদান করিবেন। যাহা হউক, 
বগভটির কৌশলে আমরাঁজের পক্ষই অন্তায় বিচারে জয়ী হইলেন ও গৌড়পতিও আপনার 
রাজ্য-সম্পদ্‌ আমরাঁজকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। আমরাজও নিজ অন্তায়োপার্জিত 
সম্পত্তি পুনরায় ধর্মকে প্রত্যর্পণ করিয়া উভয়ে মিত্রতা-পাশে আবদ্ধ হইলেন । 

উক্ত জৈন গ্রস্থান্ুসারে আমরাজগুরু বগপভটি ৮৯৫ সংবতে (৮৩৬ খৃষ্টাবে ) ৯৫ বর্ষ বয়সে 
পঞ্চত্ব লাভ করেন। এ অবস্থায় ৮** সংবৎ বা ৭৪৩ খৃষ্টাবব হইতে ৮৩৮ থৃষ্টাব পর্য্যস্ত 
বগ্পতটির আবির্ভাব-কাল স্বীকার করিতে হয়। প্রবন্ধ-কোষের মতে ৮১১ সংবতে বা ৭৫৫ 
খৃষ্টাকে বালক আমরাজেরই প্রার্থনায় বগ্নভটি স্থরিপদদ লাভ করেন। আমরাজ বৃদ্ধ বয়সে 
স্তস্ততীর্থ, গিরনর, প্রভসি প্রভৃতি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ৮৯* সংবৎ বা ৮৩৪ খুষ্টাবে 
মগধতীর্ঘে আসিয়া গ্রাণত্যাগ করেন । সুতরাং দেখা! যাইতেছে যে, ৭৫৫ হইতে ৮৩৪ খুব 
পর্যযস্ত আমরাজ বিস্তমান ছিলেন । এ দ্রিকে গৌড়ের পালরাজ-বংশের পুর্যেতিহাস আলোচন। 
করিলে দেখা যায় যে, গৌড়াধিপ ধর্ম্পাল ৭৯৫ হইতে ৮৩৪ থৃষ্টাব পর্যস্ত রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন।* সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পালবংশের প্রক্কৃত প্রতিষ্ঠাতা মহারাঁজ ধর্ঘপাল ও 
কান্তকুজপতি আমরাজ সমসামগিক হইতেছেন। এরুপ স্থলে উক্ত জৈন গ্রস্থত্রয়-বর্ণিত 
গোৌড়াঁধিপ ধর্ম ও আমাদের গৌঁড়াধিপ ধর্পাঁল অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছেন। 

উক্ত জৈন গ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে মনে হইবে ষে, আমরাজ ও তাহার গুরু বগ্পভটি 
প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। 

৭৫১ খৃষ্টাবে কানকুজপতি যশোবন্ার মৃত্যু হয়। তৎকালে আমরাজের বেশী বয়স হয় 
নাই। তিনি মন্ত্রিগপের চেষ্টাতেই রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্ত অল্প দিন পরেই যশো- 
বন্মীর অপর পুত্র বা আত্মীয় বস্তাযুধ কান্তকুজের দিংহাসন অধিকার করিয়া! সমস্ত পঞ্ালের 
অধিপতি হইয়াছিলেন। . রাজশেখরের কপুরমগ্রী নামী নাটিকায় পঞ্চালপতি-বিজদ্লী বক্জা- 
সুখের কান্তকুজ প্রবেশের প্রসঙ্গ আছে। সম্ভবতঃ কিছু কাল পরে আমরাজ নিজ পিতৃরাজ্য 
উদ্ধারে সমর্থ হইলেও তাহার অবাধ্য ও দুর্ধর্ষ পুত্র ইন্্রাজ বা ইন্ত্রামুধকে সিংহাসন ছাড়ির! 


হস সরজএনগউর যকত 


* বলের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্তকাও) ২১৯ পৃষ্ঠা অষ্টবা। 


১৪৪ সাহিতা-পরিষত-পত্রিকা [ত্র সংখ্যা 


দিয়া তাঁহাকে ধর্শচষ্চাঁয় কাল কাটাইতে হইয়াছিল। জৈন হরিবংশ হইতে পাওয়া! যায় যে, 
ইন্জ্ায়ুধ বা ইন্্ররাঁজ ৭০৫ শকে বা ৭৮৩ থৃষাব্ে উত্তরাঁপথে রাজত্ব করিতেছিলেন। জৈন 
্ন্থসমূছে ইনি ইচ্ছুক নামেই পরিচিত।* গোঁড়াধিপ ধর্মপালের ভ্রাতৃ-গ্রপৌত্র নারায়ণ- 
পালের তাত্রশাঁসনে লিখিত আছে, মহারাজ ধর্মপাঁল ইন্দ্ররাঁজ প্রভৃতি অরাতিবর্গকে জয় 
করিয়া কান্তকুজের রাজশ্রী লাভ করিয়াছিলেন এবং চরণে প্রণত বামনরূপী চক্রামুধ নামক 
(ইন্দ্ররাঁজের ) পিতাকে সেই রাজশ্রী অর্পণ করিয়াছিলেন। আবার ধর্পালের নিজের 
খালিমপুর-লিপিতে দেখা যায়, তিনি ইঙ্গিতমাত্রে ভোজ, মত্ত, মদ্র, কুরু, যু, যবন, অবস্তী, 
গান্ধার ও কীর প্রভৃতি জনপদের প্রণতিপরায়ণ অবনতশির নৃপতিগণকে তাহার সাধুবাদ দান 
করাইতে করাইতে হর্যোৎফুল্ল পঞ্চালবৃদ্ধ কর্তৃক মন্তকোপরি নিজ অভিষেকের স্বর্ণকলস তুলিয়া 
ধরাইয় কান্তকুজকে রাজস্রী। প্রদান করিয়াছিলেন 1: 

উক্ত পাঁলবংশের ছুইখানি তাত্রশাসন হইতেই বেশ বুঝ! যাইতেছে যে, ধর্দপাল কান্ত কুব্জ- 
পতি ইন্দ্রায়ুধকে জয় করিয়া পঞ্চাল অধিকার করিয়াছিলেন এবং পঞ্চালবৃদ্ধ কর্তৃক এখানে 
তাঁহার অভিষেকের আয়োজন হইলেও তিনি প্রক্কত অধিপতি চক্রাযুধ আমরাজকেই কান্তকুক্জের 
দিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। খালিমপুরের লিপি হইতে জানা যায় যে, ঁ লিপি- 
প্রদানকালে পাটলিপুত্র তাঁহার রাজধানী ছিল। কিন্তু চক্রাযুধ আমরাজকে পুনরায় তাহার 
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কবিবার সময় এবং ভোজ, মতন, মন্ত্র, কুরু, যহ, যবন, অবস্তী, গান্ধার 
প্রভৃতি সামস্তরাজগণের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিবার জন্ত সম্ভবতঃ লক্ষপাবতী বা বর্তমান লখ.ন্উ 
নগরেই তিনি কিছু কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থানে অবস্থানকালেই তাহার সহিত 
আমরাজের বন্ধুত্ব জন্মে এবং বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের বহু খ্যাতনাম। আচার্য তাহার সভা 
অলঙ্কৃত করেন। * 

প্রবন্ধকোঁষ ও প্রভাবক-চরিতে ধর্মের অধিঠিত লক্ষ্ণাবতী নগরী গৌড়দেশের অন্তর্গত 
অথচ গৌতমী বা গোদাবরী-তীরবর্তী বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে পণ্ডিত শঙ্কর 
পাও &ঁ স্থান দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত ছিল বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। তাহার কারণ এই, আম- 
রাজ লক্ণাবতীতে প্রবেশ করিবার সময় গোদাবরীতীরগ্থ খণ্ডোবার মন্দির দর্শন করিয়া 





* কোন কোন এঁতিহাদিক 'ইন্দুক' স্থানে 'দন্মুক, এইরূপ বিকৃত পাঠ উদ্ধ ত করিয়াছেন। 
ঁ “জিদ্বেন্্ররাজ প্রভৃতীনরাতীনুপার্জিতা যেন মহোদয় হীং। 
দত্ব। পুনঃ সা! বলিনাথপিজে চক্রায়ুধায়ানতিব।মনয় ॥” 
--(নায়ারণপালের ভাগলপুর-লিপি ) 
পোনৈ: মংন্তৈঃ সমন: কুরুবছ্ুষবনাবস্তিগন্ধারকীর- 
 পৈর্ব্যালোলমৌলিপ্রণতিপরিপতৈঃ সাধু লঙ্গীধ্যমানঃ। 
হয্যৎপঞ্চালবৃদ্ধো দ্ধ তকনকময়ন্যাভিবেকোদকুতে। 
দত্বঃ জীকানকু্জল্সললিতচলিতজলতালদ্ম যেন ॥” 


সন ১৩২২ ] লখ্‌নে৷ সহরের নামের উৎপত্তি ১০৫ 


নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে গৌড়দেশ নামে কোন জনপদ বা লক্ণাঁবতী 
নামে কোন নগরের অস্তিত্ব এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। দাক্ষিণাতোর নানা স্থানেই খণ্ডোবা 
দেশের মন্দির আছে। এই নামটাও বেশী প্রাচীন নহে। শঙক্করাচার্যের সময় এই দেবতা 
মল্লারি নামেই পরিচিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বু লোক এই মল্লারি দেবের উপাসক 
ছিলেন। আানন্ঈগিরির শঙ্করবিজয় হইতে জানিতে পারি যে,শস্করাচার্য্য মল্লারি-মতাবলম্বিগণকে 

পরাজয় করেন। মহারাই ও মধাপ্রদেশেক প্রায় সমন্তই এই মল্লারি বা থণ্ডোবার ভক্ত ও 
খণ্ডোবার ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দির দেখা যায়। এ অবস্থায় খণ্ডোবার মুত্তি ধরিয়াও স্থান নিরূপণ 

হইতে পারে না। উক্ত জৈনগ্রস্থকারগণ দাক্ষিণাত্য বা গুর্জরের অধিবাপী। তীহারা 

গোদাবরীর অন্ত প্রাচীন নাম গোমতী সকলেই অবগত ছিলেন। সম্ভবতঃ বপপভট্িশুরির মুল 

চরিতাখ্যার়িকায় গোমতী পাঠই ছিল। তৎপরে লিপিকর প্রমাদে “গোমতী” স্থানে গোতমী, 

হইয়া পরে নানা লেখকের হস্তে গোতমীর নামান্তর গোদাবরীতে পরিণত হওয়া ও তদনুসারে 

বিবরণ প্রক্ষিপ্ত হওয়। কিছু বিচিত্র নহে । বলা! বাহুল্য, বর্তমান লখনউ সহর গোঁমতী তীরেই 

অবস্থিত। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ধর্ম্পাল খন বঙ্গপতি বলিয়াও ভারতের সর্বন্্ 

পরিচিত ছিলেন, এবং বাঙ্গীল দেশেই বর্তমান মালদহ জেলায় অস্থাপি প্রাচীন লক্ষ্ণাবন্তী বা 

গৌড়-রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিস্তমান, তখন এই লক্ণাবতীকে জৈনগ্রস্থবর্ণিত 

রাজপুরী বলিয়া! ধরিতে আপত্তি কি? 

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই খৃষ্টীয্স ১২শ শতাবীতে মালদহ জেলায় লক্ষ্মণাবতী বা গোৌড়রাজধানী 
প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে গৌড়পতি ধর্ঘ্পালের অস্থ্যদয়। মালদহ জেলার 
লক্ণাবতীতে যে কোন কালে তাহার রাজধানী ছিল, তাহার প্রমাণাভাব। যখন একাধিক 
জৈনগ্রস্থকার একবাক্যে ধর্মের রাজপুরী লক্ষ্ণাবতীর ভল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাহার সময়ে 
অর্থাৎ মালদহ জেলার লক্ষ্মণাবতীর প্রতিষ্ঠার বছুশত বর্ষ পুর্বে অন্ত লক্ষণাবতীর অন্ডিত্ব 
অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে । স্থতরাং আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, খ্্টীর় ৮ম 
শতাব্দীর পূর্ব্বে উক্ত লক্ণাবতী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খুষ্টীয় €ম শতাব্ীতেও কৌ শান্বী বা 
পূর্বোক্ত কুশুম্বী গৌড়দেশের একটা প্রধান নগরী বলিয়া গণ্য ছিল। খ্বৃষ্ীর পম শতাব্বীতে 
চীনপরিব্রাজক যুঅন্‌ চুঅং আসিয়া বৎস রাজধানী উদয়ন নগরের ধ্বংসাবশেষ ও হিন্দু মন্দিরা 
দিরই উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার সময় এই স্থান প্রাচীন রাজধানী বলিয়া! পরিচিত হুইয়।- 
ছিল। কৌশান্বীর তৎকালীন রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা! চীনপরিব্রা্জকের বর্ণনায় ঠিক 
পাওয়া যায় না। 

পূর্বোক্ত কুণ্ুম্বী হইতে ২২ মাইল এবং জয়ৎপুর হইতে ১৭১ মাইল উত্তর পুর্বে বর্তমান 
লখ.নউ সহর, এদিকে জাইস্‌ হইতে প্রায় ৬* মাইল উত্তর পশ্চিমে লখনউ হইতেছে। খৃষ্টার 
৭ম শতাব্ধীতে চীনপরিব্রাজকের আগমনকালে এই প্রদেশ কৌশান্বী, বিশাখ বা অযোধ্যা এবং 
শ্রাবন্তী এই তিনটা রাজ্যে বিতক্ত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক রাজ্যের আয়তন ৬** লি অর্থাৎ 
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১৯৯৯ বর্গমাইলের উপর ছিল, এরূপ অবস্থায় জাইস হইতে লখ.নউ পর্ধ্যস্ত তৎকালীন 
কৌশীস্বী রাজ্যের অন্তর্গত ধর! যাইতে পারে। শুৃষ্টায় পঞ্চম শতাঁবীতে মহারাজ লক্মণের 
আধিপত্যকালে উনাব হইতে গোঁড়া পর্ধ্যস্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ সম্ভবতঃ তীহার শাসনাধীন হইয়া- 
ছিল। এই সময়ে এই বিস্তীর্ণ তৃভাগ গৌড়দেশ নামে পরিচিত ছিল, তাহা বিফুশর্্ার উক্তি 
হইতে আমর! বেশ বুঝিতে পারি। বলা বাহুল্য, এ সময়ে বর্তমান লখনউ সেই গৌড়দেশের 
অস্তর্গত ছিল এবং মহারাজ লক্ষণের নামানুসারে সেই সময় হইতে “লক্ষ্পণাবতী” নাঁমে পরিচিত 
হইয়াছিল। 


শ্রীনগেক্দ্রনাথ বন্থ 


গুপ্ত-বলভী-সংবৎ* 


পূর্ববাভাষ 


বিক্রম-সংবধ প্রতৃতির গ্তায় গুণগ্ডদংবৎ নামে একটা সংবৎ আছে?) কাব্য-সাহিত্যা্দিতে এ 
ংবতের কোন নাম-গন্ধ পাওয়া যায় না) তবে গুপগুরাজাদিগের মুদ্রা এবং কতিপয় প্রাচীন 
লিপিতে গুপ্ড-কাল বা গুপ্তাবের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, গুগ্তবংশীয় সম্রাট প্রথম 
চন্ত্রগুপ্ত গুপ্ত-সংবৎ নামে এক অব প্রবর্তিত করেন। শখ্রষ্টীয় নবম শতকের প্রারস্তে গুপাঝের 
প্রচলন ছিল। খ্বৃষ্ীয় অষ্টম ও নবম শতকে নেপালে এবং খ্ৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে 
প্রাচীন সৌরাষ্ট্রে গুপ্তাব্ধের ব্যবহার ছিল। গুপ্রদ্িগের পর বলভীরা্গণ এই সংবতের 
প্রচলন বজায় রাখিয়। গিক়্াছেন। কাঠিয়াবাড়ের নিকটে যে সমস্ত দেশ আছে, তাহাদের 
মকল স্থানেই এই সংবৎ “বলভী-সংবং* নামে গ্রচলিত। নেপাল হইতে কাঠিয়াবাড় পর্য্ত 
এক সময়ে এই সংবতের প্রচলন ছিল। গুপ্ু-সংবতের প্রারস্ত চৈত্র শুরা! গ্রতিপদে ? ইহার 
মাস পৃণিমান্ত। 
গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রারস্ত-কাল লইয়া! অনেক দিন হইতে তর্ক-বিতর্ক চলিয়। আসিতেছে । 
১৮৩৬-৩৮ খৃষ্টান্বে 71706], [০78 111] প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ খ্ষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ 
শতককে গুগ্ত-কাল বলিয়! নির্দেশ করিয়া ধান। ১৮৪৮ খুষ্টাবে প্রত্বতস্ববিৎ ১0৪৫ 
1)07998 সর্বপ্রথম স্থির করেন যে, ৩১৯ খৃষ্টান গুগুদিগের অভ্যুদয়-কাল। আরব- 
জ্যোতিবিবৎ আবুরিহান অল্বিরুণীর ১*৩* খৃষ্টাব্ষে লিখিত কতকগুলি উক্তির ফরাসী 
অনুবাদ পাঠ করিয়! তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ১৮৫৪ খৃঃ মেজর জেনেরল্‌ 
ক্যনিঙহুম্‌ ভিলসার বৌদ্ধন্ত,প সম্বন্ধে একখানি গ্রস্থপ্রণদ্বন করেন। ইহাতে তিনি লেখেন 
যে, খ্ৃ্টীয় ৫ম ও ৬ শতাব্দীতে গুগ্তগণ নিশ্চয়ই রাজত্ব করিতেছিলেন ( 79103189 [07998, 7, 
188)। ১৮৫৫ খৃঃ টমাস সাহেব লাসেনের মত১ অবলম্বন করিয়। ১৫ হুইতে ১৬৯ 
খুষ্টাবের মধ্যে গুধধরাঞ্গণের অস্থ্যত্থন-কাল স্বীকার করেন (0. 4. 9. 73. ৮০, সয়া, )। 
কিছু কাল পরে ক্যনিঙহুম ও টমাস উভয়েই মত পরিবর্তন করেন। গুগুরান্দগণের শিলা- 
লিপিতে উৎকীণ সংবৎ ও শক-কাল এক,--টমাস এই মত প্রচার করেন (81998, ০1, ]]]. 
0. 8৪) । ক্যনিঙ্হম্‌ ১৮৮০ খৃ্টাব্বে,বন্থ গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ১৬৯-৬৭ খৃঃ গুপ্ত- 
সংবৎ আরব্ধ হয় (09190 70788, 07, 58--59)। ক্যনিঙওহম্‌, কপ সন প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ 
প্রথমেই টমাপের প্রথম সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া! সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন 
22858818578 চিজ উদর 555 


* খলীয়'সাহিত্য-পরিহদের ২১শ বাধিক, ১ম নাসিক অধিষেশনে পঠিত । 
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যে, গুপুগণ বলভীদের সমসাময়িক ) আর তাহারা দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম অথবা ষষ্জ শতাবীর 
মধ্যে কোন না কোন সময়ে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু পরে মুনা ও লিপি-গ্রমাগ হইতে এগুলি 
ভুল বলিয়৷ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অতঃপর টমাঁস-আবিষ্কৃত ৩১৯ খৃষ্টাৰই যে গপ্তাবের 
আরস্তকাল, তাহা প্রতিপর হয়। 

এই সময় পপ্ডিতমগ্ুলী বিচার করিয়! দেখিলেন যে, গুপ্তগণ একপ্রকার “অব ব্যবহার 
করিতেন) গুগুদিগের মুদ্রা ও শিলালিপিতে এই অন্ধের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাঁর । ১৮৩৭ 
খৃ্ঠাবে প্রিজ্দেপ, সাহেব সাচী-স্ত,পের উপর দ্বিতীয় চন্দরুপণ্তের লিপি দেখিয়াছিলেন। এই 
লিপির কাঁল ইহাতে খোর্দিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিতে পারেন 
নাই১। পরে লিপি-কালের পাঠোদ্ধার হইলে, লিপিকাল “৯৩, বলিয়া স্থির হয় । ১৮৩৮ 
খৃষ্টাবকে তিনি অনেকগুলি সৌরাস্ীয় রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কার করেন। এই বৎসর তৃপালের 
ইরণ-স্তস্তলিপিতে তিনি দেখিতে পান যে, উহা! বুধগুপ্তের রাজত্বকালে ১৬ বর্ষে নির্িত 
বলিয়া খোদিত আছে। এই লিপির কাল অক্ষর-সংযোগে লিখিত ছিল, কাজেই সহজেই পাঠ 
করিবার স্থুবিধা হুইয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টান্বে *ম1150 সাহেব, ১৮৪৮ শ্রীষ্টান্ষে টমাস এবং 
১৮৮ খৃষ্টাবে 51309] সাছেব আরও কতকগুলি নূতন তথ্যের অবতারণা করেন। ১৮৬১ 
ধৃষ্টাবে 162 10৫৪0. [7911 পারিপার্থিক ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করিয়া স্থির করেন বে, 
বুদ্ধগুপ্ত ১*৮ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। গোরখপুরের কুহৌনন্তত্তে 2110097 সাহেব 
(১৮৩৮ খৃষ্টাবষে ) অপর একটি সময়ের উল্লেখ দেখিতে পান এবং তাঁহার পাঠোম্ধার 
করেন। তীহার উদ্ধৃত পাঠাহুসারে স্তস্তলিপিটি সমুদ্রগুপ্ের মৃত্যুকাল হইতে ১৩১ বৎসর 
পুর্ব্বে উৎকীর্ণ। ১৮৬১ থৃষ্টাবে ঢু? 110%810. 7191] উহা কথঞ্চিৎ সংশোধন করিয়া যে 
পাঠ উদ্ধার করেন, তদনুসারে লিপিটি স্কন্দগুপ্তের সা্রাজ্য-ধবংসের ১৪১ বর্ষ পরে উৎকীর্ণ হয়। 
ডাক্তার রাজেন্্রলাল মিত্র ( ১৮৭৪ খৃষ্টাবে ) প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিয়া সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত 
করেন। তাহার পাঠান্থসারে লিপিটি গুপ্ত-সংবতের ১৪১ বর্ষে খোদিত। এই সময় তিনি 
স্কদাগুপ্তের একখানি নৰাবিষ্কত অনুশাসনও প্রকাশ করেন। ইহাতে ১৪৬ গুগাব অঙ্কিত 
ছিল। কয়েক বর্ষ পুর্বে (১৮৬১ গ্রীষ্টাব্দে) 78] সাহেব ১৫৩ ও ১৬৩ গুপ্তাবের 
ছইখানি তৃমিঙ্নান-পত্র প্রকাশ করেন। এইরূপে ক্রমশঃ গুপ্তসংবতের অনেক তারিখ সংগৃহীত 
হয়। এই সমস্ত গুপ্তান্য হইতে গুপ্তাব্ের প্রারস্তকাল নির্ণয় কর! সম্ভবপর বলিয়া অস্কমিত 
হয়। প্রথম প্রথম পণ্ডিতগণ এই গুপ্ডান্কে শকাব্ধ বলিয়া মনে করিতেন। ডাক্তার 
রাজেজলাল মিত্র, 170709)19 8. 0. 738716য ও অন্তান্ত পঞ্ডিতগণের মত এইরূপ ছিল। 
)18)07 0670018] 00.0101081781)ও পুর্বে শকাব ও গুপ্তাৰ অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন, 





(১) 1. 215. 97৬০. ৬, 0 492-7457, 
(২) 1.4. 5. 9৪,৬০1. ৬01, 2 56. 


লন ১৩২২ ] গুণ্ত-বলভী-নংবৎ ১৪৯ 


কিন্ত তিনি ১৮৮০ থুষ্টাবে সমুদর শিলালিপির সময় পুঙ্থান্থুপুঙত্খরূপে বিচার করিয়া! দেখিলেন 
যে, এ মত অত্যন্ত ত্রাস্ত। তিনি প্রথম চন্তট্রগুপ্ডের রাজ্যারোহণ-কালকে অর্থাৎ ১৬৬ খৃষ্টাবৰবকে 
গুপ্ত-সংবতের প্রথম বর্ষ বলিয়া মনে করেন। অর্ধ শতার্খী ধরিয়া বিদ্বন্মগলী এই মত 
পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। 

গুগ্তবংশীয় রাজাদিগের কালের আলোচনা করিলে, এই বংশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত 
আর এক বংশীয় রাঞগণের রাজ্য-কাল নির্ণয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। ইহার। বলভীরাজ। 
গুর্জরের অন্তর্বর্তী বলভীপুর ইহাদের রাদ্রধানী ছিল। বলভী কাঠিস্াবাড়ের গোছিলবাড় 
বিভাগস্থিত বর্তমান বলেম বা “বলা১। পগ্ডিতগণ বলভীদিগের সন্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা 
করিয়াছেন। 

মুরোপীয়দিগের মধ্যে কর্ণেল টড. (১৮২৯ খৃষ্টাবে ) সর্বপ্রথম বলভীরাজবংশের অস্তিত 
বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। কতকগুলি জৈন-গ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া টড. তাহার 
রাজস্থানের পুরাবৃতে বলিয়াছেন যে, গহলোত রাজপুতগণ হয় বলভীপুর আবিফার করিয়াছিলেন, 
ন! হয় তাহারা তাহ! অধিকার করেন। এই ঘটনা! গ্রীষ্টীয় দ্বিতীম্ন শতাব্দীর পর কোন সময়ে 
সঙ্ঘটিত হয়ং। 

তিনি বিশেষ করিয়া কয়েক জন রাজকুমারের নাম করিয়াছেন। কনকসেন এই বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা বিয়া কথিত হুইয়াছেন। বিজয়প্রমুখ কয়েকজন কতকগুলি নগর নির্মাণ 
করেন । এই বংশের শেষ নরপতি শীলাদিত্যের রাঞত্বকালে বলভীপুর বৈদেশিক জাতি- 
দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া গৃহীত হয়। ১৮৩৫ খুষ্টাবে . 17. ৬/৮11197) হুহখানি তাত্রফণক সর্ব- 
সাধারণ সমক্ষে সমানয়ন করেন । কয়েক বর্ষ পুর্বে এই তাস্্কণকগুলি তিন মৃত্তিকাত্যস্তরে 
প্রাপ্ত হন। এই তাত্রফলক হইতে বলভীবংশের প্রায় তাবৎ রাজাধিগের সংবাদ পাওয়! যায়। 
ইহার (তন বর্ষ পরে, ১৮৩৮ খুষ্টাবে 1999 সাহেব এই বংশের আর একটি নুতন 
রাজার নাম সংষোগ করিয়াছেন। এই রাজার নামটি তিনি 139:0১-আবিষ্কত 18878 
তাত্রফলক হইতে প্রাপ্ত হন। ইহার ছুই বৎসর পরে 1), 1381019 আরও দুইটি 
রাজার নাম বাহির করেন। 

কর্ণেল উড বলেন, বলভী রাজাদ্দিগের একটি অব ছিল, তাহার নাম বলভী-সংবধ ) ইহার 
গ্রথম বর্ষ -৩৯৯ খুষ্টাব্ব। 89890 সাহেব কর্ণেল টডের কথার উপর আস্থা স্থাপন 
করিয়া বলভীদিগের ভূমিদান-পত্রের সময় বলভী-সংবৎ দ্বারাই স্থির করিয়াছেন। ভুমিদান- 
পত্রে ৪৭৭ অন্ধ অস্কিত আছে--ন্তরাং বলভীগণ যে খৃ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে ৮ম শতাবাী 





(১) 100190 ৯5৮ 1992, 0,333, 055, 03000. 5555. 91. ], 0830 1519 125 5 100123 ৯0৮ 
1993, 0, 49. 

(২) 17912134১০6 19০2, 0,333 7 055, 30105. 1১553, ৬০], 1, 17996 1, 0525 1005 2০6 
59০3, 0, 49. 
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পর্ধ্যস্ত অর্থাৎ ৩১৯ খৃঃ হইতে ৭৯৯ খৃা পর্য্যন্ত রাজ্য করিতেন, তাহা! ৮180১৩০ সাহেব 
স্থির করেন (১)। ১৮৩৮ থুষ্টান্বে 2:10০9] সাহেব 'এই বিষয়টির পুনরালোচনা, করেন। 
তিনি বলেন, বলভী-দানপত্রগুলির “অব” বিক্রমাব 7 কেন না, যখন বলভী-সংবৎ বলিয়! উল্লেখ 
নাই, কেবল সংবতের উল্লেখ আছে, তখন এইগুলি ৫৬ পৃঃ খৃষ্টান্ে আরন্ধ বিক্রম-সংবৎ- 
দোতক (২)। দশ বৎসর পরে (১৮৪৮ খৃঃ) টমাস্‌ বলেন যে, দানপত্রের 'সংবৎ শবে 
শক-সংবতই বুঝায় (৩)। 101. 9119008]1 ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে (8) এবং 0:06 31080081181 
১৮৭২ থৃষ্টাব্ধে (৫) টমাসের মতেরই পোঁষকতা করেন। 71870091181 কিন্তু ছুই বৎসর 
পরে এ মত পরিত্যাগ করেন (100. 406. ০], ]]], 0. 904) | অতঃপর ১৮৭৫ ধৃষ্টাবে 1)? 
0. 88101: একখানি নবাবিষ্কৃত ভূমিদান-পত্র হইতে সপ্রমাঁণ করেন যে, বলভীদিগের দানপত্র- 
গুলির অব 'শকাবভোতক নয়--১৮৭৮ খৃষ্টান আর একখানি নৃতন দাঁনপত্র হইতে তিনি 
দ়তার সহিত সপ্রমাণ করেন যে, ষষ্ঠ শীলাদিত্যের অপর একটি নাম ফ্রবভট | যুয্বন-চয়ঙ.ও 
ষে তাহাকে এই নামে বুবিতেন, 11. 08679 ৪৫0৪৮ চল্লিশ বৎসর পূর্বে (১৮৩৬ খুঃ) 
তাহ! দেখাইয়াছিলেন। 

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে 76188300 শক-সংবৎ ও গুপ্তা সম্বন্ধে আলোচনা! করেন। ১৮৮৪ 
খুষ্টাবকে ড. 4. 9০711) গুগ্ড বংশের স্র্ণমুদ্রার একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮৮৮ 
থৃইাব্ধে 7190 সাহেবের 01১৮০ 10801101978 প্রকাশিত হুয়। এক বর্ধ পরে প্রাচীন গুপ্ত- 

ংশের মুদ্রাতত্বে অনেক নুতন কথার আলোচনা হইয়াছিল । 73110%7 মুদ্রা ১৮৮৫ খুং 

আবিষ্কৃত হয়। ১৮৮৭ খুঃ ৬. 4, 900160 ও 100971)19 দ্বিতীয় কুমারগুপ্ডের 8101857 মুদ্রা 
1361)88। 4819010 999:9ঠর পত্রে (14৬. ০৮. 1.) প্রকাশ করেন। ১৮৯০ খৃঃ 00, 10০0010 
13718871 মুদ্রার আলোচনার সঙ্গে গুপ্তাকের আলোচনা করেন। ১৮৯১ খুঃ 0. 701১197এর 
গুপ্তা সম্বন্ধে ও চ১91১900এর গুপ্রমুদ্র। সন্ধে মৃল্যবান্‌ প্রবন্ধ প্রকাশিত হক (7319 
1001501)60. 11)80)0091) এবং 19097 £916501067, 7010 1,098 10)0:£620] ) 
[০৮০৪ 02, 09009$8 99108 )। ১৮৯২ থৃষ্টাবের সেপ্েম্বর মাসে লগ্নে প্রাচ্য পঙ্ডিতমগ্ডলীর 
মহ্থাসভার ৬, £.131010 গুধাব সম্বন্ধে পুনরালোচনাক প্রবৃত্ত হন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টান্বে অনেক- 
গুলি গুপ্তলিপির আবিষ্কার হয়। ব্রহ্ষদেশে ছুইটি লিপি প্রাপ্ত হুওয়। যায়) এই গুধ- 
বাকালক-দানপত্রেরও আবিফার হয়। এইগুলির বিবরণ 4100. 90৫, 1১108. 79], 
130:7085 1894, 70. 16-20এ প্রকাশিত হয় । 1. 73, 88391 (100. 401. ১৯১২১ পৃঃ 
২১৪ ) গুণ্ড-বাকালক-দানপত্রের কিঞ্িৎ বর্ণন1 করিয়াছেনএ 

(১) 045. 03. ৬০%, 1৬. 0009১ 478, 497. 100. £0৮ ৬০], ৮11, 7১ ৪০. 

(২) ). 4১১ 5.3. ৬০1, 407. 00,354) 267, 368. 

(৩) ], 0. & 5. ৮০. 50], 


(৪) 8000, [২ ৮, 5' ০, ৮10, 00, 233, 233. 
(৫) 190 440৮ ৬০% 8 70 455 61. 
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১৯০৩-৪ খৃঃ 410. 3৭ 40008] ঠ90, 01903-4 00, 101-22 719, ২171071)এ 
ঘটোৎকচগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত-মহিষীর 738৪ণ-সুদ্রার বিবরণ প্রকাশিত হয়। ১৯৯৭-৮ 
খুং 41010, 9017 610৫1775900 বত 92019 ৫907-8 7. 89)এ প্রথম কুমারগুপ্তের 
১১৭ গুপ্তাব্াঙ্কিত 78101 1)11) লিপির বিবরণ বাহির হয়। ১৯০৯ খৃঃ ধ্ঁ লিপি 9. &. ও, 
8তে (৮০1 . [ব. 9. 0. £৮7) উহার প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়। এই বৎসর প্রথম কুমার- 
গুপ্তের ১১৩ খপ্তাব্বাঞ্কিত ধানাইদহ তাত্রলিপির বিবরণ থা, 4. তি, টতে (0. 450) বাহির হয়। 
ইহার পর ১৯১২ খ্রীঃ শ্রীযুক্ত রাঁখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় [. 4. ৩১৯ খৃষ্টাবকে 
গুপ্াবের প্রারস্ত শ্বীকার করিয়া লই়্াছেন। বর্তমান বৎসর তিনি তাহার বাঙ্গালীর ইতি- 
হাসেও তাহাই লিখিয়াছেন। 


গুণ্ড-সংবৎ 


ফ্লাট সাহেব (0০৮)03 [0801119(100011) 11001091010 5০1 [7 ) ভারতীয় শিলালিপি 
নামক গ্রন্থে সপ্রমাণ করেন, গুগু-বলভী-সংবতের প্রারস্ত-সম্বন্ধে মুসলমান-জ্যোতিষী অল্- 
বেরুণী যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অমুলক। যত দিন ফ্লীটের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 
নাই, তত দিন অনেকেই বেক্ষণীর মতের পোষকতা৷ করিতেন। বেরুণী বলেন, বলভী-সংবৎ 
শক-সংবতের ২৪১ বর্ষ পরে চবিতে আরম্ভ হইয়াছে । শক-সংবৎ হইতে ৬-এর “ঘন” এবং 
৫-এর “বর্গ (২১৬+২৫-২৪১) বাদ দিলে যাহ! বাকী থাকে, তাহাই বলভী-সংবৎ। 
গপ-সংবৎ সম্বন্ধে এইরূপ গ্রসিদ্ধি আছে ষে, গুপ্তগণ অত্যন্ত ছুষ্ট ও পরাক্রমশালী ছিল) 
আর গুগ্ুবংশ ধবংস হইবার পরও লোকে খুপ্ব-সংবৎ ব্যবহার করিতে থাকে । গুপ্ত-সংবৎ 
শক-সংবতের ২৪১ বর্ষ পরে আরন্ধ হইয়াছিল। *্শ্রীহ্ষ-সংবৎ ২৪৮৮-ুবিক্রমসংবৎ ১৯৮৮ 
শকসংবৎ ৯৫৩-গুগ্ত বা বলভী-সংবৎ ৭১২। [&1 37001810018) 0718179] 
81510101066, 000, &95 02046]. 
উল্লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা! যাইতেছে যে, বেরুণী দেখাইতেছেন-_বিক্রম ও গুপ্ত- 
সংবতের মধ্যে ৩৭৬ বৎসরের ব্যবধান ) সুতরাং গুপ্ত-সংবতের প্রথম বর্ষ ৩৭৭ বিক্রম-সংবতের 
সমান। গপগ্ত-সংবৎ ১০২৪২ শকসংবৎ;) অতএব শকান্ষ ও গুগু-বলভী অষ্ের মধ্যে 
২৪১ বৎসরের ব্যবধান। এই মত যে সত্য, তাহ! দেখাইতে গিয়া অনেকে তাহাদের উর্বর 
মস্তিফ হইতে নব নব পরিকল্লিত মতের আবিষ্কার করিয়া থাকেন। অধ্যাপক ওল্ড্নবর্গ 
১৮৮১ খষ্টাঝে “ইরণ*্-্যত্তের উপরে যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে স্থির করেন যে, 
গুপ্তসংবৎ ১৬৫.০৪৮৪ গ্রীষ্টাক | ভাগারকারও অধ্যাপক ছজ্রের [19:০0 [।. 07866] সাহায্যে 
১৮৮৪ খৃষ্টাবে প্লীটের মতের যাথার্থ্য স্বীকার করেন। ১৮৮৫ থৃষ্টাকে ডাঃ পিটারসন বসভটির 
মান্দাসর প্রশস্তির কালনিরপণ করেন? এই প্রশস্তিতে লিখিত আছে যে, ৪৯৩ মালববর্ষ 
কুমারগুত্র রাজন্বকাঁলেই পড়িয়াছে। স্থতরাং দেখা যাইতেছে, ৪৯৩ বর্ষ ৯৬-১৩০ গুগ্- 
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সংবতের মধ্যে পড়িতেছে। পিটারসন দেখাইয়াছেন, মালবাবাই বিক্রমাবা। অধ্যাপক কীল- 
হর্ণও কিছু দিন পূর্বে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। বেগডাল সাহেব নেপালে একটি গুপ্তা আবি- 
ফার করেন। এই আবিষ্কারের পর হইতেই ডাক্তার বুহলার বেরুণীর মতে সম্পূর্ণ আস্থা 
স্থাপন করিয়! এই গুপ্তা সম্বন্ধে অনুশীলন করিতে থাকেন ) ফলে তিনি দেখেন যে, ৩৩৯ 
[ গুপ্ত-] সংবতের ধরসেনের “খেড়া” অনুশীসনে মলমাসের অস্তিত্ব রহিয়াছে। বুহলারের 
মতে ৩৩০ সংবতৎ ৬৪৮ ধ্টাবের অন্রূপ । এগুলি গুপ্ডাব-সম্বন্ধে ছোট-খাট 
রকমের আলোচনা । বস্ততঃ ফ্লীট সাহেবই এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম হ্বীকার করিয়!, তাহার 
€গুপ্ত-লিপি” নামক গ্রন্থের ভূমিকায় যাবতীয় মত-বাদের উল্লেখ করিয়! হ্বয়ং যুক্তি-জাল বিস্তার- 
পূর্বক খপ্তাব্বের এক নিষ্পত্তি প্রকাশ করেন। ফ্লীটের এই গবেষণাপূর্ণ পুস্তক গ্রকাশিত 
হইবার পর হইতে ভারতেতিহাস-অন্থশীলনকারী প্রত্যেক প্রতিহাসিকই গুপ্তাব্ধের প্রারস্ত- 
কালকে ১** বা ১৫* বৎসর পিছনে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন? অর্থাৎ শ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্বই 
গুপ্ডাবের প্রীরস্ত-কাল বলিয়া স্থিরীক্কত হয়। খণ্াবের প্রারস্ত-বর্ষ প্রভৃতি কতকগুলি 
ষু্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়৷ প্রত্বতাত্বিকগণের মধ্যে একটু-আধটু মতভেদও লক্ষিত হয়। 
ডাক্তার ভাগারকার বলেন, ৩১৮১৯ থৃষ্টাকে গণ্ডাব্ধের সুচনা, ফ্লাট বলেন, ৩১৯২০ 
খষ্টাবে গপ্ডাৰ আরন্ধ হয়। অবশ্ত এক আধ বৎসরের পার্থক্য বড় কিছু আসিয়া! যায় না। 
যে ক্ষেত্রে জ্যোতিষের নিখুত তুলাদণ্ডে সময় পরিমাণ করিবার সম্যক্‌ সুবিধা না থাকে, 
সেইখানেই সাধারণতঃ এইক্সপ একটু পার্থক্য থাকিয়া যায়। ফ্লীট, ভাগারকার, কীলহর্ণ__ 
ইন্থীরা ত বহুসংখ্যক পাওুলিপি, দানলিপি প্রভৃতি পড়িয়্াছেন। আমাদের কিন্ত এমনই 
একটা স্বাতন্ত্রা, এমনই একট বিশিষ্ট রকমের বিশেষত্ব যে, পাওুলিপি, দানলিপিতে তারিখ 
দিবার সময় যদি বর্ষ দিতে হয়, তবে তাহা এমনই ভাবে দেওয়া! হইবে যে, তাহা অতীতাব্ৰ 
কি না, বুঝিবার ষোটি থাকিবে না। এ ছাড়া সময়াদি সম্বন্ধে সময়ে সময়ে মারাত্মক রকমের 
ভ্রম-প্রমারদদেরও অসভ্ভাব থাকে না। 

্রীট সাহেব তাহার গ্রন্থের ভূমিকায় গুপ্তের ব্যুৎপত্তি-সময়ের আলোচনা করিয়াছেন। 
এ সম্বন্ধে তাহার যুক্তিগুলি এইরূপ )-- 

১ প্রাচীন লিপি গ্রভৃতিতে এমন কোনও ভিত্তি পাওয়া যায় না, যাহার উপর 
নির্ভর করিয়া! গুগুদিগকে এই অন্ধের প্রবর্তক বল! যাইতে পারে । গুপ্-কাল বা গুপ্ডাবের 
সামান্ত অপত্রংশপদ খৃষ্ীয় ত্রয়োদশ শতাব্ীতে বেকুণীর গ্রন্থে পাওয়া যায়। (পৃঃ ১৯) 

২। জ্যোতিষিক বা এ্রতিহাসিক কাল-গণনার ফলে এই অব্‌ প্রবর্তিত হয় নাই? 
৩২০ থৃষ্টাবে এমন একটি এ্তিহাসিক ঘটন! হয়, যাহা! হইতে এই অবের উৎপতি হইয়াছিল। 

৩। কোন বলভী-রাজকুমারের সিংহাসনাধিরোহণ উপলক্ষ্য করিয়া এই সংবৎ 
প্রবর্তিত হয় নাই ; কারণ, ৩২* গুপ্ত-সংবৎ পর্য্যন্ত বলভীগণ সেনাপতি মা ( 590৭8০7 
11910815098 ) ছিলেন। 
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৪। শ্রীপ্ুপ্তকে এ পর্য্যস্ত প্রথম গুপ্তরা্ বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহারও রাজ্যাধি- 
রোহপকালে এই অবের প্রবর্তন হইতে পারে না) কেন না, সপুত্র তিনি [০-9৫5801 
রাজাদিগের অধীনে মহারাজ ব! 7০০] মাত্র ছিলেন। 

৫। তবে প্রথম চন্্রগুপ্ডের বারা এই অব প্রতিহিত হইলেও হইতে পারিত ) ফেন না, 
এক সময়ে তিনি স্বাধীন রাজ! বলিয়া! পরিচিত হুইয়াছিলেন। যদি এইটুকু অন্থমান করিয়া 
লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে এইটুকুও ধরিয়া লইতে হইবে যে, গুপ্ত মহারাজাধিরাজ- 
দিগের রাজত্বকাল নিতান্ত অল্লকালস্থায়ী ছিল। কথাটা এই, দ্বিতীয় চন্ত্রগুণ্ডের সিংহাসনাধি- 
রোহণকাল ৯৪ বা ৯৫ গুগ্ত-সংবৎ, তৎপুজর কুমারগুগ্ড ১৩* খগ্টাব পর্য্স্ত রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন। ছিতীয় চক্ত্রগুপ্ত প্রথম চত্ত্রগুণ্তের পৌজ্র ;) সুতরাং প্রথম চন্ত্রগ্ুগত হইতে দ্বিতীয় 
চন্ত্রগুপ্তের পুর পর্য্যন্ত চারি পুরুষ হইতেছে । প্রথম চন্ত্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক-কাল হইতে যদি 
গুপ্তাব্ব প্রচলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথম চন্ত্রগপ্ত হইতে দ্বিতীয় চক্্রগুপ্ডের পুত্র পর্য্যস্ত, 
এই চারি পুরুষে অন্ততঃ ১৩* বৎসর-_অর্থাৎ প্রত্যেকে গড়ে ৩২ বৎসর করিয়া রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে । হিন্দু রাজাদিগের পক্ষে উপধুপরি চারি পুরুষে গড়পড়তা ৩২ 
বৎসর করিয়া রাজত্ব করা একরূপ অসম্ভব; স্থতরাং প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক-বালে এই 
সংবতের প্রচলন আরম্ভ হয় বলিয়া বোধ হয় না। 

৬। ৩২০ খ্ষ্টাবে যে গুপ্ত-সংবতের প্রারস্ত, তাহার একরূপ প্রমাণ পাওয়! গিয়াছে; 
কিন্ত ৩২০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এমন কোন বিশিষ্ট ঘটন! ঘটে নাই, যাহাতে একটা অবের 
প্রচলন আরম্ত হইতে পারে। ন্ুৃতরাং বুঝিতে হইবে, খুপ্ডাব্দের প্রচলন ভারতবর্ষে হয় নাই। 
ক্লীটের মতে যাহ! গুপ্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা সর্বপ্রথম নেপাল প্রদেশে প্রচলিত হয়। 
নেপালের লিচ্ছবিরা এক প্রাচীন ও প্রতাপান্বিত জাতি । ইহীর1 প্রায় ৩৩* থৃষ্টাব্দে প্রথম 
জয়দেবের অধীনে নেপাল জয় করেন (108. 10885580181 ৭০৮, [0৮ ০ সুভ )। 
সম্ভবতঃ নেপাল-জর়ের সময় হইতে এই বর্ষ-গণনা চলিয়া আসিতেছে; অথবা নেপালে 
যে শাসন-প্রণালী ছিল, তাহার উচ্ছেদে রাজতন্ত্র-প্রণাঁলী প্রবর্তিত হইবার কাঁল-শ্মরণার্থ 
এই সংবৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন গুপ্ত-বংশের সহিত লিচ্ছবিদিগের সম্বন্ধ ছিল, ইহার 
বথেষ্ট প্রমাণ পাঁওয়। যায়। প্রথম চন্ত্রগ্প্ড এক লিচ্ছবিরাজ-কন্তার পাপিগ্রহণ করেন। 
এই কন্তার পিতা প্রতাপশালী ছিলেন বলিয়াও বোধ হয়; কারণ, সমুদ্রগুণ্ডের লিচ্ছবিরাজের 
দৌহিত্র বলিয়া! খ্যাতি ও গৌরব ছিল। অধিকম্ক হুরসেনের এলাহাবাদ-প্রশন্তিতে লিখিত 
আছে যে, নেপালরাজ সমুদ্রগুগুকে কর প্রদান করিতেন। গুপ্তবংশীরগণ ষে নেপাল ও 
নেপালগ্রচলিত অন্ব পরিজ্ঞাত ছিলেন, ইহা! হইতে তাহার স্পষ্ট আভাষ পাওয়া বায়। 

ক্লীট সাহেবের পুস্তকের পরিশিষ্টে নিষ্নলিখিত তালিকাটি পাওরা যার ১-- 

১: 83910821 [০ ], 3810080৪816 ০৮410, 638 
[30087978129] 2০ ], 5 8৪৪৮849010৮ 
১৫ 
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41940), 782/33 
এ এ:485-47), 764 
ত [০ 4. এ. 588০1), 854 

উপরিকধিত সংবৎগুলি লিচ্ছবি-সংবৎ হইলে ফট সাহেবের মতই যে সমীচীন, এ বিষয়ে 
সন্দেহ থাকে না। কিন্তু নেপালে যে প্র সংবৎ খ্রীয় সপ্তম শতাববীর পূর্বে প্রচলিত 
ছিল, উক্ত তালিক'-পাঠে তাহার প্রমাণ পাওয়া! যার না। হরসেনের প্রশস্তি অনুসারে 
নেপালকে সমুদ্রগুণ্ডের করদ রাজ্য বলিয়া ধরিলে, নেপালরাঁজ যে গুগু-সংবৎই নেপালে 
প্রচলিত ফরেন নাই, তাহারই বা প্রমাণকি? বাণের মতান্ুসারে ৬*৬ ধৃষ্ঠাবে 
নেপালের ঠাকুরী-বংশের রাজার! হর্ষ-কাল ব্যবহার করিতেন; সেইরূপ ইহারাও গুপ্ত-সংবৎ 
ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। অধিকন্তু, ৩১৮ বা ৩১৯ সংবতের নেপালের থোদিত লিপিতে 
গপ€ত নামের আভাবষ পাওয়। যায় । 

নেপাল বরাবরই একটি সামান্ত রাজ্য কি বিস্তারে, কি জন-সংখ্যায়, এটি তেমন 
একটি বড় রাজ্য নয়। লিচ্ছবি রাঁজারাও নেপাল জয়ের পূর্বে ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী কোনও 
গ্রদেশে রাজত্ব করিতেন। এমন কি, নেপাল-জয়ের পরও ভারতে তাহাদের রাজত্ব ছিল। 
গঙ্গার উত্তরে ভারতের প্রাচীন রাজধানী পুষ্পপুর ব! পাটলিপুত্রে তাহাদের শাসনাধিকার 
ছিল (707. 7310889/81)18]8 [9108] 178, 1০. 2৮)। খুব সম্ভব, পাটলিপুত্রের লিচ্ছবি- 
রাজগণ পরাক্রমশালী ছিলেন এবং ইহীদেরই মধ্যে কাহারও কন্তার সহিত চন্দ্রগুণ্ডের 
বিবাহ হয়। সম্ভবতঃ এই বিবাহ-সুত্রেই চন্দ্রগুপ্ত “মহারাজাধিরাজ” হইবার স্থযোগ 
পান। চন্ত্রগুপ্ত যখন প্মহারাজাধিরাজ* হয়েন, তখনই এঁ সমারোহ উপলক্ষ্য করিয়া 
গুপ্ত-সংবৎ প্রবর্তিত হওয়া সম্ভব ; তবে ফ্লীট সাহেবের আপত্তি এই ষে, হিন্দু রাজপরিবারের 
পক্ষে চারি পুরুষে প্রত্যেকে গড়-পড়তা ৩২ বদর করিয়া রাজত্ব কর! অসম্ভব। 
কিন্তু ফ্লীট সাহেবের এ সন্দেহ সঙ্গত বলিয়। বোধ হয় না। তিনি শ্বয়ংই তাহার গ্রন্থের 
উপক্রমণিকায় ১৩১ পৃষ্ঠে পরবর্তী চালুক্য-রাজবংশের চারি পুরুষের মোট রাজত্বকাল 
১৩০ বৎসর দেখাইয়াছেন। জৈন মেরুতুঙ্গের সময়ানুক্রমিক তালিক! হইতে গ্তর্জরের 
চালুক্য-রাজবংশের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম রাজার রাক্ত্ব-কাল নিয়ে বিবৃত হইল ১ 

৫ সংখ্যা ১ম ভীম, বিক্রম-সংবৎ ১০৭৮-১১২০০৪২ বৎসর 

৬ ৮ ১ম কর্ণ, ১ম ভীমের পুত্র বিঃ সং ১১২*-১১৫৯-.৩০ বৎসর 

৭ ৪ জয়সিংহ, ১ম কর্ণের পুজ বিঃ সং ১১৫*-১১৯৯-০৪৯ বৎসর 

এই তিন রাজার রাঁজত্বকাল মোট ১২১ বৎসর হইল, অর্থাৎ দেখা গেল, প্রত্যেকে গড়- 
পড়ত ৪০ বৎসর করিয়া রাজত্ব করিয়াছেন। 

উল্লিখিত তালিকাটি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই) তথাপি একটু পরীক্ষা 
করিয়া! দেখ! বাউক। প্রথম ভীমের সর্বপ্রথম বে খোদিত লিপি পাওয়া যায়, তাহার তারিখ 
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১০৮৬ বিজ্রম-সংবৎ। সর্বপ্রাচীন মুসলমান এঁতিহাসিকের মতে ভীম মামুদের সোমনাখ- 
আভিযানের' সময়েও ৪১৪।১৫ হিজরায় বা ১৯২৩।২৪ গ্রীষ্টাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন । ১০২৩1২৪ 
থৃ্টাব দক্ষিণাঞ্চল-প্রচলিত ১০৮০ বিক্রম-সংবৎ বা উত্তরাঞ্চল-প্রচলিত ১৯৮১ বিক্রম-সংবৎ। 
মহাবীর-চরিতে হেমচন্ত্র জয়সিংহের মৃত্যুকাল সমর্থন করিয়াছেন। মহাবীর-চরিতে 
তিনি লিখিয়াছেন যে, তাহার পৃষ্ঠপোষক ও ছাত্র, জয়সিংহের উত্তরাধিকারী, কুমারপাল 
মহাবীরের নির্বাণের ১৬৬৯ বৎসর পরে ১৬৬৯--৪৭*- ১১৯৯ বিঃ সংবতে সিংহাসনে 
অধিরোহণ করেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, মেরুতুক্ষের বর্ণিত সময়গুলি বিশ্বাস- 
যোগ্য । তিন পুরুষে গড়পড়তা প্রত্যেকে ৪* বৎসর করিয়। রাজত্ব করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ 
পাওয়া! গেল। জয়সিংহের উত্তরাধিকারী কুমারপাল, প্রথম কর্ণের জোস্ঠ ভ্রাতার পৌন্র) স্থতরাং 
তিনি পুক্রুষানুক্রমে জয়সিংহের পরবর্তী হইলেন। তিনি পধশশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে রাজা হইয়া! ১২২৯ 
বিক্রম-সংবৎ পধ্যস্ত অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। বদি আমরা উপরের 
মোট গণনায় তাহার রাজত্বকাল অর্থাৎ ৩* বৎসর যোগ করি, তাহ! হইলে চারি পুরুষে 
সর্বসমেত ১৫১ বৎসর পাই? অর্থাৎ চারি পুরুষে প্রত্যেকে গড়পড়তা ৩৭$ বৎসর রাজত্ব 
করিয়াছেন, এইরূপ উদ্দাহরণও পাই। 
ফ্লট সাহেবের তালিকায় পূর্বাঞ্চলবাসী চালুক্য-রাজগণের রাজত্ব কাল এইরূপ প্রদত্ত 
হইয়াছে ট্ . 
ংখ্যা ৮-_বিষ্বর্ধনা ৩, ৩৭ বৎসর 
* ৯-বিজয়াদিত্য ১১৮ সংখ্যকের পু, ১৮ বৎসর 
* ১০--বিষুঃবদ্ধনা ৪,৯ *হ ০ ৩৬ বৎসর 
» ১১--বিজর়াদিতা ২,১০০ এ» » ৪৪বা৪৮ বৎসর 
চারি পুরুষের মোট রাজত্ব-কাল ১৩৫ বা ১৩৯ বৎসর, গড়ে প্রত্যেকের রাজত্ব-কাল 
৩৩ বা ৩৪২ বর্ষ। বখন এইক্প অখগ্ডনীয় উক্তি পাওয়া! যাইতেছে, তখন কেমন করিয়। 
বলা যায় যে, এইক্সপ ঘটন। অসম্ভব? 
এখন দেখা গেল, ৩১৮ বা ৩১৯ থুষ্টাবে গুপ্ত-সংবতের প্রারস্ত । শুধু খুই্ীর একাদশ 
শতাব্দীতে নয়, দশম শতাবীর গ্রারস্তেও, এমন কি, পঞ্চম শতাববীতেও এই সংবতের সহিত 
গুপ্ত নামের সম্বন্ধ দেখা গিয়াছে ; সুতরাং এ অন্যটি যে কোন গুণ্তরাজের দ্বারা প্রতি ভিত, 
এ বিষরে সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্রথম .ছই গুপ্ত 'মহারাল” মাত্র ছিলেন, কাজেই 
ইহাদের কাহারও দ্বারা এ সংবতের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইতে পারে না। গুগুবংশীয় তৃতীয় 
রাজ! এ বংশীয় প্রথম মহারাজাধিরাজ হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনিই এই অবকর্তা ছিলেন, 
একসপ বুঝিতে হইবে। 
চক্রপ্তপ্তের সহিত লচ্ছবি-রাঁজকপ্তার বিবাহ-ঘটন! গুপ্তবংশীয়গণ গৌরবজনক বলিয়! মনে 
করিতেন, ফ্লীট সাহেব তাহা দেখাইয়াছেন। সমুদ্র গুপ্ত লিচ্ছবিরাজের দৌহিজ বলিয়া! সম্া- 
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নিতও হুইতেন। ইহাঁতেই বুবাইতেছে যে, এক সময়ে লিচ্ছবিরাজবংশের যথেষ্টই প্রতাপ ছিল। 
এমনও বোধ হয়, চন্্রগুপ্ত লিচ্ছবিরাঁজকন্ভাকে বিবাহ করায় লিচ্ছবিরাজের সাহায্যে তিনি 
সমুন্নত হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে “মহারাজাধিরাজ' পর্যযস্তও হইয়াছিলেন। 

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় কুমারদেবীর নাম ও “লিচ্ছবয়ঃ, কথাটি পাওয়া যায়। সুতরাং 
এরূপ অন্ধুমান করা বোধ হয়, অসঙ্গত নয় যে, হয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের লিচ্ছবিরাজকন্তার সহিত 
বিবাহ উপলক্ষ্যে, ন! হয় তাহার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে এই সংবতের প্রচলন আরম্ত হয়। কিন্ত 
ইহার গণন! তাহার রাজ্যান্ষ হইতেই সুচিত হয়। রাজ্যাৰ হিসাবে কালগণনার পদ্ধতি 
বরাবরই চলিয়! আসিয়াছে । অন্তান্ত অবের সুচনার স্তায় গুপ্তাবেরও উদ্ভব রাজ্যাব হিসাবে 
হইয়াছে । ভিদ্দে্ট শ্মিথ বলেন,-- প্রথম চন্ত্রগুপ্তের অভিষেক উপলক্ষ্য করিয়। গুণ্াব্বের 
গণন প্রবর্তিত হইয়াছে; তাহার এ উক্তিতে আমাদের আস্থা নাই। অব্বপ্রবর্তকের মৃত্যুর 
পরও অবগণনার মুলহ্ত্র বজায় ছিল এবং উত্তরাধিকারীর রাজত্বে অবগণন! পূর্ববপ্রথানুসারে 
অবিকল চলিয়াছল। এই উক্তির প্রমাণন্বরূপ দ্বিতীয় চন্দ্রগুণ্ডের গড়োয়া শিলালেখের উল্লেখ 
কর৷ বাইতে পারে । শিলালিপির পাঠে আছে,__এশ্রীচন্ত্রগুগুরাজ্যসংবৎসরে ৮*৮ [৮৮] 
ফ্লীটের অন্তান্ত বহু লেখেও এইরূপ প্রয়োগ আছে। প্রথম চন্ত্রগুগ্ত তাহার পিতৃসিংহাসন 
প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই “মহারাজাধিরাজ+ উপাধি ধারণ করেন নাই। তিনি নিশ্চয়ই কয়েক 
বর্ধ ধরিয়! পৈতৃক রাত্য সংবর্ধন ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন, পরে শক্তিশালী হইয়! “মহারাজাধি- 
রাজ” উপাধি গ্রহণ করেন। তাহার রাজ্যগ্রাপ্তির প্রথম বর্ষ হইতেই এই অন্ধ চলিয়াছিল-_ 
'মহারাঁজাধিরাজ' উপাধিমণ্ডলহুচক অভিষেক উপলক্ষ্যে ইহার গণনা আরন্ধ হুয় নাই। এ 
ঘটন! অসাধারণ নয়। হর্ষবর্ধন ৬১২ খৃষ্টান্বে অভিষিক্ত হন ) কিন্তু তাহার অব ছয় বর্ষ পূর্ব 
হইতে চলিয়াছিল। হ্র্যসংবতের গণন ৬০৬ খৃষ্টাব্বের অক্টোবর মাস হইতে সুচিত হুয়। 

অতএব আমাদের স্বীকার্ধ্য যে, সম্রাট, চন্ত্রগুপ্তের রাজত্বকাল হইতেই গুণ্ডাব্বগণনারস্ত। 
829906 90:80 তাহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, প্রথম গুপ্তা ২৬শে ফেব্রুদারি 
৩২৪ হইতে ১৩ই মার্চ ৩২১ পর্যন্ত ; ইহাই প্রথম চন্দ্রগুণ্ডের রাজত্বের প্রথম বৎসয় বলিয়া 
গণিত হইয়া থাকে । ভিব্দে্ট শ্মিথ-ধৃত ১৩ই মার্চ ৩২১ আমাদের গণনায় ১৫ই মার্চ 
হইতেছে ; আর ১৫ই মার্চই ঠিক। ফ্লীট সাহেবও তীহার 00769 708010500, এর 
ভূমিকায় এবং ১৮৯১ খৃ্টাবের [001970 4106108)র ৩৭৬-৪৯ পৃষ্ঠে ১৫ই মার্চই গণনা ছার! 
স্থির করিয়াছেন। গত বৎসর 41187 সাহ্বও তাহার [90190 0০108এ তাহাই গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

পরিশেষে বক্তব্য এই, গুপ্তসংবৎই বলভী-সংবৎ। বলভীরাজগণ ইহা! ব্যবহার করিতেন 
বলিয়। ইহার নাম বলভী-সংবৎ হয় নাই। গুর্জারে একটি প্রবাদ আছে বে, ৩৭৬ বিক্রম- 
সংবতে বলভীগণের সম্যক্‌ উচ্ছেদ সাধিত হয়। বলভী-ভঙ্গের বিশদ বিবরণ মেরুতুঙ্গের 
( ১৩০৬ খৃষ্টান) প্রবন্ধচিস্কামণিতে দেখিতে পাওয়া! বায়। পরে বছু জৈন লেখক বলভী- 


গন ১৩২২ ] গুগু-বলভী-সংবৎ ১৬৭ 


তন্নের কথাও লিখিয়! গিয়াছেন। ফেকুতুঙ্গের এই গ্লে(কটি 73011: সাহেব সর্বপ্রথম 
সাধারণ্যে'প্রচার করেন। ক্লোকটি এই )-- 
পণসয়রী বাসাই* তিগ্জি সবাই, অইকমেউণ। 
বিষমকালাও তও বলহীভঙ্গো সমুগয়ো 8--9০2005) 500 0 275. 
অর্থাৎ বিক্রমকালের ৩৭$ বৎসর অতীত হইলে পর বলভীভঙ্গ সঙ্ঘটিত হয় । অলবেরুণী 
এই বলভীভঙ্গের বিবরণ দিয়াছেন। ইহা আমরা পূর্বের উল্লেখ করিয়াছি । বেরুণীর মতে 
“বলব' নামক এক রাজ! এই অবের প্রতিষ্ঠাতা । এই অবই গুণ্ডা । 
বলভী-সংবৎ অর্থে বলভীভঙ্গ-সংবৎ। গুপ্তাব্ষ পরে বলভীসংবৎ নামে কাঠিয়াবাড়ে 
প্রচলিত হুইয়াছিল। 
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শ্রীঅমুল্যচরণ ঘোঁষ বিগ্তাতৃষণ 


সযোধনঞ* 


এবারকার সম্বোধনে আমি পুরাণ বাঙ্গালার কথা কহিব। মুসলমানদিগের বাঙ্গালায় 
আসিবার পুর্ববে বাঙ্গালীরা যে সকল গান, ছড়া, দৌহা লিখিয়াছিলেন, তাহারই কথ! 
বলিব। গত বৎসর এই সকলের কতক আভাস দিয়াছি, চারি জন পদকর্তীর নাম, জীবন- 
চরিত ও পদের বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়াছি, এবার তাহাই একটু বিস্তার করিয়া বলিব। 
গত বৎসর যে ছুই একটা ভুল-ত্রান্তি হইয়াছে, এবার তাহ! শুদ্ধ করিয়! দিব। কিন্তু তাই 
বলিয়! কেছ যেন মনে ন1! করেন যে, আমি এখন যাহা বলিব, তাহা সবই একেবারে ঠিক ) 
কারণ, আমাদের সামগ্রী অল্প, পুথিপাঁজী অল্প পাওয়া গ্রিয়াছে, পুধিপাজীর খোজও অল্প হই- 
য়াছে। অধিক পুধিপাজী হাতে আপিলে, অধিক খোঁজ হইলে এখন যাহা ঠিক বলিয়া মনে 
হইতেছে, তাহার অনেক বদলাইয়! বাইতে পারে । 

যে সকল পুধিপীঁজী পাওয়1 গিয়াছে অথব৷ যে সকল পুথিপাজীর খোঁজ হইয়াছে, তাহাকে 
তিন ভাগ করা যাইতে পারে ?; এক ভাগ সক্কীর্তনের পদ, এক ভাগ ফ্োহ৷ ও এক ভাগ গাথা । 
গত বৎসর সম্কীর্তনের চারি জন পদকর্তার নাম দিয়াছিলাম, তীহার্দের জীবম-চরিতের 
কিছু কিছু ঘটন!..দিয়াছিলাম ও তীহাদের গানের নমুন! দ্রিয়াছিলাম। এবার তেত্রিশ 
জনের নাম দিব এবং তাহাদের জীবন-চরিত সম্বন্ধে যাহ! কিছু জানা যার দিব, এবং সম্ভব 
হইলে তীহাদের গানেরও নমুনা দিব । 

গত বৎসর অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, আশম্কর তোলা গানগুলি সব বাঙ্গালা নাও 
হইতে পারে। আমার যে সেরূপ সন্দেহ ছিল না, তাহাও নহে । সেই জন্ত এ বৎসর আমি 
ছইটি কার্য করিয়াছি। একজন ফরাসীস্‌ পণ্ডিত তেঙ্থুরের ১৮ হুইতে ১৭৯ বাণ্ডিলে বত 
তন্ত্রের পুধি আছে, তাহার এক তালিকা দিয় গিয়াছেন। এঁ তালিকার গ্রস্থকাঁরের নাম, তর্দদমা- 
কারের নাঁম, অনেক স্থলে যে স্থানে বসিয়া তর্জম! হয়, সেই স্থানের নাম এবং কয়েক স্থলে 
যাহারা এই তর্জমা শোধন করিয়াছেন, তাহাদেরও নাম দিয়া গিয়াছেন। যে ফরাঁসীস্‌ পণ্ডিত 
এই তালিকাটি ছাপাইয়াছিলেন, তাহার নাম 7, 0০0:016:--তিনি ফরাসডাঙ্গার ভাক্তার 
সাহেব ছিলেন, তাহার সহিত আমার বেশ ধনিষ্ঠত1 ছিল। তিনি অনেক সময় আমার বাড়ী 
আসিতেন, আমিও অনেক সময় তাহার বাড়ী যাইতাম। তিনি এখান হইতে পর্ডিচেরীর 
ডাক্তার সাহেব হইয়া বান, সেখান হইতে প্যারি নগরে কিছু কাল বাস করিয়া! আবার পূর্ব 
উপস্বীপে ফরানীদের যে রাজ্য আছে, তাহার ডাক্তার সাহেব হইয়া আসেন। অন্ন দিন হইল, 
তাহার মৃত্যু হইক্কাছে। তিনি ভারতবর্ষীর ও তিব্বতীয় পুথিপাজীর অনেক খোঁজ রাখিতেন। 


* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১শ সাংবৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি মহাশয় প$ করেন । 
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বৈস্-শান্ত্রের পুধির উপর তাঁহার বিশেষ বৌক ছিল। তিনি প্রায় চারি পাঁচ শত বৈস্ত- 
শাস্ত্রের পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন । ত্ীহার তালিকাঁতে যত গ্রন্থকার, তর্জমাকার, শোধক ও 
স্থানের নাম পাওয়া গিয়াছে, আমি তাহার একটি অকারাদিক্রমে সুচি প্রস্তুত করিয়াছি। সে 
হুচিতে ধাহাকে বাঙ্গালী অথবা বাঙ্গাল! দেশের লোক বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহার 
যদি বাঙ্গাল! সন্কীর্ভমের পদ থাকে, সে পদ যে খাঁটি বাঙ্গালা, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়! 
লইয়াছি। পরে তাহার সেই পদ্গুলিতে যত শব পাওয়া গিয়াছে, অকারাদিক্রমে তাহার 
একটি তালিক! প্রস্তুত করিয়া! সে কালের বাঙ্গালা ও এ কালের বাঙ্গালায় কি তফাৎ, তাহা! 
দেখিয়া! লইয়াছি। তাহাতে সে কালের বাঙ্গালার ব্যাকরণ ও অভিধান সম্বন্ধে আমার একটা 
ধারণ! হইয়াছে। সেই ধারণ! লইয়া! অন্ত যে সকল পদ পাইয়াছি, তাহারও অকারাদি ক্রমে সচি 
করিয়! লইয়া মিলাইয়াছি। তাহাতে যে সকল পদ বাঙ্গাল! বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাঁকে 
বাঙ্গাল! বলিতে কুষ্টিত হই নাই। এক জন পদকর্তার বাড়ী উড়িয্যা দেশে, তাঁহার গানটিও 
উড়িয়া ভাষায় লিখিত। তাহাতে বাঙ্গালায় যেখানে ক্রিয়ার শেষে “ল” থাকে, তাহাতে সেখানে 
“ড়” আছে) যেমন 'গাহিল+-_গগাহিড়” ৷ সে পদ্দটিকে আমি উড়িয়। ভাষার পদ বলিয়া স্থির করি- 
যাছি। এইক্সপে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়! যে ফল হুইয়াছে, তাহাই আজ আপনাদের নিকট 
উপস্থিত করিতেছি । অকারাদিক্রমে প্রতি পদকর্তার গানের প্রত্যেক কথার স্থচি প্রস্তত 
করিতে আমি ছুই জন লোকের নিকট বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। একজন শ্রীযুক্ত 
বাবু ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার ভ্রমপকারী পর্ডিত, আর একজন সাহিত্য-পরিষদের 
পুথিখানার মালিক, শীধুক্ত বাবু বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্ববল্লভ । বমস্ত বাবুর বয়দ কত জানি না, 
কিন্তু তাহার দাড়ী সব পাকিয়! গ্রিয়াছে ; কিন্তু এ বয়সেও যেরূপ উৎসাহের সহিত সুচী প্রস্তত 
বিষয়ে আমার সহায়ত! করিয়াছেন, তাহ! ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি পরিষৎ 
হুইতে ছুটি লইয়া! রাত্রি দশট! এগারটা পর্ধ্স্ত আমার ওখানে কাজ করিয়াছেন। গ্রারকত 
ভাষায়, উড়িয়া, হিন্দী, আসামী প্রভৃতি ভাবায় তাহার যে ব্যুৎপত্তি আছে, তাহাতেও আমার 
বিশেষ উপকার হইয়াছে । 

(১) একটু পুনরুক্তি-দোষ হইলেও গত বৎসর যে চারি জন পদকর্তীর কথা কহিয়াছি, 
এবারেও তাহাদের কথ কিছু কিছু বলিতে হইবে। সে দোষ আপনারা লইবেন না। যে তেত্রিশ 
জন পদবর্তীর নাম করিব, তাহাদের প্রথমেই লুইপাদের নাম করিতে হয়) কারণ, তেঙ্গুরে 
বাঙ্গালী বলিয়াই তাহার উল্লেখ আছে। তাহার সম্বন্ধে.আর যে যে খোঁজ পাওয়া গিয়াছে, 
তাহা পুর্বে বলিয়াছি, সুতরাং এখানে বলিবার দরকার নাই । আমি স্থির করিয়াছি যে, তিনি 
রাড়দ্বেশের লোক ছিলেন। তিনি এক নূতন সম্প্রদায় চালাইয়! বান। তাহাকে আদি- 
মিন্ধাচার্ধ্য বলে। তাহার সম্প্রদায়ের লোক সকলেই সিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি 
যে বাঙ্গালী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সংস্কতে তাহার চারিখানি পুস্তক আছে। 
একখানির নাম 'বস্তল্বদাধন”--এখানি পুরুতের পৃধি। একখানি 'বুদ্ধোদয়',__.এখানি অতি 
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ছোট। তাহার নিজের মতে কি প্রকারে বুদ্ধের জান লাভ কর! যায়, তাহারই কথ! । বাকি 
ছুধানি অভিসময়ের পুথি ;-_-একখানি “গ্রীভগবদতিসময়', আর একথানির নাম "অভিসময়- 
বিভঙ্গ'। ছুখানিই বড় পুধি। অভিসময় বলিতে গেলে অভিধর্শণ অর্থাৎ দর্শনশান্ত্রের 
পুথি বুঝায় । হীনযানে যাহাকে অভিধর্ম বলে, মহাযানে তাহাকেই অভিসময় বলে। 
লুইপাদের অভিসময়ের পুস্তক ছুখানি তাহার নিজের দর্শনশান্ত্রের মত। এই ছইখানি ছাড়া 
তিনি একখানি বাঙ্গাল পুথি লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম “তত্বস্বভাব-দোহাকোগীতিকা! দৃষ্টিঃ। 
এ পুস্তকখানি আমরা পাই নাই, কিগড এখানি যখন দৌঁহাকোষ, তখন এখানি নিশ্চয় 
বাঙ্গাল! ॥ এততিন্ন “লুহিপাদগীতিকা” নামে তাহার একখানি বাঙ্গাল! সন্কীর্তনের পদাবলী 
আছে। উহার ছুইটি পদ আমর! পাইয়াছি। উহাতে তিরানব্বইটি কথা আছে। উহার 
মধ্যে যোলটি সংস্কত শব্--সবগুলি আজও বাঙ্গালায় চলতি আছে,-যথা আগম”, “উদ্বক+, 
“উহ” “করণক* “কাল, “চঞ্চল”, ণচিহ”, তরু”, “ন”, 'পঞ্চ” 'পরিমাণ+, “বর+, “বেশি”, “ভাব, 
“রে”, "সুখ? । চুয়াল্লিশটি বাঙ্গালা শবের প্রাচীন অবস্থা দেখাইতেছি ) যথা-_“অচ্ছম+, "আক্ষে”, 
'আস+, “এড়িএউ” “করিঅ+, 'করিঅই”, “কাআ”, “কাহি”, “কাহেরে+, “কিষ” “কী”, “কো”, 
চান্দ, “ছান্দক+, 'জা+, 'জাই”, 'জাহের”, “জিম+, “তাহের”, “দিট, “দিবি, “দিস্ঠ, “ছখেতে, 
পতিআই”, 'পাঁ, 'পুচ্ছিঅ+, “বইঠা+, “বখানী”, “বট”, “বান+, “বান্ধ”, “বিলসই”, “ভপই+, 
'ভণি”, “ভাইব', "ভিতি”, “মরিআই”, “মিচ্ছা+ লই+, “লা”, “সাচ+, 'সাণে+, “সো” “হোই',। 
আটটি চলিত বাঙ্গালা-_“জান+, “জানি”, ডাল”, “ছুলকৃথ+, পাটের”, “পাস” “লাগে” “সু”, 
এই আটটি। প্রাক্কৃত শব্দ কুড়িটি--“অইস”, “কইসে”, চীএ', প+, পা”, 'তীঅধা এ”, “মিঠা”, 
“নিচিত”, পইঠো”, 'পাণ্ডি”, 'পিরিচ্ছা”, “বি”, শবধাণা*, “বেএ”, “মই”, “্মহামুহ+, “রায়”, 
সংবোষ্ঠে”, 'সঅল+, “সমাহিঅ+, “সুহ*,॥ লুই ও লুই, ছইটিই পদ্দকর্তার নাম । “মন” আর 
চমন' কি কথা, জানি না) পারিভাষিক শব বোধ হয়। 

লুইএর গানে সম্বন্ধ-পদ “র” দিয়াও হয়, আবার “ক" দিয়াও হয়, যথা-_'করণক+, 'পাটের। 
অধিকরণ 'একার+ দিয়াও হয়, “তে” দিয়াও হয়, যথা _চীএ, সাপে ও “ছখেতে” ) এ” দিয়াও 
হয়, যথা__'সম্বোহ্টে? | কর্তা ও কর্মে কোন বিভক্তি নাই। “পইঠো কাল” কোন বিভক্তি 
নাই। "মুস্থ পাখ ভিতি লাুরে পাদ+। “গুরু পুচ্ছিঅ' ইত্যাদি। 

(২) লুইএর একজন বংশধর কিলপাদ। তিনি আচার্য্য এবং সিদ্ধ ছিলেন। তাহার 
এক পুস্তক আছে "োহাচর্ধ্যাগীতিকাদৃষ্টি”, এ পুস্তক আমর! পাই নাই, কিন্তু ইহা যে 
বাঙ্গালীর লেখ! ও বাঙ্গালায় লেখা. সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

(৩) দীপন্কর শ্রীজ্ঞানের বাড়ী বাঞ্চালা দেশে । তিনি বে 'একবীরসাধন' ও “বলবিধি' 
নামে ছইখানি বই লিখিক়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট করিয়া বাঙ্গালী বলিয়! তাহার নাম আছে। 
এক জারগায় তিনি আচার্ধয, পিগুপাতিক, বাঙ্গালী, আর এক জায়গায় তিনি মহাচা্ধ্য, ভিক্ষু ও 
বাঙ্গালী। ছুই জাযগান্লই তাহার ভূটি! নাম 'অতিশ” দেওয়া! আছে। কিন্তু অনেক স্থলে তাহাকে 
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তারতবাসী বলিয়াও উল্লেখ করা আছে। যেসকল জায়গায় ভারতবাসী বলিয়া! তাহার 
নাম আছে, তাহার অনেক স্থানেও তাহার ভুটিয়া নামও দেওয়া আছে। অনেক স্থানে 
তাহাকে হয় কেবল আচার্ধ্য, কেবল উপাধ্যায় বা কেবল পণ্ডিত বলিয়া বলা আছে 
সেখানে ভারতবাসীও নাই, বাঙ্গালীও নাই । ইহাতে মনে হয় যে, ছই জন দীপক্কর শ্রীজ্ঞান 
ছিলেন। একজন সামান্ত পণ্ডিত বা উপাধ্যায় ছিলেন, আর একজন মহাপপ্ডিত ছিলেন। 
ইনি বিক্রমমীল বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহাকেই তিব্বতরাজ ১৯৩৮ সালে বিক্রমশীল 
হইতে তিব্বতে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় ইনিই বৌদ্ধধর্মের সংস্কার এবং বনপা ধর্মের পুরোহিত- 
দের প্রভাব খর্ব করিয়া দেন। ইনি একজন প্রকাণ্ড পুরুষ ছিলেন, অসাধারণ পণ্ডিত এবং 
অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন। তিব্বতে গিয়! ইহারই নাম "অতিশ।” হইয়াছিল। ইন্ীকেই 
কোন কোন তর্জমায বঙ্গবাসী বলিয়াছে, কোন কোন তর্জমায় বা ভারতবাসী বলিয়াছে। 
কারণ, ছুই ব্যক্তির ভারতবর্ায় নাম দীপদ্বর প্রীজ্ঞান ও তিব্বতীয় নাম অতিশ! হওয়া অনেকট। 
অসম্ভব। তাই আমর! দীপক্কর শ্রীজ্ঞানকে বাঙ্গালী বলিয়া! ধরিয়া লইয়াছি। তাহার 
অনেকগুলি সঙ্কীর্তনের পদাবলী ছিল। একখানির নাম 'বজ্জাসনবজ্গীতি”, একথানির নাম 
“চর্ধ্যাগীতি এবং একথানির নাম 'দীপক্করশ্রীজ্ঞানধর্ম্গীতিকা” । আমার এই কথা যদি সত্য হয়, 
তাহ। হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের সৌভাগ্য বড় কম ছিল না। এত বড় প্রকাণ্ড পণ্ডিতও মাতৃ- 
ভাষায় পদ রচনা করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। আর আমাদের বাঙ্গাল! গ্রন্থকারদের 
মধ্যে বদি সত্য সত্যই আমর! দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মত জগদ্ধিখ্যাত লোক পাই, সেটা কি 
আমাদের আনন্দের ও গৌরবের বিষয় নহে? 

(৪) 'শাস্তিদেব” বা “ভুম্থকু” বা 'রাউতু' যে একজন লোক, তাহ! আমি গত বৎসর 
প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি । যে শাস্তিদেব 'বোধিচর্যযাবতার+, “সথত্রসমুচ্চয়* ও *শিক্ষা- 
সমুচ্চয়' লিখিয়াছেন, তিনিই ভুম্থকু, তিনিই তুম্কু নামে একখানি বৌদ্ধস্থৃতি লিখিয়া- 
ছিলেন এবং তিনিই কতকগুলি চর্য্যাপদ লিখিয়াছিলেন। তিনি একটি চর্য্যাপদে লিখিয়াছেন,-- 

“আজি ভুন্ বাঙালী ভইলী। 
পিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥” 

একটি চর্য্যাপদে তাহার এই পদটি দেখিয়া আমি তীহাঁকে বাঙ্গালী বলিয়াছিলাম । 
আমাদের তেঙ্জুরের কুচিতে তূম্থকুর নাম নাই। শাস্তিদেবের নাম তিন জায়গায় আছে। 
'পীগুহসমাজমহাযোগতগ্্রবলিবিধি' নামক পুস্তকে তীহাকে “সাছোর' নামক স্থানের লোক 
বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছে। চিত্চৈতন্তশমনোপায়, শামক একখানি পুস্তক তাহারই 
বংশধর মেকলের মত অনুসারে লেখা হয়। “সহ্জগীতি' নামে তাহার একখানি কীর্তনের 
পদাবলী আছে। ইহাতে তাহাকে যোগীশ্বর বলিয়াছে। আমার বোধ হয়, আমর! 
ভুন্তুকুর নামে হে আটটি চর্ধ্যাপদ্ পাইয়াছি, তাহা! এই বোগীশ্বর শান্তিদেরের “সহজ- 
বীতি” হইতেই লওয়া হইয়াছে। এ শান্তিদেবেরে বাড়ী সাছোর বা জাহোর কোথায়, 
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জানি না। তিনি “আজি ভূন্ু বাজালী ভৈলী* বলাতেই আমরা তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া 
মনে করিয়াছি। জাহোঁর বা সাহোর বাঙ্গালারই কোন অজ্ঞাত নগর হইবে। তাহার 
আটটি গানে তাহার নাম ভুন্থকু বাদে ৩২৩টি কথা আছে। ইহার মধ্যে ৩৭টি সংস্কৃত) ৬টি 
বিকৃত সংস্কৃত, ১৮৬টি পুরাঁণ বাঙ্গালা ও ৩২টি চলিত বাঙ্গাল] । 

সাইজ্রিশটি সংস্কত শবের মধ্যে সমরস, সহভানন্দ ও বিরমানন্দ বৌদ্ধধর্মের শষ, বাকি- 
গুলি ঠিক এই ভাবে আজিও চলিতেছে । কেবল উহ্‌ চলে না, কিন্তু উহা চলে) খ চলে না, 
কিং চলে না, মা চলে না। বাকিগুলি বেশ চলে। বাঙ্গালা বত্রিশটি ত চলেই, 
বাঙ্গালার পূর্বাভাষ যে ১৮৬টি কথা আছে, তাহ! সে কালের বাঙ্গালায় চলিত। বাকি 
যে ৬৮টি কথা, ভূম্থকু তাহার সংস্কত উচ্চারণ বদলাইয়াছেন, তাহারও অধিকাংশ প্রাচীন 
বাঙগালায় চলিত। ইহার মধ্যে অনেকগুলি কেবল বানান বদলান মাত্র- যেমন যষহুর, 
যহজ, সসর, সেস। এগুলি লেখকের ভূল হইতে পারে, অথব1 সে কালের লোক বানানটা 
বড় গ্রাহ করিত না। সম্বন্ধের বিভক্তি “র”, অধিকরণের বিভক্তি “এ বা “এ” সম্পূর্ণ 
বাঙ্গালা | হিয়হিঃ রছি' মাগধীর অধিকরণ কারক । “অচ্ছসিশ্র মধ্যম পুরুষের এক- 
বচনে সি, গ্রাচীন বাঙ্গালায়. ব্যবহার হইত। অন্ুজ্ঞায় “অচ্ছছর “হ+ও প্রাচীন বাঙ্গালায় 
দেখ! ঘায়। জানমির উত্তম পুরুষের ণমি”ও প্রাচীন বাঙ্গালায় অনেক স্কুলে দেখ! যায়। 
সুতরাং ভূম্থকুর ভাষা আমর! অনায়াসেই প্রাচীন বাঙ্গালা বলিরা গ্রহণ করিতে পারি। 

(৫) কঞ্চপাদ) কৃষ্ণাচাধ্য, কৃষ্ণবজ বা কারু পাদ সর্বপতদ্ধ ৫৭ খানি বই লিখিয়! গিয়া" 
ছেন। তাহার মধ্যে ছইখানি বাঙ্গালা, একখানি দৌহাকোষ, আর একখানি কাহপা্ব- 
গীতিকা। আমরা ক্ৃষ্ণাচার্যের ১২টি সক্কীর্তনের পদ পাইয়াছি। কিন্ত তিনি কোন্‌ 
দেশের লোক, তাহা লইয়া বিশেষ গোল আছে তেস্থুরে পনর জায়গায় তাহাকে 
ভারতবানী বলিয়া গিয়াছে । কেবল এক জায়গায় লেখা--তিনি ব্রাঙ্গণ, উড়িষ্য 
হইতে আগত, সেও আবার তর্জমাকার মহাপত্ডিত কৃষ্ণ, তিনি গ্রন্থকার নহেন। সুতরাং 
তেঙ্গুরের লেখা হইতে পদকর্ত। কৃষ্ণের বাসস্থান নির্ণয় হইবে না। তাহার পর আবার 
কষ, কান অনেক লোকের নাম হইতে পারে । এই যে ৫৭ খানি গ্রন্থের গ্রন্থকার একই 
ক্ষণ, তাহাই বা! কে বলিতে পারে? কোন জায়গায় ক্কঞ্কে মহাঁচার্ধ্য বল! হইয়াছে, কোন 
জারগায় মহাসিদ্ধাচার্ধয, কোন জায়গায় উপাধ্যায়, কোন জায়গায় মগলাচার্ধ্য বল! হইয়াছে। 
এক জায়গায় আবার তাহাকে ছোট কৃষ্ণ বল! হইয়াছে। পাঁচ জায়গায় তাহাকে কৃফাচাধ্য 
ব! কাক পাদ বল! হুইয়াছে। সুতরাং তেস্কুর হইতে খন তাহার বাড়ী ঠিক হুইল না, তখন 
তাহার ভাষ। বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে । তাহার গানগুলিতে সর্বগুদ্ধ ৪৩৮টি শব্ব 
আছে। ইহার মধ্যে সংস্কত শব ৬৮টি। তাহার মধ্যে ৪টি বৌদ্ধ শব্দ, বথা--এবংকার, তখত, 
তথাগত আর দ্রশবল। আর তিনটি কথা বাঙ্গালায় চলিত নাই, বথা--.উ, মা ও ভবপরিচ্ছিল্না, 
বাকি ৬০টি শব এখনও বাঙ্গালায় চলিতেছে । ৫৫টি চলিত বাঙাল! কথ! বাঙ্গালাতেই চলে, 
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অঠ কোন নিকটবর্তী ভাষায় চলে না। ১৮৬টি শব আমরা বাঙাল! পুরাণ পুধিতে 
দেখিতে পাই--এখনকার বাঙ্গালায় এই সকল শব্ধ হইতে উৎপন্ন শব্ব চলিতেছে, যেমন-_ 
বোব.সবোবা, বোল--বুলি, ভলি--ভাল, দেহু--দে, মালী--মাঁল! ইত্যাদি। সংস্কৃত 
হইতে উৎপন্ন, অথচ বঙ্গালায় প্রচলিত নাই, এমন ১২৯টি শন্ষ আছে। উহার মধ্যে 
কতগুলি শব যথা--আইস, কৈসন, কইসে' ইত্যাদি পুরাণ বাঙ্গালায় চলিত ছিল, কিন্ত 
তাহা হইতে উৎপন্ন কোন শব এখন বাঙ্গালায় চলিত নাই, বরং নিকটবর্তী ভাষায় 
চলিত আছে। 
এই সকল দেখিয়া! পদকর্তী ক্কঃপাদ বা কাহু,পাদের ভাষ! বাঙ্গাল! বলিতে কুঠ্টিত হইবার 

কারণ দেখি ন7। চলিত বাঙ্গালার মধ্যে ছিনালী, জৌতুক, টাল প্রভৃভি শক একেবারেই 
বাঙ্গাল! ভিন্ন ব্যবহার হয় না। 

অলি এ' কালি এ' বাট কুম্ধেল। ৷ 

ত৷ দেখি কানু বিমন ভইলা ॥ 

কাহু কহি' গই করিব নিবাস। 

জো মন গোঅর সো উআস ॥ 


জে জে আইলা তেঃতে গেল! । 
অবণা গবণে কা, বিমন ভইঈল|। 


কৃষ্ণাচার্ধ্য বা কাহ্ণপাদের বংশধরের! অনেকেই বাঙ্গালায় গান ও দহ লিখিয়! গিয়াছেন। 
ইহাদের মধ্যে সরহ, ধর্দপাদ, ধেতন, মহিপাদের বাঙ্গাল! গান আমর! পাইয়াছি। 


৬। ধামপাদ ব1 ধন্মপাদ 


ধামপার্দের আর এক নাম গুগুড়ীপাদদ। মূল গানে ধামপাদ থাকিলেও পুথিতে তাহার 
গানের মাথায় তাহাকে গুগুড়ীপাদ বলা হুইয়াছে। তাহার গানের মধ্যে আমর! ছইটি পদ 
পাইয়াছি। এই ছইটিতেই ৯২টি শব আছে। তার মধ্যে ২১টি সংস্কৃত, ইহার মধ্যে একমাত্র 
মণিকুল শব্বটি বৌদ্ধ, আর সবগুলিই বাঙ্গালায় চলিত আছে। সংস্কত হইতে উৎপয় ১৪টি 
শব আছে। সে সকল শব্ধ বাঙ্গালীর বুঝিবার কোন ক্লেঁশ হয় না, যথা,-_ধুম, ধৃম--ণবগুণ 
» নবগুণ, মুহ - মুখ, বাক্ষ _ত্রাঙ্ম, সুজ -হৃর্ধ্য ইত্যাদি) কেবল একটু বানানের পরিবর্তন। 
৪৪টি পুরাণ বাঙ্গাল] কথ! আছে, তার মধ্যে কুম্দুরে* একটি বৌদ্ধ শব, বাকিগুলি পুরাণ 
বাঙালায় পাওয়া যায়। তেরটি চলিত ব।ঙগালা, সবগুলি কথাবার্তায় চলে । ধর্পাদের বাঙ্গাল 
বইএর নাম “নুগতদৃষ্টিগীতিকা” | 


সন ১৩২২] সম্বোধন ১২৭ 


জোইণি তই বিশ্থ ধনহি' ন জীবমি। 
তো! মুহ চুত্বী কমলরস পীবমি ॥ 
এইগুলিতে যেন বৈষ্ণব কবির বঙ্কার পাওয়া! যায়। 


৭। ধেতন বা ডেণঢেণ 


ভোটবাসীর1 চেপঢণ উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়া ধেতন বলিয়াছে। ইনার একটি 
গান পাওয়া গিয়াছে_-তাহাঁতে ৪৩টি শঙ্খ আছে। তাহার মধ্যে ৩টি সংস্কত, উহা আজও 
চলিত আঁছে, ৩টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, বেশ বুঝা! যায়। ২৪টি পুরাণ বাঙ্গাল! এবং ১৩টি 
চলিত বাঙ্গালা ) কথাবার্তায় চলে । 
টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী । 
হাড়ীত ভাত নাহি" নিতি আবেশী ॥ 
বেঙ্গ সংসার বড্‌হিল জাঅ। 
ছুহিল দুধু কি বেণ্টে যামায় ॥ 
বলদ বিআএল গবিয়া বাঝে। 
পিট! ছহিএ এ তিন! সাঝে॥ 
: জো! সো বুধী সো ধনি বুধী। 
জো যো চৌর সোই সাধী॥ 
নিতে নিতে ধিআল! বিছে বম জুবঅ। 
ঢেশ্টণ পাঁএর গীত বিরলে বুঝ | 


৮ মহীধর বা মহীপাঁদ 
ই্ার একটি গান পাঁওয়! গিয়াছে, উহাতে ৬৩টি কথা আছে। তার মধ্যে ১৪টি সংস্কৃত, 
সবগুলি বাঙ্গালায় চলে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৩টি শব । পুরাণ বাঙ্গালা ৩৪টি এবং 
এখনকার চলিত বাঙ্গাল! ৩টি শব আছে। ইহার গ্রন্থের নাম বাযুতত্বগীতিকা। 


তিনি এ' বাটে লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই। 
ত৷ স্থুনি মার ভয়ঙ্কর রে সঅ মণ্ডল সঞল ভাজই ॥ 
৯ সরহু বা সরোরুহবজ্ঞ 
ইনি সয়োজবজ, পদ্ম, পক্মবজ্জ ও রাছলভত্্র নামে পরিচিত । ইহার অনেকগুলি দৌহা- 
ফোষ ও গীতিকা আছে। একখানির নাম দৌহাকোষগীতি, একখানির নার্ম দোহাকোষ 
চরধ্যাগীতি, একখানির ঞঃনাম দৌহাকোষ উপদেশগীতি। ক্োহাকো বমহামুস্রোপদেশ, 
"ভাবনাহুতিচর্যযাফলর্োহাকোবগীতিকা*, “মহামুদ্রৌপদেশবঙ গুহ গীতি*,”ডাকিনী বজ গুক্গী তি”, 
“তত্বোপদেশ শিখরর7দৌহাগীতি" পুথিগ্চলিও তার। 


১২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পজ্রিক। ]. [২ সংখ্যা 


আমর! ইহার ৪টি চর্ধ্যাগীতি পাইয়াছি। ২৪টি সংস্কৃতি শব আছে, সবগুলিই বাঙ্গালা 
চলিতেছে । সংস্কত হইতে উৎপর ৩৫টি শষ আছে, তাহার অল্প বিস্তর বানান বদলাইলেই 
সংস্কত হইয়া যায়। ৯৫টি পুরাণ বাঙাল কথ! আছে ও ২৮টি চলিত বাঙ্গালা শব্ধ আছে। 
অপণে রচি রচি ভবনিবাঁণ!। 
মিছে' লো বন্ধাবএ অপন! ॥ 
অস্ভে ন জাগহ্‌* অচিস্ত জোই। 
জাম মরণ ভব কইসণ হোই। 
জইসে৷ জাম মরণ বি তইসে1। 
জীবস্তে মঅলে' ণাহি বিশেসে ॥ 
জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা। 
সো! করউ রস রসানেরে কংখ! ॥ 
সরোরুহবজের দৌঁহাকোষের কথা আমর গত বৎসর বলিয়াছি, তাই এ বৎসর বলিব ন|। 
কিন্ত তিনি যে একখানি দৌহাকোষ লিখিয়াছিলেন, এমন নহে? তিনি অনেকগুলি দৌঁহা 
লিখিয় গিয়াছেন। তীঁহার একখানি ঠৌঁহার নাম পকথন্ত দোহা”, ইহার টাকাও তিনি 
লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার কয়েকটি গাথাও আছে। ইনিসে কালে অনেক বই লিখিয়া 
গিয়াছেন, সংস্কতে ইহীঁর তান্ত্রিক পুস্তক অনেকগুলি আছে। 
১০ । কম্যলাম্বরপাদ 
ইঙ্াকে কখনও কখনও শুদ্ধ কম্বল এবং বাঙ্গীলায় কাঁমলি বলিয়। থাকে । ইনি "প্রজ্ঞোপার- 
মিতা উপদেশ” নামে একখানি মহাধানের পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহার অধিকাংশ পুস্তকই 
বজবান-সম্প্রদায়ের জন্ত লেখা। ইনি নিজে যুগণঘ্ধ হেন্ধকের উপাঁদনা করিতেন এবং এ 
উপাসনাক্রম লিখিয়৷ গিয়াছেন। ইহার বাঙ্গালা পুস্তকের নাম পকম্বলগীতিকা ।” আমি 
ইঙ্ঠার একটি গান পাইয়াছি; তাতে ৪টি সংস্কৃত শব আছে ) করুণ, বহু, বাস, সদৃগুরু ; সংস্কত 
হইতে উৎপর শব্ধ চারিটি আছে--উই, কইসে, গঅণ, মহান্থহ। চলিত বাঙ্গাল! ৯টি, _ 
উপাঁড়ি, কি, কে, গেলি, চাঁপি, নাহি, মেলিল, মেলিমেলি, মিলিল। আর পুরাণ বাঙ্গাল! ২২টি। 


খু্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি। 
বাহতু কামলি সদগুরু পুচ্ছি॥ * 


কন্বলাম্বরের এক শিষোর নাম প্রজ্ঞারক্ষিত, ইনিও কম্বলের মতান্গুলারে বজ্্রবানের অনেক 
পুস্তক লিখিয়! গিয়াছেন। 


ক 


১১। কঙকণ * 
ইনি কম্বলান্বরের বংশধর) চর্য্যাোহাকোবগীতিক! নামে ইহার একখানি পুধি 
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আছে। ইহার একটি গান পাইয়াছি, তাতে চারিটি সংস্কত শঙ্খ, ৮টি সংস্কত হইতে উৎপক্ন, 
১৯টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ৮টি চলিত বাঙ্গাল কথ! আছে, উহার মধ্যে বিহাণ- গ্রাতঃকাল, 
থাকি, সুনন্শুন্ত । 
১২। বিরূপ 
ইনি সিদ্ধাচার্ধ্য ও যোগীশ্বর ছিলেন। ইনি বজ্্রধান ও কালচক্রযানের পুস্তক লিখিয়াছেন। 
ইনার একখানি পুস্তকের নাম ছিন্নমস্তাসাধন, আর একখানির নাম রক্তবমারিসাধন। 
ইন্থীর চারখানি গানের বই আছে 7 _বিরূপগীতিকা, বিরূপপদচতুরশীতি, কর্খচগ্ডালিকা- 
দহাকোবধগীতি, বিরূপবজ্জগীতিক1। ইনার একটি মাত্র গান পাইয়াছি; ভাতে ৬টি সংস্কৃত 
শব্ধ, ২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ১৯টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ১২টি চলিত বাঙ্গাল! কথা আছে। 
গানের নমুনা, এক সে শুগিনি ছই ঘরে সান্ধঅ। 
চীঅণ বাকলঅ বাঁরুণী বান্ধঅ ॥ 
সহজে খির করি বারুণী সান্ধে। 
জে' অজরামর হোই দিট কান্ধে॥ 
দশমি ছুআরত চিহ্ন দেখইআ। 
আইল গরাহুক অপণে বহিআ ॥ 


১৩। শাস্তি 


সিদ্ধাচাধ্য শাস্তির আমরা ছইটি গান পাইয়াছি। তেঙ্গুরে অনেকগুলি শাস্তির নাম 
আছে, তিনি যে কোন্‌ শাস্তি, তা বলিতে পারি না। একখানি সহর্গীতি আছে, সেখানি 
শান্তিদেবের। এই শাস্তিদেবই যে তুম্কু বা রাউভু,*সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ) কারণ, 
একখানি অতি পুরাতন তালপাতার পুথতে তাহাকে ভুস্থকু ও রাউতু এই ছইটি নাম 
দিয়াছে । স্থরতাং সিদ্ধাচার্ধ্য শাস্তি কে, আমর! স্থির করিতে পারি না । দশম শতকে রত্বা- 
করশাস্তি নামে একজন দিগ্গজ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি বিক্রমশিলার দ্বার রক্ষা করিতেন। 
তাহার অনেক পুস্তক আছে। ন্তায়শান্ত্ররে অতি গুড় কথা যে অন্তব্যণণ্তি, তিনি তারও 
উপর বই লিখিয়! গিয়াছেন। বজ্জযান ও কালচক্রযানের উপর তাহার অনেক পুস্তক ছিল। 
সহজযাঁনের উপরও তিনি “সহজরতিসংযোগ” ও “সহজযোগক্রম” নামে ছইখানা! বই 
লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যদ্দি আমাদের পদকর্তা শাস্তি হন, তবে পদকর্তাদের মধ্যে আমর 
আর একজন দিগ গজ পঙ্ডিত পাইলীম। ইনি যে রত্বাকরশান্তি, ভাহা! মনে করিবার কারণ 
এই বে, সুখছ্ঃখন্বরপরিত্যাগদৃ্ি নামে তেঙ্ুরে বে সহজযানের গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাই, 
তাতে সিদ্ধাচার্ধ্য শাস্তিকেই রদ্বাকর শাস্তি বল! হইয়াছে । শাস্তির ছইটি গানে অতি সহজ 
সংস্কত শব ১৩টি, সংস্কত হুইতে উৎপন্ন ১৯টি, প্রাচীন বাঙ্গালা ৫৫টি, আর চলিত 
বাঙ্গাল! ১৩টি শব আছে। 
১৭ 


১৩৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . [ ২র সংখ্যা 


তুলা ধুণি ধুণি আন্ছরে আনু। 
আন ধুপি ধুণি ণিরবর সেন্ু ॥ 
তউষে হেরুঅ ণ পাবি অই। 
শাস্তি ভণই কিণ সভাবি অই ॥ 
তুল! ধুশি ধুণি স্থনে অহারিউ 
পুণ লইঅঁ। অপন! চটারিউ। 
বহুল বট ছুই মার ন দিশঅ 
শান্তি ভপই বালাগ ন পইসঅ ॥ 
কাজ ন কারণ জএহ জঅতি 

_ সঁখস'বেজণ বোলথি সাস্তি ॥ 

এই গানে একটি বোলথি শষ আছে । আমর! যতগুলি গান পাইয়াছি, তার মধ্যে এক 
জাক্সগায় মাত্র এই কথাটি পাই। ০্থি” দিয়া আর একজন মাত্র ক্রিয়াপদ করিয়াছেন। 


১৪ লবরপাদ ব! শবরীশ্বর 
ইঙ্থার অনেকগুলি সংস্কৃত পুথি আছে। ইহার একখানি পুথির নাম “বন্রযোগিনীসাধন”, 
উড়িষ্যার রাজ ইন্দ্রভূতি বন্রযোগিনীর উপাসন! প্রচার করেন। তাহার কন্তা লক্গীক্করা 
এই বিষয়ে ত্বাহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন এবং সংস্কতে অনেক পুস্তক লিখিরা- 
ছিলেন । শবরীশ্বর বা! সবর সেই দলেরই লোক ছিলেন। তিনি বজ্রযোগিনী সম্বন্ধে পীঁচ- 
খানি বই লিখিয়াছিলেন; গীতি-সম্বন্ধে তার ছুইখানি পুস্তক আছে; একখানির নাম 
মহামুদ্রাবন্্রগীতি, আর একথানির নাম চিত্তগুহ্যগন্ভীরা৭থগীতি | শুন্ততাদৃ্টি নামে তার আর 
একখানি বই আছে। আমর! তাহার ছুইটি বড় বড় গান পাইর়াছি। এই ছইটি গানে 
২৩টি সংস্কৃত শব আছে, ১৭টি সংস্কত হইতে উৎপন্ন, ৮৫টি পুরাণ বাঙ্গাল। ও ২৫টি নূতন 
বাঙ্গালা কথ৷ আছে। 
উ“চা উ'চ1 পাবত তহি বসই শবরী বালী । 
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরীমালী ॥ 
উমত সবরো! পাগল শবরো! মা কর গুল! গুহাড1 তোহৌরি । 
পিঅ ঘরিণী নামে সহজ জুন্দারী ॥ 
পাণা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী। 
একেলী সবরী এবণ হিওই কর্ণকুগুলবন্জরধারী ॥ 


১৫। চাঁটিল 
চাঁটিলের নাম তেস্কুরে নাই, অথচ তার একটি নুম্বর গান পাইর়াছি। উহ্থাতে ১১টি 
সংস্কৃত, ৮টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৫টি পুরাণ বাঙ্গাল! ও ২টি চলিত বাঙ্গালা শব আছে। 


নন ১৩২২] সম্বোধন ১৩১ 


তবণই গহণ গন্ভীর বেগে বাহী। 
ছআত্তে চিখিল মারবে ন থাহী ॥ 
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গটই। 

পারগামি লো নিভর তরই ॥ 


১৬। আর্যদের 


আর্ধ্যদেব নামে মহাবান-মতের একজন বড় লেখক ছিলেন। তিনি খ্থৃষ্টার় তিন শতকে 
অনেকগুলি সংস্কত বই লিখিয়া মহাযাঁন-মতকে উচ্চ হইতে অতি উচ্চে তুলির! গিয়াছেন। 
আমাদের আধ্যদেব তিনি নন। আমরা আর্ধ্যদেবের একটি গাঁন পাইয়াছি। উহাতে ২টি 
সংস্কৃত, ৯টি সংস্কত হইতে উৎপন্ন, ২৫টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ছইটি চলিত বাঙ্গাল কথ! আছে। 
আমাদের আর্ধযদেব (বা! আজদেব ) কাপেরিন্‌ বা বৈরাগীনাথ নামে অনেক স্থলে পরিচিত 
ছিলেন। তাহার কাণেরীগীতিক! নামে একখানি বই আছে। 
নসুনা-_ 
 চান্বরে চান্ব কান্তি জিম পতিভানঅ । 
চিঅ বিকরণে তি টলি পইসই। 
ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার । 
চাহস্তে চাহস্তে স্থণ বিআর ॥ 


১৭। দারিক 


দারিক কালচক্রে, চক্রশন্বর, বজ্জযোগিনী, কস্কালিনী প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে অনেকগুলি 
বই লিখিয়াছেন। তথতাতৃষ্ট প্রপ্রজ্ঞাপারমিতার উপরও তার পুস্তক আছে। তিনি একটি 
গানে লুইকে প্রণাম করিতেছেন, তাতে মনে হয়, তিনি লুইএর শিষ্া ছিলেন। প্র গানটিতে 
১০টি সংস্কত, ১২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ২৮টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ২টি চলিত বাঙ্গালা শব্ধ 
পাইয়াছি। 
স্থুন করুশরি অভিন বারে' কাঅবাক্‌ চিঅ 
বিলসই দ্বারিক গঅণত পারিমকুলে' । 
ক টা রা 
রাজ! রাজ! রাআরে অবর রা মোহেরা বাধা। 
নুইলাজ পএ দারিক দাশ ভূজণে' লধা ॥ 


১৮ | জয়নন্দী 


জয়নন্থ্ীর নাম তেছগুরে নাই । উহার একটি গান পাইয়াছি) নিজ সংস্কৃত, ১২টি 
সংস্কৃত হইতে উৎপন্গ ও ২৩টি পুরাণ বাঙ্গাল! শব আছে। 


১৩২. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিক! |... (২ সংখা। 


চিঅ তথাত। স্বভাবে যোহিজ 
ভগই জজনন্দি ফুড় অণ এ হোই ॥ 


১৯। তাড়কপাদ 
ইহার আমরা! একটি গান পাইয়াছি । তাতে ৮টি সংস্কত, ২১টি সংস্কত হুইতে উৎপন্ন, ২১টি 
পুরাণ বাঙ্গাল! ও ৫টি চলিত বাঙ্গাল! কথা আছে। গানের নযুনা,_ 
অপণে নাছি' সে! কাহেরি শঙ্কা । 
তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংখা ॥ 
অনুভব সহজ মা! ভোলরে জোই। 
চৌকোট বিমুকা! জইসো তইসো হোই ॥ 
২০ | ডোন্বী 
ভোম্বী হেরুক নামে মগধের এক জন রাজা ছিলেন, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া বান। তাহাকে 
কখনও আচার্য, কখনও মহাচার্য্য ও কখনও পিদ্ধ বল! হইয়াছে । তিনি বজধান ও সহজযান 
সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। ডোম্বীগীতিক! নামে তাহার এক সন্বীর্তনের পদাবলী আছে। 
আমর! তাহার একটি মাত্র গান পাইয়াছি। তাতে গুটি সংস্কৃত ৬টি সংস্কত,হইতে উৎপর, ৪০টি 
পুরাণ বাঙ্গালা ও ৯টি চলিত বাক্জালা কথা আছে । 
তিনি ভূখণ মই বাহিঅ হেলে'। 
হাউ স্থুতেলি মহাসুহ লাড়ে' ॥ 
কইসনি হাঁলো ডোতী তোহোরি ভাতরিআী। 
অস্তে কুলিণ জণ মার্কে কাবালী।॥ 


২১। ভাদে পাদ 
আমর! ইহার একটি গান পাইয়াছি ॥ তাতে ৪টি সংস্কৃত, ৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপক্ন, ২৪টি 
পুরাণ বাঙ্গাল! ও ৫টি চলিত বাজাল! কথা আছে। 


এত কান হাউ অচ্ছিলে' ব্বমোষে। 
এবে মই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহে ॥ 
এবে চিঅরাঅ মকুণঠা। , 
গণ সমুদে টলিআ পইঠ1॥ 


২২। বীগাপাদ 


ইনি বিরূপের বংশধর | ইনি বজ্জডাকিনী দেবীর গুহ্‌ পূজার পুগ্তক লিখিরাছেন। আমরা! 
ইছাক্স একট গান পাইল়্াছি। উহাতে ১৭টি সংস্কৃত, ৫টি সংস্কত হইতে উৎপক্ন, ২৪টি পুরা 


পন ১৬২২] সম্বোধন , ১৩৩ 


বাঙ্গাল! ও ৫টি চলিত বাঙ্গালা কখ! আছে । ইনি “সন্ধ্যাভাবার” বীণা! অবলঘনে এই গাঁনটি 
লিখিয়াছেন। 
স্থজ লাউ সঙি লাগেলি তাস্তী। 
অপ দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধুতী ॥ 
বাজই অলো৷ সহি হেরুঅ বীণা। 
স্থন তাস্তি ধনি বিলসই রুণা ॥ 
২৩। কুক্ুরিপাঁদ 
ইনি মহামায়ার উপাসক ছিলেন এবং অনেকগুলি বজ্যানের পুস্তক লিিয়। গিয়াছেন। 
আমর! তাহার ছইটি গান পাইয়াছি ) তাতে ৯টি সংস্কত, ৭টি সংস্কৃত হইতে উৎপর, ৫৯টি 
পুরাণ বাঙ্গাল ও ১৪টি চলিত বাঙ্গালা কথা! আছে। আমর! যে সকল ক্রিয়াপদের শেষে “ল 
বলি, ইনি প্রার সে সমস্ত স্থলে 'ড়' ব্যবহার করিয়াছেন এবং “তপতির স্থলে 'ভণ্চি 
করিয়াছেন। 
_ ছুলি ছহি পিটা ধরণ ন জাই। 
রুথের তেম্তলি কুস্তীরে থা ॥ 
আঙজন ঘরপণ সন ভো বিআতী। 
কানেট চৌরি নিল অধরাতী ॥ 
অইসন চর্ধ্যা কুকরি পাঁএ গাইড়। 
কোড়িঅ মাঝে জত একু সনাইড় ॥ 
২৪। অথ্য়বজ্ঞ 
ইনি অনেকগুলি বাঙ্গালা বই লিখিয়! গিয়াছেন ) ইঙ্ীর বাড়ী বাঙ্গালায় ছিল। ইহার 
প্রধান বাঙ্গালা গ্রন্থ “ধৌোহানিধিকোষপরিপূর্ণগীতিনা মনিজ তত্বপ্রকাশটীকা”, “দৌহাকো যন্বদয়- 
অর্থগীভাটীকা নাম”, প্চতুরবজ্জগীতিক1”। সুতরাং অবয়ব বৌদ্ধ-সন্কীর্ভনের একজন 
পদকর্তী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ? কিন্তু হঃখের বিষয়, আমরা এ পর্ধ্যত্ত তাহার একটি 
বাঙ্গল! গানও পাই নাই। 


২৫। লীলাপাদ 
ইনি “বিকল্পপরিহারগীতি” নামে বৌদ্ধকীর্তনের একথানি পদাবলী তৈয়ারি করিয়াছেন। 
গ্রনখানার অঙ্থবাদ তেছুরে আছে। 
২৬। স্থগ্গণ 


ইনি কানেরিন্‌ বা আর্ধ্যদ্দেবের বংশধর । ইনি রত্বাকরশাস্তি-লিখিত একখানি সহজযানের 
গ্রন্থের টাক! লিখিয়াছেন। এর বাঙ্গাল! বইএর নাম “ফ্লোহাকোবতন্বগীতি কা” । 
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২৭। মৈত্রীপাদ 
পগুরুমৈত্রীগীতিকা” নামে ইনার একখানি বাঙ্গাল! পদাবলী আছে। 
২৮। গুরুভট্ারক ধৃষ্টিজ্ঞান 
ই্ার হইখানি বাঙ্গাল পদাবলী আছে। একখানির নাম “বজ্রগীতিক1”, আর 
একথানির নাম “গীতিকা”। 
২৯। মাভচেট 
ইনি মহাবান-সম্প্রদায়ের একজন বড় গুরু। তাহার “কণিকলেখ* ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। আমর! 


থে মাতৃচেটের কথা বলিতেছি, ইনি তীহার অন্ততঃ সাত শত বৎসরের পরের লোক। 
ই্হীর বৌদ্ধ সঙ্কীর্ভনের পদাবলীর নাম “মাভৃচেটগীতিক1 


৩০। বৈরোঁচন 
বৌদ্ধদিগের মধ্যে বৈরোচন নাম প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় । ইহাদিগের মধ্যে এক 
জনের “আচার্য্য বৈরোচনগীতিকা” নামে পদাবলী আছে। 


৩১। নাড় পণ্ডিত 
নাড় পঙ্ডিতকে ভূটিয়ারা নারে! বলে। তুটিয়ার ইঙাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া পূজ। করিয়া 
থাকে । ওয়াডেল সাহেব তীহার ভূটিয়৷ বৌদ্বধর্ট্ের ইতিহাসে নাড় পঞ্ডিতের চেহারা দিয়াছেন। 
গৌঁফ-দাড়ী কামানো, মাথায় লম্বা! চুল, ঠিক যেন আমাদের এখনকার বাউল-সম্প্রদায়ের 
লোক। ইনি হেরুক ও হেবজ্জ প্রভৃতি যুগনত্বমুর্তির উপাসক ছিলেন। হর প্রভাব এক 
কালে ভারতবর্ষ ও তিব্যতে ছড়াইয়া' পড়িয়াছিল। ইহার তিনখানি পদাবলী আছে, হুই- 
খানির নাম "বজ্জগীতিক1”, আর একখানির নাম “নাড়পগ্ডিতগীতিক11” 
৩২। মহাস্বখতাবজ্ঞ 
ইনি *শ্রতত্বপ্রদীপতন্ত্রপঞ্জিকারত্বমাল1” নামে তত্বপ্রদদীপের একখান! টীকা লেখেন। 
ইঞ্থার পদাবলীর নাম “মহান্থখতাগীতিকা”। 
৩৩। নাগার্জজ ন 
মহাঁধান-সম্প্রদায প্রবর্তক এবং শুন্বাদের প্রধান আচার্য ইতিহাসখ্যাত নাগার্জুন খৃষ্টের 
তিন শতকে বর্তমান ছিলেন। আমাদের নাগার্জুন তাছার অনেক পরের লোক । এ্যাল্‌- 
বেরুনি বলেন যে, তাহার এক শত বৎসর পূর্বেও একজন নাগার্জুন ছিলেন। নেপালে একটি 
গুহা! আছে, উনার নাম নাগার্জুনগুহ! ৷ উহ! চক্রগড়ি পাহাড়ের একটি হুর্ম অংশে অবস্থিত। 
আমাদের নাগার্জুন বোধ হয়, বেরুনী-কথিত শেষ নাগার্দুন। ইহার সম্কীর্তনের ধদাবলীর নাম 
"নাগার্ছ্নগীতিক1 |” 
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এতস্তিক্স আরও অনেকগুলি পদ্দাবলীর নাম আমর! পাইয়াছি। যথা,__“যোগি-প্রসর- 
গীতিকা,**বজুডাকিনীগীতি,” “চিত্গুহাগন্তীরার্থগীতি।” 

চৈতন্তদেবের অস্ততঃ ৬ শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা ও পুর্বভারতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচারধ্যগণ 
সন্ধীর্তনের গান বাধিয়া ও নানা রাগ-রাগিনীতে &ঁ সমস্ত গান গাহিয়! ভারতবাপীর মন বৌদ্ধ 
ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করিতেন। তাহারা সচরাচর যে সমস্ত রাগিপীতে গান গাহিতেন, তাদের 
নাম ১--পটমঞ্জরী, গবড়া, অরু, গুঞ্ররী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধানশী, রামক্রী, 
বরাড়ি, শীবরী, বলাড্ড, মল্লারি, মালশী, কহ গুঞ্জরী, বাঙ্গাল ইত্যাদি 

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যের! গীতিকা ভিন্ন দৌঁহা রচন! করিয়াছেন। এক এক সময় মনে হয় যে, 
এই দেৌহা হইতেই পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে । সরহপাদের “কথন্ত দোহা” তন্ত্রের মন্ত্র নির্মাণের 
উপযোগী । সরহুপাদের এক দৌহাকোষ আমরা পাইয়াছি। সহজযানের মূল তন্বগুলি 
ব্যাখ্যা করাই এই দৌহাকোষের উদ্দেস্ত এবং তাই করিতে গিয় তিনি ব্রাঙ্মণদিগের, ঈশ্বরবাদী- 
দিগের, সাংখ্যের, সৌগতদ্িগের, এমন কি, মহাযানেরও মতসকলের দোষ দিয়াছেন, সে কথা 
আমি পূর্বে বলিয়াছি। ইহ! ছাড়! তার আরও ফোঁহাকোধ ছিল, একখানির নাম *দৌহাকোষ- 
নামচর্য্যাগীতি,* একথামির নাম *দৌোহাকোষ উপদেশগীতি |” কৃষ্ণাচার্যের “ফোহাকোয,” 
আমর! পাঁইয়াছি। উহাঁও সহজযানের পুস্তক। উড়িষ্যানিবাসপী তেলিপের একখানি 
দৌহাকোষ ছিল। 'বিরূপেরও একখানি দৌহাকোষ আছে। তাহার পুষ্পিকার় লেখা 
আছে, উহা! একখানি সংগ্রহ মাত্র । বিরূপ, কৃষ্ণ, শাবিকপাদ, পুরপাদ এবং শ্রীবৈরোচন- 
এই করজনের দোহা লইয়৷ উহাতে সংগ্রহ কর! হইয়াছে। 

এতত্তিন্ন বৌদ্ধ মন্ন্যাসীর। অনেক সময় গাথা! রচন। করিতেন। গাথ! রচনার জন্ত একটি 
স্বতন্ত্র ভাষা ছিল। রাজেন্্রলাল উহাকে পগাথাভাষা”্ই বলিয়া গিয়াছেন। সেনার 
উহ্াকে মিশ্র সংস্কৃত বলিয়া! গিয়াছেন। এ ভাষায় যে বহু দিন পর্যযস্ত গাথা রচন! 
হইতেছিল, এ কথ! কিন্ত কেহই জানিতেন না। পশতসাহম্রিক। প্রজ্ঞাপারমিত! রত্ব-সঞ্চয়- 
গাথা” খৃষ্টের অন্ততঃ ৬য় শতকে লেখ! হয়। কারণ, পাঁচ শতকের পূর্বে “শতসাহম্রিকাই 
ছিল কি না, সন্দেহ। এই ভাষা ক্রমে চলিত ভাঁষার সঙ্গে মিশিয়া অনেক নরম হইয়া 
আসিয়াছে, অনেকটা চলিত ভাষার মতনই দ্লাড়াইয়াছে। 

সরহুপাদদের “্থাদশোপদেশগাথা” নামে একখানি গাথা! আছে। সরহপাদ্দের গীতি 
বাঙ্গালা, দৌহাও বাঙ্গাল! ) গাথা ও যে বাঙ্গাল! হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর একথানি 
গ্রত্থ আছে, তার নাম “সার্ধপঞ্চ-গাথা* ) সংগ্রহকারের নাম নাগার্জুন গর্ভ। উহাতে শ্রীগিরি, 
সবর, কর্ধপাদ ও নাড়পাদের গাথা আছে। এরূপ গাথা আরও অনেকে লিখিরা 
থিয়াছেন। | 

আমার নিজের সংগ্রহে ও তেঙ্গুরে যে সকল গীতি, গাঁথা ও দোহার নাম পাইয়াছি, 
তাহাদের মোটামুটি একট! বিবরণ দিলাম। কিন্তু ইহা ছাড়াও আরও অনেক গীতি, গাথা 
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ও দোহা আছে; কারণ, আমি গাথ! ও গীতির যে করখানি টাক! পাইয়াছি, তাহাতে কয়েক জন 
ঠৌহা ও গীতিকারের নাম পাইয়াছি, যাহ! এই ছইএর কোন সংগ্রছেই নাই। আর আমি 
নেপাল হইতে যে সমস্ত: বৌদ্ধ বজ্জধান, সহজযান, কালচক্রযান ও মহাষানের পুস্তক আনিম্াছি, 
তাহাতেও মধ্যে মধ্যে বাঙাল! গীতি ও দোহা পাইয়াছি। 
ডাকার্ণব নামে একখানি পুস্তকে অনেক চলিত ভাষার গান আছে। সে গানখুলি 
কি ভাষায়, তাহা! স্থির করিতে না পারিয়া, আমি সেই অংশগুলি ছাপাইন়্! ইয়োরুপে পাঠাইব 
স্থির করিয়াছি এবং ছাঁপাইয়াছি। কিন্তু যুদ্ধের জন্ত পাঠাইতে পারিতেছি না। তাহারও 
শেষ দৌহাগুলি আমার বাঙ্গাল! বলিয়! মনে হয়। 
রম রম পরম মহানখ রঙ্ছু। 
প্রজ্োপাঅই সিজ্ঞউ কঙ্ছু॥ 
লোঅণ করুনাভাব ছতুন্ম। 
সঅল সুরাম্থর বুদ্ধ হু জিন্ম॥ 
জরণ মরণ পড়িহাস ন দিসই। 
ইবোহ করছ চিত্ত জিণ নহই॥ 
ইহার উপর আরও একটা কথা বলিয়! রাখি। মীননাথের একটি বাঙ্গাল! পদ গত বৎসর 
দেখাইয়াছি। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, মীন ও মৎস্তেন্দ্র চন্্রত্বীপের লোক । চর্য্যাচরধ্য- 
বিনিশ্চয়ের টীকায় বহিঃশান্ত্ের বলিয়া আরও ছুই একটি বাঙ্গাল! পদ তুলিয়াছে। তাহাতে বোধ 
হয় যে, নাথপস্থের নাথদিগেরও অনেক গ্রন্থ বাঙ্গালায় লেখ! হইয়াছিল। 
সুতরাং মুসলমান-বিজয্ের পূর্ববে বাজাল। দেশে একট প্রবল বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের উদয় 
হইয়াছিল। তাহার একটি ভগ্নাংশ মাত্র আমি অস্ত আপনাদের কাছে উপস্থিত করিতেছি। 
ভরসা করি, আপনারা যেরূপ উদ্ভম সহকারে বৈষ্ণব-সাহিত্য ও অন্তান্ত প্রাচীন সাহিত্যের 
উদ্ধার করিয়াছেন, প্রর্ূপ উৎসাহে বৌদ্ধ ও নাথ-সাহিত্যের উদ্ধার সাধন করিবেন। ইহার 
জন্ত আপনাদিগকে তিব্বতী ভাষা শিখিতে হইবে, তিব্বত ও নেপালে বেড়াইতে হইবে, 
কোচবিহার, ময়ুরভঞ্জ, মণিপুর, সীলেট প্রভৃতি প্রান্তবর্তী দেশে ও প্রাস্তভাগে ঘুরিয় গীতি, 
গাথ। ও দোহা সংগ্রহ করিতে হছইবে। ইহাতে অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে, অনেক বার 
হতাশ হুইয়! ফিরিতে হুইবে। কিন্তু যদি সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, 
বাহার! এ পর্ধ্যস্ত কেবল আপনাদের কলঙ্কের কথাই কহিয়! গিয়াছেন, তাহার! একেবারেই 
সত্যকথ! কহেন নাই। | 
পুরাণ বাঙাল! সন্বন্ধে আমার যাহ! বলার ছিল, বলিয়াছি। এক্ষণে আমার নিজের সম্বন্ধে 
ছু চারিট। কথ। বলিতে হুইবে। নিজের সম্বন্ধে কোন কথা ন৷ বলাই ভাল। কিন্ত আমার 
এ কয়টি কথ] ন৷ বলিলে অন্তের উপর অবিচার হয়, নতুবা বলিতাম না। আমার নিজের 
বা আমার পুস্তকের নাম জাহির করিবার জন্ত বলিতেছি না । এই পুরাণ বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
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একখানি ইতিহাস ও এই বাঙ্গালায় যে কয়েকখানি পুগ্তক পাইয়াছি, তাহা! আমি ছাপাইতেছি 
ও অবিলম্বে প্রকাশ করিব। যে সকল পুস্তক ছাঁপাঁইতেছি, তাহার মধ্যে ছুইখানি নেপাল 
দরবারের। সে সকল পুথি ছাঁপা হইবার পর তীহার! লইয়া! গিয়াছেন। আমি 
তাহাদের অনুমতি লইয়! পুথির অনেকগুলি পাত ফটোগ্রাফ করিয়া রাখিয়াছি এবং আমার 
পুস্তকের সঙ্গে প্রকাশ করিব। অপর ছইখানি পুথি আমার নিজের অথবা নিজের হইতেও 
অধিক প্রিক্, কারণ, নেপালের পুথিধানার সুববা সাহেব বিষুঃপ্রসা্দ রাজভাগারী আমাকে 
প্রীতি-উপহারস্বরূপ এ ছুইথানি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পূর্বপুরুষের চব্বিশ পুরুষ 
ধরিয়া নেপালের মল্লরাজাদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাহার প্রপিতামহু শেষ নেওয়ার 
রাজার সহিত কাশীবাঁস করিয়াছিলেন এবং পরে গোর্থা পর্বতে প্রাণত্যাগ করেন। তাহার 
পিতা জঙ্গ বাহাছ্রের সহিত এক পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন, কিন্ত জঙবাহাদুর খন ১৮৪৬ সালে 
কোতের হত্যাকাণ্ডের পর গোর্থারাজের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন,__“রাজ তুম্হারি, হুকুম 
হমারী,* তখন তিনি গোর্ধা রাজ্যে তাহার যে উচ্চ পদ ছিল, তাহ ত্যাগ করিয়া ঘরে গিয়! 
বসিলেন। জঙ্গ বাহাহুর তাহাকে পুনর্ব্বার পদ গ্রহণ করাইবার জন্ত অনেক চেষ্টা করি- 
লেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই লইলেন ন! ; বলিলেন,--"আমি নেওয়ারদের মুন খাইয়া গোর্থাদের 
সঙ্গে মিলিয়াছিলাঁম, যথেষ্ট পাপ হইয়াছে । এখন আবার গোর্থাদের চুন খাইয়। তোমার 
সহিত মিশিব ন1।” জঙ্গ-বাহাছুর তাহার পুত্রকে উচ্চ রাজপদ দিতে চাহিলে বিষুঃপ্রসাদ 
বলিলেন,_-প্যাহাতে অস্ত্র ধারণ করিতে হয়, এমন পদ আমি লইব না ।” তাই তাহাকে পুথি- 
খানার অধ্যক্ষ কর! হয়। তিনি পুথিখানায় বসিয়া ক্রমাগত তন্ত্রের বছি পড়িতেন এবং 
তন্ত্রের অনেক থবর রাখিতেন। নেপালে যেখানে যে পুথি আছে, তাহা তাহার নখদর্পণে 
ছিল। তিনি এক দিন কয়েকখানি প্রাচীন তালপাতার' পুথি লইয়া! আমার বাসায় আসিয়া 
বলিলেন,-“্তুমি ব্রাহ্মণ আমার দেশে আসিয়াছ ও পুথি খুঁজিতেছ। তোমায় কি উপহার দিব, 
অনেক দিন ভাবিয়া ভাবিয়া এই পুস্তক কয়খানি আনিয়াছি। আমি জানি, তুমি ইহার 
সন্ধ্যববছার করিবে ।” * আমি দেখিলাম, তাহার মধ্যে সরোরুহবজ্ের দৌোঁহাকোষ ও তাহার 
অহয়বজ্রের টাক আছে । আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাহাকে শত শত ধন্তবাদ দিয়া 
বলিলাম, আপনার নিকট হুইতে আমি আমার দেশের ইতিহাসের একটা প্রধান সরঞ্জাম 
পাইলাম,__-আমি নিশ্চয় এটি ছাপাইব। ছাঁপাইয়! আমি যদি তাহাকে ইহার এক কপি দিতে 
পারিভাম, তাহা হইলে আমার আনন্দের সীম! থাকিত না । কিন্তু ঠিক ছুই বৎসর হুইল, 
তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। | 

কুষ্ণাচার্য্ের ধৌহাকোষ ও তাহার টীকা, তাহারই উপদেশমত পুথিখানার লেখকেরা 
লিখিয়। আমায় উপহার দিয়াছিলেন, তাহাও আমি ছাপাইয়াছি। ইহার মুল পুথি এখন 
কোথায় আছে,জান। যায় ন1। 

১৯০৭ সালে আমি নেপাল গিয়াছিলাম। তখন যে সকল পৃত্তক পাইয়াছিলাম, তাহার 
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একটা বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাঁম এবং তখনই আমি বলিয়াছিলাম, বাঙ্গালা পুস্তকগুলি 
আমি ছাপাইব। ছাপাইতে বিলম্ব অনেক হইয়াছে । ইহাতে অনেক “সাহ্ত্যামোদী, 
অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন ) অনেকে বলিয়াছিলেন,__-"আমায় কেন দাও না, আমি ছাপাইয়! 
দিতেছি ।” অনেকে বলিয়াছিলেন, “শাস্ত্রী মহাঁশয় যক্ষের ধনের মত এই সকল অসুল্য রত্ব 
লুকাইয়! রাখিয়াছেন, কাঁহাকেও দেখিতে দিবেন না ।” কিন্তু এই সকল ছাপাইতে যে কি 
পরিমাণ কাঠ-খড় দরকার, আমার মনে হয়, তীহাঁরা তত জানিতেন না, তাই অত ব্যস্ত 
হইয়াছিলেন। অনেকে আছেন,- একটা নৃতন কথ! পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহ! ছাপাইয়। দিয়া 
নাম করেন। আমার সে প্রবৃত্তি নাই। তাই আমি মনে করিয়াছিলাম, বরং ছাপাইব 
না, তথাপি তাড়াতাড়ি করিয়া জিনিষট। নষ্ট করিব না। ভ্যাদিলিয়েফ বলিয়াছিলেন 
যে, অপতভ্রংশ ভাষায় অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে। গ্রোফেসার বেগুল ম্ুভাবিতসংগ্রহ নামে 
একখানি পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন, তাহাতে অপত্রংশ ভাষার কতকগুলি দৌঁহ। ছিল। 
আমি দেখিয়াছিলাম, সে দৌহাগুলি পুরাণ বাঙ্গাল! । তাহার! ছুজনেই বলিয়াছিলেন যে, 
তেক্ুরে এই সকল অপন্রংশ পুস্তকের তর্জমা আছে। কিন্তু ভুটিয়া শিণিয়া তেনুর পড়িয়। 
পুষ্তক ছাপান আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। সুখের কথা, কয়েক বৎসর হুইল, কডিয়ার 
সাহেব ঠিক যে অংশে এ সকল পুস্তকের কথ! আছে, তাহার তালিক! ছাপাইয়! দিয়াছেন। 
তাহাতে আমার বিস্তর উপকার হইয়াছে, এ তালিক! না পাইলে বোধ হয় আমার পুস্তক 
ছাপাইতে সাহস হইত না। 

পুস্তক ছাপাইতে অনেক বিলম্ব হওয়ায় আমার কোন কোন আত্মীয় মনে করিয়াছিলেন, 
টাকার জন্তই আমি পুস্তক ছাপাইতে পারিতেছি না । তাই তাহার! লালগোলার রাজ শ্রীষুক্ত 
ধোগীঙ্জনারায়ণ রার সাহেবের নিকট এই পুস্তক ছাঁপাইবার খরচের জন্ত বলেন। বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের প্রতি রাজা সাহেবের অঙ্গরাঁগ অসীম। তিনি শুনিবামাতর সাহিত্য-পরিষদে ষে 
টাকা দিয়! থাকেন, তাহ! হইতে উহ্থার খরচ দিতে রাজী হুন এবং উহ সাহিত্য-পরিষৎ* 
-স্তকাখলার মধ্যে লইবেন বলিয়! স্থির হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে আবার্‌ এক গোল উঠিল। 
আমি সাহ্ত্য-পরিষদের সভাপতি নিষুক্ত হইলাম । সভাপতি হইয়া সাহিত্য-পরিষদ্দের খরচার 
বই ছাপাইব, ইহা! আমার ভাল লাগিল না। আঁমি রাজ সাহেবকে সে কথা জানাইলাম। 
তখন রাজ। সাহ্বে শ্বতন্ত্র ভাবে এ পুস্তক ছাপাইতে দিবেন এবং তাহার খরচ দিবেন, স্বীকার 
করিলেম। তিনি টাক ন! দিলে এ পুস্তক এখন যে ভাবে ছাপা হইতেছে, এড ভাল কাগজে, 
এত ভাল ছাপায়, এত বেশী ফটোগ্রাফ দিপ্না, এত অনুক্রমণিকা দিয়া ছাপা হইত না। পুরাণ 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের যেরূপ সরঞ্জামে সদরে বাছির হওয়া! উচিত, সেরূপ সরঞ্জাম আমার দ্বার! 
হইয়। উঠিত না। দ্তরাং এই খরচ দিবার জন্ত আমিও তাহার নিকট চিরদিন খনী থাকিব । 
বাঙ্গাল! সাহিত্যও বোধ হয়, এ খণ গুধিতে পারিবে না । এ পুস্তক ব্গীর-সাহিতা-পরিবদের 
পুত্কাবলীর ভিতর গণ্য হছইবে। 
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আর্ধ্যদেব , 
সংস্কত-__ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন-- পুরাঁপ বাঙ্গালা-_ প্রচলিত বাঙ্গালা 
করুণা ইন্দিয় _ অকট টলি 
ভয় চিঅ অপা ছুর 

ণ কৌহি 
পবণ গই 
বিআর ধিপ 
বিকরণে চান্দকাস্তি 
মণ ও চান্দরে 
লোআচার . চাহস্তে 
সঅল ও ছাড়িঅ 
জহি 
পুরাণ বাঙ্গালা পুরণ বাঙ্গাল।-.. পুরাণ বাঙ্গাল।--. পুরাণ বাঙ্গাল. 
জাণমি জিম ডমকুলি ণঠ] 
নিবারিউ নিরাসে তহ্ি পইঠা 
পইসই পতিভাসঅ বাজঅ বিহরিউ 
রাজই নুন হো৷ 
কম্বলাম্বর 
সংস্কত-_ সংস্কত হইতে উৎপন্ন_ পুরাণ! বাঙ্গালা-- প্রচলিত বাঙ্গালা-- 
করুণ! উই উবেসে' উপাড়ী 
বহু কইসে কাচ্ছি কি 
বাম গঅণ কে কে 
সদ্‌গর মহান কেড়আল্স গেল 
খুটি চাপী 
চউদিশ নাহি 
চন্হিলে মিলি মিলি 
চাহ ' মিলিল 


জাম মেলিলি 


সন ১৩২২] 


পুরাণ বাঙ্গালা 


সংস্কতি-_ 
অন্থদিন 
অস্তে 
অবশ 
আগম 
আভরণে 
আসব 
আলি 


এক, এবংকার, 


কণ্ঠ 
কপালা 
করগ 
করুণ। 
কারণ 
কালি 
কুঠার 
কুগুল 
গন্ধ 
গুরু 
ঘণ্টা 
চণ্ডালী 
চরণে 
মরু 


তখতা 


পুরাণ বাঙ্গালা-- 


থোই 
পুচ্ছি 
ভরিতী 
রূপা 


বিরত সংস্কৃত-- 


অকিলেসে' 
অণহ। 
অবর 
অলিএ' 
অহিনিশি 
আইস 
আনতু 
আবই 
আলে 
আসা 
ইন্দি 
ইষ্টামাল 
উ 
উআস 
উএস 
উইজঅ 
উএসই 
উন্মত্তে। 


একারে , 


এন 
কইসনি 
কইসে 
কঞ্নহার 
কবালী 


সম্বোধন 


পুরাণ বাঙ্গালা-__- 
দ্াহিপ 
বাটত 
মহিকে 
সঙ 


কাহ বা কৃ 
পুরাণ বাঙ্গাল।-_ 


অচ্ছস্তে 
অচারে 
অঠক 
অন্তরে 
অবপাগবণে 
অহারিউ, অঙ্বারী 
আইল! 
আলাজালা 
আঙ্গে 
উছলিআ 
এস্টা 
করিআ 
করিণা 
করিনিরে 
করিবে 
কাজন 
কান্ধ 
কাল 
কালিএ 
কালে 
কাহিব 
কাহরি 
কিঅ 
কুঠারে 


১৪৬ 


পুরাণ বাঙ্গাল-_ 
নাবী 
বাহতু 
মাল! 
সোনে 


চলিত বাঙ্গাল।-- 
আলো 
কপালী 
করি 
করিব 
কাম 
কি 
কোঠ। 
গল 
গুণিয়া 
গেল৷ 


চউষঠ 


চলিল 
চৌষঠঠি 


ছিণালী 


জউতুক 


জগ 


জাই 


১৪২ 
সংস্কত-- 
তথাগত 
তরজ 
তরু 
দশবল 


দেছ 
নগর 


নলিনীবন 
নিবাস 


বিকৃত সংস্কত-- 
কশাল! (1) 
কহি' 
কাজ 
কার 
কাপালী 
কিউ 
কিস্‌ 
গঅণ 
গঅবরে' 
গোএর 
চঙগতা ৫) 
চিঅ 
চেঅণ 
ছেব 
ছেবই 
ছেবছু 
জইস৷ 
জইসে? 
জন্গ 
জাম 
জিণউর 
জোই 
জোইপিজালে 
প্‌ 
পাবী 
তইসে? 
তরিস্তা 
তন 
তহি' 
তাস্কি 
ভিশরণ 


সাহিতা-পরিষৎ-পক্জিক! 
পুরাণ বাঙ্গালা__ 


কুড়ি 
কুলিন 
কেড়,'আল 
কেছে। 
কোই 
থট্টে 
খণহ 
থাঅ 
খেলভু" 
গই 
গাইতু 
ঘলিলি 
ঘুমই 
ঘোঁরিঅ 
ঘোলিউ 
চলিআ৷ 
চেবই 
ছইছোই 
ছড়গই 
ছাড় 
ছাড়ি 
ছিঞ্জঅ 
ছুধ 
জঅ জজ 
জাঅ 


বনু 


[ ২য় সংখ্যা 


চলিত বাঙ্গাল! 


ঠাকুর 
ভাল 
তা 
এ 
দেখি 
দেখিল 
ছ্ধ 
না, নাড়ি 
নাহি 
নিআ 
পরাণ 
পাণী 
পাত 
পোঁথী 
পোহায 
বাট 
বাহু 
বিমন! 
ভপ 
তর 
মাতা 


3 2 


শালী 


০০ 
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সংস্কত__ 


মোহ 
যোগী 
রৰি 
রাগ 
রে 
শক্তি 
শশী 
সদ্‌গুরু 
সন্ভাবে 
সম 
সহজ 
সুফল 


বিকৃত সংস্কৃত--. 


তিহৃবণ 
তৈলোএ 
দাহ 
দঠি 
ছন্দুি 
ন্‌ড় 
দেশ 
ধাম 
ন্‌অ 
নঅবী 
নিঅ 
ং্দ 
নিঅড় 
নিঅড়ি 


. নিঘিণ 
_ নিদালু 


নিবিত। 
পইঠ 

পড়হ 
পদম! 

পবণ 
পরিচ্ছিন্না 
পরিনিবিত্বা 
পসঙে 
পাএ 

পাচ 
পাঞ্জনা 
পাণ্ডিআচাএ 
পুণ 
পেখই 
বণে 


সম্বোধন ১৪৩ 


পুরাণ বাঙ্গাল 
টলিউ, টালিউ 
চ্ছস্তে 
তআরি 
তআগলি 
ততই 
তবি 
তরঙ্গ 
তিনি 
তিম 
তে 
তো 
তো এ 
তোড়িআ 
তোড়িউ 
তেড়ে 
তোলিয়া 
তোহোর 
তোছোরি 
দশদিশে 
দমকু 
দি 
হ্আ 
দেখই 
দে 
ধরিঅ 
নপন্দা 
নাচ 
নাঠ 
নাড়িআ৷ 
নাবে 
নেউর 


প্রচলিত বাঙ্গালা__ 


৯১৪৪ 


বিকৃত সংস্কত--- 
বট্রই 
বলাগ 
বান্ধ 
বি 
বিমাপক 
বিছজন 
বিবিহ 
বিরুআ 
বিসন্না 
বেঅন 
বোহে 
ভিন্না 
ভূঅণ 
ভেব 
মই 
মণ 
মণগোএর 
মনু 
মহান্থহ 
মাঅ 
মাআজাল 
মাদেসি 
মুত্তিহার 
মুঢ়া, মৌলাঁণ 
রঅণ 
বএপি 
রত্তো 
লোঅ 
সংপুগ্না 
সংবোহি্স 


সাহিত্য-পরিষৎ-পন্ত্রিক। [ ২র সংখ্যা 


পুরাণ বাঙ্গাল।-.৮ 
পইসই 
পইসি 
পড়িঅ? 
পমাই 
পরসর 
পরিমাণই 
পহারী 
পছিলে' 
পাখি 
পাখুড়ী 
পিহাড়ী 
পুছমি 
পোহাঅ 
ফরই 
ফলাহা। 
ফীটউ 
বড়িআ৷ 
বরিসঅ 
বাখোড় 
বাঞএ 
বাটই 
বান্ধণ 
বাপুড়ী 
বারিহিরে 
বাহ 
বাহু 
বাহিঅ 
বিকণয় 
বিকসই ' 
বিবাহিআ 
বিয়োএ 
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পুরাণ বাঙ্গা লা... 


ভাত্ীয় 
ভলি 
মঝ 
মাঙ্গে 
মারমি 
মেলঈ 
মোহিঅই 
লবএ 
লাড়ে' 
শাঙ্ 
সাঙ্গ 
স্থুগ 


সোধই 
হাউ 
সংস্কত-_ 
অস্ত 

খ 

চ্য্যা 

ন্‌ 


৯ 


সন্োধন 


বিকৃত সংস্কত,-- পুরাণ বাঙ্গালা,__ 
সপরবিভাল বিলসঅ(ই) 
সরবর বিহরএ 
সসহর বিহল 
সহাবে বিদ্ছনে 
সা বোধসে 
সাঅর বোব 
সীস বোল 
স্থুইনা বোলই 
সুভাম্থভ বোলী 
স্থুরঅ ভইঘ 
স্থুহে ভইলা 
স্‌ধা ভইঈলা 
পুরাণ বাঙ্গাল।,-- পুরাণ বাঙ্গাল, 
ভণই ভগ্ডার 
ভাগ ম 
: “মতিএ মু 
মাঝে মাণই 
মারিঅ মারী 
মোএ মোড্ডিউ 
রাহুঅ রিসঅ 
লাইএ লাগ 
লেমি লেছে' 
গশুনমে সড়ি 
সাজে সাদ 
সুণত সুতেলি 
শ্বপণ হরি 
ক্লে হো 
কুুরী 
সংস্কত হইতে উৎপর-_ পুরাণ বাঙ্গলা-_- 
অইসন অধরাতী 
থু অহি 
নি আঙজন 
নিরাসী উড়ি 


১৪৫ 


পুরাণ বাঙ্জালা,-_ 


ভাভরিআলী 


মঅ 
মরাঁড়িইউ 
মাদলা 
মালী 
মোরি 


হিতওব্রব্ুকুবন 


প্রচলিত বাঙ্গল৷-_ 


এও ক্রু 


১৪৬ সাহিত্য-্পরিষৎ-পন্ত্রিকা 


পংস্কত--.  - সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন-_- পুরাণ বাঙ্গাল-- 
তব বাসন . একুড়ি 
ভো স্ব কহন 
মন সো ক 
মূল কাড়ই 
কাণেট 
কামর 
কোড়ি 
খাঅ 
গই 
গাইড় 
পুরাণ বাঙ্গালা-_ পুরাণ বাঙ্গাল! পুরাণ বাঙ্গালা 
চৌরি জা জাঅ 
জাগঅ জান জো 
তেস্তলি থিরা দিবসই 
হি ধরণ নখলি 
পহিল পিটা পুড় 
ফিটলেনু বাপুড়। বাহাম 
বিআতী বিআরন্তে বিগোআ 
বুঝএঁ ভইলে ভইলেসি 
ভপথি ভাঅ মাএ 
মাঝ মোহোর রুখের 
সনাইড় সি সন 
াউ 
কৌস্কণপাদ 
সংস্কত-_ সংস্কত হইতে উৎপন্ন__ পুরা বাঙ্গালা_ 
তথ! অন্ৃঅর অচ্ছু 
তখতা পাদ অণ 
মাসং ধাম আইলেসি 
সর্ব নিরোহ উইয়া . 
বি কলএল 
বোহী চাহন্তে 
সঅল জা 
সংবোহী 


[২য় সংখ্যা 


প্রচলিত বাঙ্গালা--- 


নব্করপ্রপ্রু 


বিআঁ৭ 

মোর 

রাতি 
পুরাণ বাঙ্গাল1-- 


জাই 
জৌবন 
ছুলি 
পণ 


ফেটলিউ 
বহড়ী 
বীরা 
ভতারে 
মাগঅ 
সংঘারা 
স্স্থুরা 


প্রচলিত বাঙ্গাল। -- 


আণ 
এ 
চৌখন 
জান 
থাকি 
বিহাণ 
মাঝ 
ছ 


সন ১৩২২ ] সন্বোধন 

পুরাণ বাঙ্গালা পুরাণ বার্গালা-_ পুরাণ বাঙ্গালা-- 
জরে ণঠা হি 
পৈঠা বিচ্ছুরিল বি , 
মিলিআ সারে সন 

গুগ্রী বা! ধামপাদ 

সংস্কত-_ সংস্কত হইতে উৎপক্ন- পুরাণ বাঙ্গাল।-_ 
অঙ্ক গঅণ অন্ষে 

কমল চান্দ আগি 
কমলরস চীরা উতভিল 
কুলিশ জালা ওড়িআণে 
চণ্ডালী জীবমি করছ 

ভোস্বী জোইনি কুম্দুরে 

ন জোএ কোথা 

ন পবগ্ুণ খণহি' 

নারী ধুম থেপছ 

পঞ্চ ন্উ গাঅ 

বেণি  পীবমি ঘাণ্ট 
মণিকুলে বাঙ্গ ঘালি 

মেরু মহ অলিঅ 

রে ন্জ জানী 

লেপন হি ডাহু 

শাসন ভাল 

শিখর তুই 

স তিয়ড্ডা 
সমতা তো 

হর দিস 

হ্‌রি 

পুরাণ -” পুরাণ বাঙ্গালা পুরাণ বাঙ্গালা-- 
নর নালে পইসই 

কাটই ফাল ফীটা 

বহিআ! বালী বিআলী 
বীর ভন তই 


১৪৭ 

পুরাণ বাঙ্গালা 
তবে 
ভই 
স্থানে 


প্রচলিত বাঙ্গালা__ 
উঠে 
খর 
গেল 
ঘরে 
চাঁপি 
সব 
জার 
দে 
পড় 
পাণী 
ভর! 
ল্‌ই 
হই 


পুরাণ বাঙ্গালা. 


ৰিধু 


১৪৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [২ সংখা 


পুরাণ বাঙগালা-_ পুরাণ বাঙ্গালা. পুরাণ বাঙগালা-__ পুরাণ বাঞগালা-_ 
মাঝে মিঅনা বাগেবি লেগ ' 
সগায সিঞ্চহ সহষলি সানথ 
চাঁটিল 

সংস্কত- সংস্কৃত হইতে উৎপক্ন-- পুরাণ বাঙ্গালা__ প্রচলিত বাঙ্গালা-_ 
অন্তর আদঅ আস্তে চড়িলে 
গম্ভীর জই কোহিঅ টাগী 
গহ্ণ ধামার্থে গটই 

দুর নিবানে চিখিল 

ম নিতর জাহী 

পারগামী বোহি - জোড়িঅ 

বাম ম ই 

ভব লোঅ তরই 

মা তুঙ্গে 

মোহতরু থাহী 

হে দাহিণ 

পুরাণ বাঙ্গালা- পুরাণ বাঙ্গালা-_ পুরাপ বাঙ্গালা. পুরাণ বাঙ্গালা__ 
দিটি ছআস্তে নিয়ভডী পটি 
পুজ্ছতু ফাড্ডিআ . বাহী বেগে 
মারবে সাঙ্ষম সাঙ্বমত সামী 
হোইব হোহী 

জয়নন্দী 

সংস্কত-- সংস্কত হইতে উৎপন্ন-_ পুরাণ বাঙ্গালা__ 

অন্তরালে দশ অণ 

তথাতা কাছ অবণ! গবণ। 

ন চিঅ ছিজই 

বেণি ছাঅ তুই 

মোহ জই তৰে 

মোহে জইসা তিমই 

স্বভাবে গ দাই 

ইস! পারে 


সন ১৩২২ ] 


সংগতি হইতে উৎপন্ন-_ 
ন্‌ 
নো! 
মাআ' 
স্থঅনে 
পুরাণ বাঙ্গাল।--- পুরাণ বাঙ্গালা- 
বাঝই বিণ 
মাণা মোঅ 
সোই হোই 
ংস্কৃত-- সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন-_ 
গঙ্গা গঅণ 
ন চন্দ 
বাম. . . জউনা 
রে জো 
সংহার জিন উরা 
সুরু ৬০ 
পুরাণ বাঙ্গালা-- পুরাণ বাঙজালা-_- 
সহি, তু দাহিন 
পইসই পড়ন্ত 
পিটত পু 
বই বাহুবাণ 
বাহতু বুড়ই 
তইল মাতঙগি 
ষাঝে লালে 


সি লিঠি 


সম্বোধন 


পুরাণ বাঙ্গালা-- 
পেখ, পেখই 
পেখু 
ফুড় 
বলি বলি 


পুরাণ বাঙ্গালা__ 


বিমুক্কা 
ষোহিঅ 


পুরাণ বাঙ্গালা -. 
ছুখোলে 
পাঅপএ 
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১৪৯ 


পুরাণ বাঙ্গালা-_ 


ভখই 
সমাণ। 


১৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্্িক! [ ২ সংখ্যা 
ঢেণ্ডণ 

সংস্কত-  সংস্কত হইতে উৎপক্ন-_ পুরাণ বাঙ্গালা _ প্রচলিত বাঙ্গালা-_ 

গীত গবিআ৷ আবেশী 

চৌর বুধি জাজ 


সংসার যম দুধ 
জো 
টালত 
তিন! 
ছুহিয়ে 
নিতে 
পড়বেষী 
পিটা 
বড.হিল 
বাবে 
বিআএল সাবে 
বুধ 
পুরাণ বাঙ্গালা--- পুরাণ বাঙ্গাল।-- পুরাণ বাঙ্গালা--- পুরাণ বাঙ্গাল।---. 
বেজ বেপ্টে যামার যিআলা . 
যিহ্ে যেো৷ সাধী সহ 
সোই হাড়ীত 


বরুন এ রও 


তাড়কপাদ 

সংস্কত_ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন-_ পুরাণ বাঙ্গালা -- প্রচলিত বাঙ্গালা-- 
অপণে অছিলে 
কংখা অচ্ছ 
জইসনে এখু 
কাহেরি 

কাছ 
গলপাস' 
গলে 
চৌকোটি 

জানী 


তইছন 
তা 


47111 
এ এও 


এক্ররু 5228] 


সন ১৩২২] 


পুরাণ বাঙ্গালা পুরাণ বাঙ্গালা-_ 


নাহি পিথক 
বুঝই ভপই 
হোই হো! 
সংস্কত--.: সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন -_ 
অন্থ্তর অপইঠান 
কিং অবর 
হাদশ অভিন 
ন অলকৃথ 
পরম কাজ 
পরাপর চিঅ 
বাক্‌ চিত্তা 
মহাস্থখ বাল 
রে নিবার্পে 
স্ব মহাম্থহু 
মহান্থহে 
সঅল 
পুরাণ বাঙ্গালা-- পুরাণ বাঙ্গাল! -- 
পারিষ বখানে 
ভুঅর্ণে ভূঞ্ধই 
মোহেরা রাঅ 
লধা লানে 
সংস্কৃত সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন 
কাল কধু 
ন্‌ গণ 
পাপ চিঅ 
মোহ চিঅরাঅ 
সমৃত্তরু দহ 
দহ 
পুষ্ঝ 


সম্বোধন 


পুরাণ বাঙ্গালা--. 
বখানী 
মহামুদেরি 


দারিক 


পুরাণ বাঙ্গাল1--. 
ইন্দ্ীজানী 
একু 
করিআ 
করুণরি 
কুলে 
গজঅণত 
চেবই 
তস্তে 
হঃখে 
হলখ 
পএ 
পাঅ 


পুরাণ বাঙ্গালা” 
বাগে 
মস্ত 
রাআ৷ 
সুখে 


ভাদেপাদ 


পুরাণ বাঙ্গালা 
অচ্ছিলে 
অভাগে 
অহার 
অহারিল 
এবে 
. কএলা 


১৫১ 


পুরাণ বাঙ্গালা 
বাওকুরু 


প্রচলিত বাঙ্গাল. 
তো 
বাধ! 


পুরাণ বাঙ্গালা--- 


৯৫২ 


পুরাণ বাঙ্গাল।-- 


টলিআ৷ 
পেখনি 
ভণই 

লইআ৷ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 
পুরাণ বাঙ্গাল-_ ,পুরাপ বাঙ্গালা-_- 
ঠা পইঠা 
বান্ধুলে বিুন্নে 
ভণিআ৷ মই 
সমুদে স্বমোহে 
ভূস্থকুপাদ 
সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন-_ পুরাণ বাঙ্গা লা-_ 
অঅণা অকট 
অইস অচ্ছসি 
* অগুঅনাএ অচ্ছছ 
অদ'অ অন্দভূআ৷ 
অধ্যাতা ' অন্ধারি 
অণুঅন৷ অপণা 
অধরাতি অল্পে" 
অন্ধকার। অবণ! গবণ। 
অবধূই অমিঅ 
অমণধাণ অহেই 
আই আবই 
আইএ উঞ্ণল পাঞ্চল 
আইস উজলি 
আহার! উলাস 
ইর্দিবি একুমণা 
ইন্দিআল এ'সে!। 
উইত্ব। এহ 
উহ কট 
উন্থৃদিউ করজঅ 
এথু করই 
কমলিনি কলিআ৷ 
কিম্পি কাহি 
কীস কাছেই 
গণ ক1 
গঅণহ কাছি 


[ ২য় সংখ্য। 


পুরাণ বাঙ্জালা-_ 
পনির ' 
বোছে 
মক 
াউ 


গ্রচলিত বাঙ্গালা-- 


আজি 
আনলে 
আরে 
উঠি 

এ 

এত 
কর 
করিহ 
খুর 
জলে 
দলিয়! 
দেখি 
নাহি 
পরিবারে 


পাণী 
পাথর 
বান্ধন 
বিহাণ 


হবু এ 


সঙ্গ ১৩২২ ] 


সংস্কত- 


মহাতরু ' 


মা 
মাংসে 

রে 

সংজা 
সদৃগুরু 
সম 
সমরসে 
সহজ 
সহজানন্দ 
হ 

হরিণী 


সংস্কত হইতে উৎপন্ন --. 
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সম্বোধন 


পুরাণ বাঙ্গালা 


কাছেরি 
কোএ 
কোড়ি 
খপঅ 
খপহু 
খাই 
খালে 
থেড়া 


১৫৩ 


প্রচলিত বাঙ্গালা 

মোর 

রাতি 

সাঁপ 

সিংগে 

সে 

হাঁক 

হরি 


১৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন পুরাঁণ বাঙ্গালা 
সএল! ডি 
স্বভাবে গঅশি 
সাব ণঠা 
সার ণার 
সেস পাহি 
পুরাণ বাঙ্গাল।-- পুরাণ বাঙ্গাল।-- পুরাণ বাঙ্গাল! 
পিঅ তংহি তবসে 
তরু তক্সু তি 
টট, টট ই 
তেলে তো! তোরা 
দিণি' দীসঅ দ্ধ 
ধাঁ নলনীবন নিঅ 
নিবাণে নীল নিশিঅ 
পইসঈ পইসস্তে পইঅহিনি 
পড়িহাই পণ্বালে পসারিউ 
পাব পিবই পেখ 
ফিট ফুলিলা বঙ্গালী 
বতিস বহই বাজ 
বাণত বাতাবর্তে বাধেলি 
বালুআ বাহিউ বিকসিউ 
বিন্দারঅ বিদ্বু বিশুদ্ধি 
বিস্স বুঝষি বুঝিঅ 
বেটিল বোড়ো বোল 
বোহে ভইআ। ভইলি 
ভর্অ ভণই ভগ্ার 
ভাণ্ী ভাখে। ভেড় 
মই মইলে মএল 
মার্কে মারিহসি মুবা 
মুসা মেলে াউতু 
লুড়িউ লেলী লোলে 
সসর স্বভাবে সমঅ 
সারে ন্ধ ্ুআ| 
নুন সুনস্তে সোন 
বারে হণ হ্আ 
হাঁরপির হরিণ হরিণার 
হ্তেহ হোহাস হো 


[ ২র সংখ্যা 


পুরাণ বাঙ্গালা-_ 


তবে 
তিম 


সন ১৬২২] 
সংস্কৃত সংস্কৃত হইতে উৎপন-_ 
কিরণ কিম্পি 
খর কো 
ন গঅনা 
নিরস্তর গঅণস্ত 
পঞ্চ গঅণারণ 
পাপ ঘণ 
পুণ্য চিতা 
বেশি চীঅ 
ভয়ঙ্কর শিবানা 
মণ্ডল তিহুঅন 
মহাঁরস বী 
মার সঅ 
রবি সএল 
্ | 
পুরাণ বাঙ্গাল পুরাণ বাঙ্গালা-_ 
ধাবই নারকরে 
পাটে বিপথ 
ভণস্তি ভাজই 
মোঁড়িজ লাগিলি 
স্থুনি 
সংস্কত”- সংস্কত হইতে উৎপন্ন _ 
আগম অইস 
উদক কইসে 
উহ চমণ 
করণক চীএ 
কাল তিঅধাঁএ 
চঞ্চল মিঠা 
চি ছুলকৃখ 
তরু ধমন 
ন নিচিত 
পক্ত পইঠো 


সম্বোধন 
মহীধর 
পুরাণ বাঙ্গালা--- 


অপহ 

উএধী 
এ 
এখু 
কসণ 
৬১) 


গঅণ টাকলি 
গই 


গাজই 
ঘোলই 
ঠান! 

তিড়িঅ 


তিলি এ 


তুসে 
দিঠা 


দেখী 


পুরাণ বাঙ্গালা---. 


পইঠ 
বিষয়ারে 
মই 
সম্ভাপেনে 


নুই 


পুরাণ বাঙ্গালা- 


অচ্ছম 


আম্‌ছে 
এড়িএউ 
করিঅ 
করিঅই 
কাজ! 
কাছ 
কাছেরে 
কিষ 
হ্ 


৯৫৫ 


প্রচলিত বাঙ্গালা-_ 


লাগি 


প্রচলিত বাঙ্গালা-_ 


১৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ২র সংখ্যা 
সংস্কত-_ সংস্কত হইতে উৎপক্ন-. পুরাণ বাজাল- প্রচলিত বাঙ্গালা 
পরিমাণ পাস্তি কে ' 
বর পিরিচ্ছ! চান্দ 
বেণি বি ছান্দক 
ভাব বিপানা জা 
রে বেঁএ জাই 
নখ মই জাছের 
মহথান্থহ জিম 
রব পা 
সংল তাহের 
সংবোষ্ে 
সমাহিত 
জ্ছ 
পুরাণ বাঙ্গালা” পুরাণ বাঙ্গালা" পুরাণ বাঙ্গালা পুরাণ বাঙ্গালা-- 
দি দিবি দিস্‌ ছুঃখেতে 
পতিআই পাখ পুচ্ছিঅ বইঠা 
বথানী বট বান বান্ধ 
বিলসই ভণই ভণি ভাইব 
ভিতি মরিআই মিচ্ছ|) লই 
লা সাঁচ সাণে পো 
হই 
বিরূবা 
সংগ্কত-৮ সংগ্কৃত হইতে উৎপন্ন পুরাণ বাঙ্গালা. প্রচলিত বাঙ্গালা” 
অজরামর দশমি ছআরত করী আইল 
এক দি কান্ধ করি 
চিহ্ন গরাহুক ঘরে 
বারুণা ঘড়িএ চাল 
স চউশঠী ভুলি 
সহজে চীঅন থির 
জে ছুই ঘরে 
দেখইল!' নাল 
দেট নাহি 
নিসারা পসার! 
পইঠেল সরুই 
বহি! সে 
পুরাণ বাঞ্গালা-- পুরাণ বাঙ্গালা” পুরাণ বাঙ্গালা-- পুরাণ বাঙ্গাল।-_ 
বাকলজ বান্ধঅ তণস্তি শুঙিনি, 
সাজ সান্ধে ছোই 


গন ১৬২২] 


সংস্কত-_ 
অবধৃতী 
আলি 
কালি 
দেবী 
নাটক 
বীণা 


বুদ্ধ 
বেণি 
সমরস 
হেক্লুক 


ৃ সংস্কৃত হইতে উৎপক্ন-_ 


অনহা 
গঅবর 
.. কণা 
বিআপিউ 
সহি 


পুরাণ বাঙ্গালা-_ পুরাণ বাঙ্গালা--- 


বতিস 
বিলসই 


সান্ধি 
হোই 
সংস্কৃত 
অস্ত 


উহ 
এষা 


শুরুর ২১ 


রাজপথ 


গে 


বাকি 
বিসমা 
স্জ 


সংস্কৃত হইতে উৎপক্ন-- 
অট 


অলকৃথ 
গুমা 


্ী 


নিরবর 
তউষে 


বাকু 


র22738528 


সন্দোধন 


বীণাপাদ 
পুরাণ বাঙ্গালা-_ 


করহকলে 
করহ 
কিঅত 
গাস্তি 
গুণিআ 
চাঁপিউ 
তাস্তি 
দবাণ্ডী 
ধনি 


পুরাণ বাঙ্গালা-_ 


বাজই 
সএল 


কুন 


১৫৭ 


প্রচলিত বাঙ্গাল।-- 


আলো! 


জবে 
লাউ 
লাগেলি 
সারি 


পুরাণ বাঙ্গালা-- 


বাজিল 
সঙ্গি 
স্থনেআ। 


প্রচলিত বাঙ্গালা-_ 


আখি 


থাছা 
দীসঅ 


পাঁবিঅই 
বাটে 
বুজ্সি 
ভইল! 


হা 


সংসারা 
শপে 


সাহিত্য-পরিষণ-পত্রিক! 
সংস্কত হইতে উৎপক্ন-_ পুরাণ বাঙ্গালা-- 
সরু জাইউ 
সএ জাস্তে 
পুরাণ বাঙালা-- পুরাণ বাঙ্গালা: পুক্রাণ বাঙ্গালা__ 
দাহিন দিসঅ 
নাব নাহা 
পাস্তর পুচ্ছসি 
বাসসি বিআরতে 
বুলখেউ বোলখি 
ভগই ভ্‌লহ 
মোহ! লইআ 
সঁবেজন সিমএ 
সেম্থ্‌ সোই 
সরহ 
সংস্কত হইতে উৎপর-- পুরাণ বাজাল! _ 
অচিত্ত অকট 
অদতৃঅ অগা 
কইসন অণ 
কইসে অপণে 
কাজ অপণা, অপন। 
কিম্পি অগা 
চিঅ অপ্যণ! 
চিঅরা 'বসরি 
চীজ অবিদার 
ছাত্র অস্ত 
জইসো আচ্ছস্তে 
জলবিষ্বকারে আণে' 
জোই ্ 
গ 
তইসে। উলোলে 
তিশ একেলে 
থির কথ 
হ্াপণ করউ .. 
ছজান ফা 
দমোসে কিমে 
ধাম কুণুবী 
জিঅমন ফেড় আজ 


117151487187-55111 


[২য় সংখ্যা 


পুরাণ বাঙ্গালা__ 


দিসই 
পইসথ 
বাটা 
বুর্জিঅ 
ভৈলি 
মার 
সংকেলিউ 

শ্‌পা 
হোই 


প্রচলিত বাঙ্গালা”. 


উপাএ 
করি 


বুক নীনাধ নর 


এ 
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সন ১৩২২] 


সংস্কৃত হইতে উৎপক্ন-- 


নির্বাণ 
বর 

বি 
বিনানা 
বিসেসো 
বিসি 
বোহি 
ভঅ 

মন 
রসানেরে 
লাঙ্ক 
লোজঅ 
শশীমগ্ডল 
স্ব 
সহাবে 


পুরাঁণ বাঙ্গালা-" পুরাণ বাঙ্গালা-_ 


টাণ্ডঅ 
তোহোর 
ছ্‌ট 
নাহ্থী 
পমাএ 
বঅণ 
বলআ! 
বিরহ'ঈ 
ভণই 
ভাইলা 
মরে 
লে 
সালে 
সোস্তে 


সংস্কৃত-- 
কর্ণ 
কুগডল 
খসষে 
গিরিবর 


গুরুবাক 


তোহোরে 


 » ছুঠ্য 


নিঅহি 
পসর 
বন্ধ 
বলন্দে 
বিহারে 
ভণতি 


সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন 


অধুদিন 
এসেছে 
কইসে 


. কিম্পি 


পাণা 


সম্বোধন 


পুরাণ বাঙজাল-- 
খালবিখলা 
খাণ্ট 
খার্টি 
গজিই 
গঅণে 
গিলেসি 
গোহালিব 
ঘারে 
ঘুও 
জগ 
আআ, জাউ 
জান 
জাম 
জাহু 
জো 
পুরাণ বাঙ্গালা-_ 
পাহি 
দাহিন 
ধু 
নিলেসি 
পারউআরে 
বন্ধাবএ 
বস, 
বুঝি ঝলে 
ভণস্তি 
মঅণে 


হোস্তি 


সবরপাঁদ 
পুরাণ বাঙ্গালা--- 
অকাশ ফুলিআ 
অন্ধারি 
উমত 
একেল 
কপান্থ 


১৫৯ 


প্রচলিত বাঙ্গালা_ 


রচি 


হাথে 


পুরাঁণ বাঙগলা-. 
তই 


নাশিঅ 


পারে 
ৰ্প! 
বাট, বাটঅ 
বোটিআ৷ 
ভমস্তি 


মোহারে। 


সহজে 
সো, সোই 


প্রচলিত বাঙ্গালা 
উচা 
উপাড়া 


ুী* 


১৬০ 


সংস্কৃত -. 
তরুবর 
ন্‌ 

পরম 
বজ্জধারী 
বালী 
বিষমে 
ভব 
ভূঙজজ 
মহাস্থথে 
ম! 

রসে 

রে 
রোষে 
সপ্ডণ 
সহজ 
সমতল! 
হু 

ছে 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 


সংস্কত হইতে উৎপন্ন 


পামে 
ণিঅ 
দহদ্দিহে 
ধাউ 
পাবত 
বণ 
মণে 
মহানুহে 
মাআ 
সিহর 
সবরী 
হিঅ 


পুরাণ বাঙ্গালা পুত্রাণ বাঙ্গালা-- 


তাবোলা 
তোহৌরি 
ছন্দোলা 
পইসস্তি 
পুঞধ্চলা 
ফিটিলি 
বাড়হী 
বিশ্ব 
ভেলা! 
মালী 


তাএল৷ 
দারী 
নিবাণে 
পরহিণ 
পাকেলা৷ 
ফিটেলি 
বাণে 
বিশ্কহু 
মতা 
মেরি 
মৌলিল 
শরসন্ধানে 
সান্ধি 
হকএলা 


পুরাণ বাঙ্গালা-_ 


কাপুর 


তি 
পুরাণ বাঙ্গাল1-- 
তিঅ 

দিআ 

নিরামণি 
পাসের 

পেক্ধ 


[২য় সংখ্যা 


প্রচলিত বাঙ্গাল! -- 
' কণ্ঠে 
কব 
থাই 
থাট 
ঘরিণী 
চারিবাসে 


ছাড় 
পড়িল 
পাগল 
পোহাই 
ফুটিলা 
বাড়ির 
বাড়ী 
মারিল 
রাতি 
শিয়াল 
শুন 
সে 
সেজি 
হেরি 


পুরাণ বাঙ্গালা 
তোলি 
দিধলি 
নিরেসবন 
পাচ্ছ 
পোহাইলি 
বলী 
বালী 
ভাইল৷! 
মাতেলা 
মোরাঙগি 
লাগেলি 
যুকড় 
সুনমে 
কে 


প্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


_ ষষ্ঠ মানিক অধিবেশন 
স্থান-.বঙগীর-সাহিত্য-পরিহৎ মন্দিয় | 


সফয়--৫ই পৌষ ১৩২১, অপরাস্থ ৫ট৷। 
ূ উপস্থিত-_- 
বহাষহোপাধ্যায় যুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই (সভাপতি ) 
শ্লীযুক্ত রামেশ্্রস্ন্দর ভ্রিবেদী এম এ শ্ীষুক্ত চারুব্রত রায় 
» বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ » বতীক্্রনাথ-দত্ 
» নগেন্দ্রনাথ বন্থ প্রাচ্যবিভামহার্ণৰ » মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী রার বাহাছর 
» হ্ষচন্ত্র সেনগুপ্ত » উ্ামলাল গোস্বামী 
৬ বতীজ্মমোহন রায় এ হরেক চক্র 
» বাণীনাথ নন্দী » করপাচচ্ছ মন্ভুম্দায 
» নিখিলনাথ মৈআ »  নরেজ্রনাথ সুখোপাধ্যায 
» চাকুচন্্র বন্দোপাধ্যায় ». যতীন্দ্রনাথ সেন 
» প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যার এম এ. » মহেক্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
» হারাণচজ্জ'চাক্লাদার » কামাখ্যারাম ভট্টাচার্য 
, তারাগ্রসঙ্ন ঘোষ , জ্ঞানে্নাথ ঘোষ 
» সভীশচন্দ্র চক্রবর্তী ». পঞ্চানন মিত্র 
» নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত » *তারাপ্রসন্ন গুপ্ত 
» জীশ্বরচন্্র সুখোপাধ্যায় » কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ 
» ডাঃ ভূবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় » ঝাঁষকমল সিংহ 
» ডাঃ ললিতমোহন বসাক » নলিনীকাস্ত চট্টোপাধ্যায় 
* মন্মখনাথ রার » জুর্যাকুমার পাল 
» গণপতি রায় বিদ্ভাবিনোদ * তভোলানাথ কৌচ 
* যোগীজপ্রসাদ মৈএ » শীপতিকুমার সুখোপাধ্যায় 
৪. বসস্তরঞ্চন রায় চিজ ৮০৪৪ 
» ভাঁঃ নিয়োরদান ঘোষ ৰ | 
শ্রীযুক্ত রায় বতীব্রনাথথ চৌধুরী প্রক্, এমএ, বি ট্ সম্পাদক ) 
৮. ব্যোমকেশ সুত্তফী | 
» ব্ববীশ্রনারায়ণ ঘোষ এস্‌ এ | সহকারী সম্পাদকগ 
» হেযচন্তর ্াশগুহ এম্‌ এ ম 


2, 


থ৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


১। গত অধিবেশনের কার্ধ্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হুইল। 
২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দদন্তরূপে নির্বাচিত হইলেন ১-- 


ৃ প্রস্তাক সমর্থক সত 
প্রীব্যোমকফেশ মুস্তফী শ্রীরায় হতীন্ত্রনাথ চৌধুরী শ্রীরসিকচন্ত্র বন্ধ 
মৈসামুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ । 
জীতারাপ্রলন্প ঘোষ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী প্রীযোগেন্্রলাল রায় চৌধুরী 
২ শোভাবাজার স্্রীট। 
শ্রীয়ামহরি ভড় রি শ্রীকুপ্তবিহ্থারী ভাছুড়ী বি এল্‌ 


ূ উকীল, হাইকোর্ট, ৩৪।১ মদন মিত্রের লেন। 
শ্রীতবতোষ মজুমদার শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমণীন্দ্রনাথ দত গুপ্ত 
0), 97 0£ 47009091085, 9110018) 188৮, 
শরীমনোরঞ্জন ঘোষ এম্‌ এ 
এ এ 
, শ্রীসতোন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত 


[06181600626 01 00200096106 ০0৫17000887, 
01050, ০1 [10018 10018 131118, 


শ্রীবিনোদবিহারী ভাহুড়ী 
00200001986107) 60 10911] 08100, 7)911)1, 
শীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীঅনুকূলচন্ত্র রায় বি এ 
| ম্যানেজার কোট” অফ. ওয়ার্ডস্‌, কুমিল্লা! । 
শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ এম বি 
২৮ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন । 
ীবাণীনাথ নন্দী শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়  প্ীঅতুলানন্ রায় চৌধুরী 
রাজমাতা কালীবাড়ী, বিঠাপুকুর, বর্ধমান । 
উীয়াষকমল সিংহ শ্রীব্যোমকেশ নুস্তফী ডাঃ ভ্ীললিতমোহন বসাক 
৬৭ ছুর্গাচরণ মিজ স্রীট। 
ভীতারাপ্রসন্ন ঘোষ ভী্নায় বতীন্ত্রনাথ চৌধুরী  শ্রপুর্ণচিন্্র দে উদ্তটসাগর বি এ 
| ২৬১ বৃন্দাবন পালের লেন। 
লীললিতকুমার বল্যোপাধ্যার শ্রীরামেশ্রনন্দর জরিবেদী ভীকিশোরীমোহন গুপ্ত এ্‌ এ 
অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ। 
শ্রযোগেশ্রনাথ ভট্টাচার্য এম্‌ এ 
ষ& , 
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প্রাক . | সমর্থক সন্ত 


প্রীরাদেজনুন্মর জিবেদী গ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্‌ এ 
১১৬ রাজা রাজেন্্রলাল মিত্র রোড, বেলেখাটা। 


শ্রীনলিনীরঞ্জন পঙ্ডিত প্রীঅহীন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এস্‌ সি 
১৫ কলেজ ইীট। 
জীগ্তামলাল গোস্বামী রর শ্রীন্বরেজ্জকুমার চক্রবর্তী বি এস্‌ নি 
শিক্ষক, কলিকাতা! একাডেমি। 
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত রঃ শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী 
৮ বাছুড়বাগান রে! । 


৩। নিয্লিখিত উপহার প্রাপ্ত পুস্তকগুলি গ্রদশিত হুইল ও উপহারদাতৃগণকে ধন্তবাদ 
জাপন কর! হইল /-- 


উপহারদাতা উপন্ৃত পুস্তক 
শ্রীযুক্ত কালীতূষণ মুখোপাধ্যায় ১ ভক্তি-রত্বার 
* মতীক্রমোহন বন্থ ২ শিক্ষানবীশের পদ্ত 
*« গিরিশচন্দ্র দত ৃ ৩ সনাতন ধর্শশিক্ষা (১ম পাঠ) 
আধ্য-নীতি-বিজ্ঞান (৫) 
এ এ (উচ্চ পাঠ) 
৬ চাকুনীতি-শিক্ষা 
* কালীত্ষণ মুখোপাধ্যায় ৭ সরগ সন্দ্ড 
৪ দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর ৮ স্বপ্ন-প্রয়াণ 
৯ ঁ 
» নুয়েশচজ্্ বন্দোপাধ্যায় ১০ জাপান 
» হরিপদ মুখোপাধ্যায় ১১ রাণী হুর্থাবতী 
১২ দ্বধীচি 


* রলীমানন্দ চট্টোপাধ্যায় * ১৩ সচিত্র সপ্তকাণ্ড রাবায়ণ 
১৪. হিন্দুস্থানী উপকথা: 
চু... 2 ১৫ জারব্যোপন্যান (২য় খণ্ড) 
» বামাপদ চট্টোপাধ্যায় ১৬  বৃহতসারাবলী (৫ম খওঁ, গোরাঙ্গলীল! ) 
» মহেজচজ রার ১৭ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ ও সাধু-জীবনী 
998০7 [0 9108799 9608911369৮ ১৮ :10009] চ919/ 01 6009 13908] 
18998 2097০. .« - ০৪০10 9911989, £০£ 1919-14 


৭২ বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিধদের 


এ (9০৮, 28008, ১৯ 95065) 08891075 9191) 77001899- 

10015, (10008 ০1 0050, ০1 11)019 8100 1০0৯1 
(0০৮১৪, ০, 22, 7287৮ 2 
র ২৪ |. 1)0 700 |]. 
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২১। 7১178 ০7 41191081990, 
0996৫ [0 0108789, 062068] ৭৪০৮ ২২। 89288] 13180, 98589689918, 
13991 1)9190%, 11 07810109198, 

10190601 090198108)] 90:59 01 ২৩ 1900108 01 10008 99০01982081 ১0:/6] 
10009, 01 11)818) ৬০] 44, 782৮, 111, 1914 

শ্রীযুক্ত সভীশচন্ত্র চক্রবর্তী ২৪ 7391258)) 0986 810৫ [):98808, ০] &, 


7080 01, 4001 ৪০ 0106) 19]. &, 

৪) পুস্তকোপহারদাতৃগণকে রৃতজ্ঞত! জ্ঞাপন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রামেন্্রনন্দর ভ্রিবেদী 
মহাশয় বলিলেন,--আমর!1 বখন ছাত্রবৃতি পড়ি, তখন ৮রাজ! রাজেন্ত্রলাল নিত মহাশয়ের 
*্প্রা্কত ভূগোল” পড়িয়াছিলাম | তাহাতে তাহার কৃত প্রাকৃত ভূগোল সংক্রান্ত মানচিত্রের 
কথ। পড়ি; কিন্তু তাহা আমি কখনও দেখিতে পাই নাই। কিন্তু সেই হইতে তাহ! দেখিবার 
নিধিত্ত আমায় বড় কৌতুহল ছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভ্রাতা ৮উপেন্্রলাল মিত্রের 
পৌত্র শ্রীমান্‌ পঞ্চানন মি এম্‌ এ আমার ছাত্র। তাহার সহিত পরিচনন হইলে তাহাকে 
আমিই মানচিত্র সংগ্রহের কথ! বলি। বছ দিন পরে আজ কয়েক দিবস হুইল, তিনি সেই 
মানচিত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আনাকে দিয়াছেন। সিপাহীর্শবদ্রোছের পূর্ববৎসর রাজ! 
রাজেজ্রলাঁল মি এই মানচিনত্রগুলি প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় বাঙাল অক্ষরে ছাপাইর়।- 
ছিলেন। তত পুব্বকালের মানচিত্র (ক নুন্দর হুইয়াছিল, তাহা! আপনারা দেখুন। বাঙ্গাল! 
ভাষায় মুদ্রিত গ্রাক্কত ভূগোল-সংক্রান্ত মানচিজ্র বোধ হয়, এই প্রথম এগুলি এখন হল্ল ত বন্ত। 
এগডাল সেই ছল্পভ বন্ত (ববেচনায় এবং যে র[ঞ। রাজেজ্জলাল [নত বর্তমান বাঙাল! সাহিতেোর 
প্রথম যুগে তাহাকে ৫বজা(নক গ্রন্থ-সম্পদে সুসম্পয় করিয়া তুলির ছিলেন, দেই রাজেশ্রলাল 
মিত্রের হাতের কাজ বলির। আমি এগুলি সাহিত্য-পরিষদে উপহাক দিতেছি। শ্ীমান্‌ পঞ্চানন 
মিত্র আরও একখানি সুন্দর দিনিব সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এখানি রাজ! রাজেজণাল 
মিত্রের ছিতীয় পু হ্বর্গীক্ কুমাক্ নহেম্রলাল মিত্রের লাখত একখানি খাত1। (তিনি ১২৭৭ 
লাণের ৬ই কার্থক জন্মগ্রহণ করেন । খিনি এই খাতাখানিতে অধিকাংশ পণ্ু-পক্ষীর এবং 
মৎল্যের ইংরাজী বৈজানিক নাম অনগলায়ে সংস্কত বহু অভিধান এবং সংস্কৃত বছবিধ সাহিত্য 
হইতে বিড পশুর বত নাম সংগ্রহ কার়তে পারিস়াছেন, তাহা সংগ্রহ “করিয়া গ্রিয়াছেন। 
এই খাভাখানি সাহিত্য-পাঁরহদের শব্ধ-সমিতিক এবং পর্জিতাবা-সঘিষিজ্জ বিশেষ উপকারে 
আসষে।- কেহ যা একটু পরিজধ স্বীকার 'কারগা এই খ্াভাখানি, লাগার! খুহাইয। 
সইনন্পীদিত কারন ছাপাইবার তার লগ্ন, তাহ! হইলে নাহিা-প্িবৎ! হ্ইন্ডে বহু গ্রাণার 


ফার্ধ্য-বিবরণী .. ০ ৭৬ 


স্বত নামযালার :একখানি সুলার সঙ্কলন-গ্রন্থ বাহির হইতে পারে। শ্রীষান্‌ পঞ্চানন 

এখামে উপস্থিত আছেন । তিনি এ সন্বত্ধে আরও. কিছু বলিতে পারেন। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীবুক্ত পঞ্চানন মিজ মহাশয় বলিলেন,-_স্বগার 
কুমার মহেন্দ্রলাল মিত্র গ্রবেশিক! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক বৎসর সংস্কত কলেজে অধ্য়ন 
করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি জীববিভ| ও উত্ভিদ-বিস্তা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং 
করে বৎসরে উক্ত বিজ্ঞানছ্বরে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়! বিলাতের সায়েন্স সোসাইটীর 
ফেলে! নিধুক্ত হয়েন। তৎপরে পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়। প্রধানতঃ অমরকো ব, বিশ্বকোষ ও মেদিনী 
কোবের সাহায্যে রক্স্বর্গ এবং ব্রাগুফোর্ডের ইংরাজী গ্রন্থের অনুসঞণে রামেক্দ্রবাবু যে নাম- 
মাল। দেখাইলেন, সেই নামমাল! সম্কলন করেন। পরে হুকারের গ্রন্থ দেখিয়৷ ইংরাজী 
বৈজ্ঞানিক নামগুলির পরিগুদ্ধি প্রার সমাগত করিয়া আনিয়াছিলেন। অবশেষে কোল্ক্রকের 
জাদশে সংস্কৃত মে্গিনী ও বিবকোব-সম্পাদনে সবে মাত্র হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এমন সময়ে 
হঠাৎ হাড্োগে আক্রান্ত হইয়া ১৩১৪ সালের ১১ই বৈশাখ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া" 
ছেন। এই সঙ্গে আমি আর একখানি খাত। সাহিত্য-পরিষদে উপহার দিতেছি। 
গুনিয়াছি, ডাক্তার পাজেন্্রলাল মিঅ মহাশয়ের নির্দেশমত আমার পিতামহ এই থা 
লিখিতেন। খাতাখা(নিতে প্রথমতঃ ইংরাজী শব্দ গুলি অঞ্ষরাগ্ুসারে তালিক। কর! হ্ইয়াছে। 
পরে ক্রমশঃ তাহাদের সংস্কতত বা বাঙ্গাল! গ্রতিশব্ব লিখিত হইতেছিল। এই শেবোক্ত 
কারধ্যটি সম্পন্ন হয় নাই। যাহ। হউক, এই খাতাখানি হইতে সাহ্ত্য-পরিষৎ কিছু উপকার 
পাইলে সুখী হুইব। এই সঙ্গে তিনি রাজ! রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রণীত (1) 708:0980 
9086106750 16008 601 76270800181 11850 00৮৪১ (2) 489 ০19 409069 ০8৮9৪, 
(8) 59096 ০০ 016 980810716 10068, 14) 980810110 12088, 69861705০01 4008976 
15000 6091:1081 479, (5) ভৃতত্বদর্শন মোনাচত্র) এবং একখানি 240 ০4 7১9)90079. 
14811 01105 নামে পুস্তিক। উপহার দ্বেন। 

রাষেন্্ বাবু এই সকল ছুন্নভ উপহারের জন্ত পঞ্চানন বাবুকে সাহিত্য-পরিহদের পক্ষ 
হইতে ধর্তবাদ জানাইলেন এবং বাঁললেন যে, রাজার বৈজ্ঞানিক শব্বরচনা-প্রণালী পুস্তিক!- 
খনির মর্শানবাদ ইতিপূর্বে সাহিত-পন্নিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হুইয়। সিয়াছে। 

অতঃপর শধুক্ত নগেন্রনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিভামহার্ণব মহাশর জানাইলেন,--সঙগীত-রাগকর়ক্রৰ 
নামে এই সবৃহৎ গ্রহখানি সম্প্রতি সাহিত্য-পরিযদ্ত্রস্থাবলীতুক্ত হুইয়! প্রকাশিত হইয়াছে। 
উয়পুরের মহারাণার অন্ততদ লঙলীতাচার্ধয কষগানন্দ ব্যালদেব নহাশর এই জুবৃহত সঙ্গীত" 
বিষরক গ্রন্থ স়্লন করেন। যে লয় কলিকাতায় সার রাজ রাধাকান্ত দেব শব্বকল্পক্রম 
সধলন করিতে হলেন, দেই সময়ে সেই শব্কলত্রঘ দেখিরাই ব্যাসদেবদীর সংগীত বিষয়ে 
জাগকরকগ, গ্লকাশে ইচ্ছ! হয়। তর (ভিনি ভাঙ্গতের, লান। স্থানে জগ করেন এবং নান! 
সালের এবার প্রধান গাগকদিগে [দফট হইতে গ্রযলিক মানা ছাবর নান! াহার ডান ও 


৭8 বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের . 

অর্ধাচীন বহু প্রসিদ্ধ গান সংগ্রহ করেন | বহু দেশ হইতে এবং বু রাঁজায় লা হইতে 
বহতর সঙ্গীতশান্ও সংগ্রহ করেন। এই সকল: উপাদান হইতে তিনি এই সঙগীত-রাগকর- 
ফ্রম স্ধলন করেন। তিনি শবকল্পক্রমের ভ্তায় সঙ্গীতরাগকল্পক্রমকেও সাত খণ্ডে প্রকাশ 
করিবার ইচ্ছা! করিয়াছিলেন। কিন্ত নানা! কারণে অবশেষে উহাকে তিন খণ্ডে ছাপাইতে 
বাধ্য হন্গেন। ১৯৯০ সম্বতে (১৮৪৩ থুষ্টাব্দে) তাহার এই বৃহৎ গ্রন্থের ছাপা শেষ হয়। সে 
সময় তিনি অতি অল্লসংখ্যক পুম্তকই ছাপাইয়াছিলেন। কাজেই বু ফাল হইন্ডে এই 
'অসুল্য গ্রস্থখান অতিমা্র হুল্ল ভ হইয়া রহিয়াছে । সঙ্গীত বিষয়ে এত বড় মুদ্রিত গ্রন্থ ভারতে 
কেন, জগতের অপর কোন ভাবার আছে কি না, জানি না । বঙলীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম 
হিতৈষী লালগোলার রাজ। শ্রীযু্ড রাও যোগীক্ুনারায়ণ রায় বাহাছুরের পুম্তকাগারে এই হৃল্নভ 
গ্রন্থের এক থণ্ড ছিল । তিনি সেই থণটি বঙ্গীয়-সাহ্ত্য-পরিষংকে উপহার দান করেন। 
তাহারই আগ্রঞে, গাহারই সম্পুর্ণ ব্যয়ে সাহিত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থ ছাপাইতে আরম্ত করিয়াছেন। 
৭০৬ পৃষ্ঠায় ইহার প্রথম খণ্ড গ্রকাশিত হইয়াছে। ইহ! ছাপাইতে রাজা বাছাছরের পাঁচ 
হাজার টাকার উপর ঝয় হুইয়। গিয়াছে । এই গ্রন্থ নাগরী অক্ষরে ছাপান হুইয়াছে। ইহাতে 
সংস্কৃত, [হন্দী, গুজরাটী, মারহাটী, আরবী, ফারসী,তৈললী, তামিল, বাঙ্গাল! উড়িয়া, ইংরেজী, 
পেগুয়ান ও রাজপুভানার নান। প্রদেশের ভাষার গান সংগ্রহ আছে। বঙলীয়-সাহ্ত্য-পরিষৎ 
বদ্ধিও বাঙ্গাল। ভাষা ও সাহিত্যেরই অনুশীগন করিয়! থাকেন, তথাপি এই গ্রন্থের এবং সঙগীত- 
শান্ের গৌরব বিবেচনায় এহ গ্রন্থের প্রকাশ বলীয-সাহিত্য-পরিষদের অধিকার-বছ্ভূ্তি হয় 
নাই। আথকন্ধ এহ গ্রন্থে বস্তর প্রাটীন নুগ্গ্রাক় বাঙ্গাল! গান সঙ্কলিত আছে; এই গ্রস্থ- 
প্রকাশে অন্ততঃ সেই বাগাণ। গানগুণিও রক্ষ। পাইল। ভারতবর্ষের সর্বত্র এই গ্রন্থের প্রচার 
হুওয়। আবগক। এই জন্ড সাহ্ত্য-পরিবদের প্রচলিত প্রথা ত্যাগ কণিয়। এই গ্রন্থ দেবনাগর 
অক্ষয়েই মুদ্রত হহল। ম্মদর্শ পুগ্তকে নান। প্রাচীন সঙীতশান্ত্র হইতে ষে সমস্ত সংস্কৃত 
ক্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, বলিতে কি, তাহার একটি প্লোকও বিশুদ্ধরূপে ছাপ! হয় নাই। এ জন্ত 
সে সকল গ্লোকের পাঠ চিক কারবার নিমিত্ত শখুস্রিত ও অমুদ্্রিত নান! সঙ্গীতশান্্ আমাকেও 
লংগ্রহ্‌ কারতে হুহয়াছছে এবং অধিকাংশ গানের পদাবলী ঠিক করিবার নিমিত বছু অভিজ্ঞ 
ব্/ক্তর সাহাধ্য লইতে হইয়াছে। যে বদা্ রাজ! বাহাহ্রেক় দয়া এই বিপুলারতন সুগম 
সঙ্গাত-গ্রন্থ পুনঃ প্রকা।শন্ত 'হুইল, তিনি এই গ্রন্থের সদস্ত স্বত্ব সাহিত্/-পরিষৎকেই দান 
'কারদ্ধাছেন। 'লমগ্র গ্রন্থ ছাপাইভে রাজ বাহাহরের প্রা দশ হাজার টাক! বায় পড়িবে। 
লে (দন ৫ যহামুদ্বের কপার সাহিত্য-পর্িষৎ স্থাকী ধন-তাগারে তের হাজাক্স টাকা! জবান 
পাংরাছেন, আব থাক ভাছারই রুপার এত বড় বিরাট গ্রন্থ-্বত্ব সাহিত্য-পরিষৎ প্রাপ্ত হই- 
'লেদ। ইহ হুহতে বুঝ বাইতেছে যে, সাহিত্য-পরিষদের প্রতি বাত ভাজ] বাহাহরের দ্ষেহ 
কেমন অন্াজদ' এখং ক্ষগটা গভায়। আম এই' 'জন্ত- লাহিত্য-পরিষর্দের : পঞ্চ হইকে: রাজ! 
স্বাহাইাকে স্পান্ার়ক 'কতজাত। আমাইতেছি।” 


কাঁধ্য-বিবরপী: শট 


শ্ীতুক্ত রাঙেরছছদায় জিবেদী মহাশয় বলিলেন,--এই গ্রন্থের বাঙ্গালা গানের অংশ 
ূর্বকালে গ্বতগ্ত্র ছাপ! হইয়াছিল। ব্দামাদের বর্তমান সভাপতি মহাশর সাত আট বংসর পূর্বে 
তাহার এক খণ্ড সাহিত্য-পরিষদে উপহার দেন । তাহার পর রাজ! বাহাছুর সমগ্র গ্রস্থখানি 
সাহিত্য-পরিষংকে দেন। তিনি সঙ্গীতগ্রিয় ব্যক্তি। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রস্থখানি 
পুনরায় প্রকাশ করিবার জন্ত তিনি আমাকে অনুরোধ করেন। এত বড় গ্রন্থধানি পুনগ়ায় 
প্রকাশ করিবার জন্ত তিনি আমাকে জন্ভরোধ করেন। এত বড় গ্রন্থ ছাপিতে ১০।১২ হাজার 
টাকা খরচ পড়িবে বলিয়! রাজ! বাহাছরের ভায় পরমঞ্তৈষীর অনুরোধও সাহিত্য-পরিষৎ 
অর্থাভাবে এত দিন রক্ষ! করিতে পারেন মাই । স্ুবিবেচক রাজা বাহার সে জন্ত বিরক্ত না 
হইয়া বরং সম্তষ্চিতে-আগ্রহ সহকারে কিছু দিন পরে আমাকে জানান,-_-“আমিই উহ্থার সমগ্ত 
বায় দিব, আপনি ছাপার বন্দোবস্ত করুন।* নাগরী অক্ষয়ে ছাপা হইবে বলির আমি শ্বতন্ত 
ভাবে নগেন্জ্র বাবুর সহিত উহ্থার ছাপার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের 
প্রতি রাজ! বাঁহাছরের দেহ এতই অধিক যে, পুস্তক ছাপা গ্রার শেষ হইলে একবার মান 
প্রার্থনা করিতেই রাজ! বাহার এই গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব সাহিত্য-পরিষংকে দান করিয়াছেন । 
এই দানের ফল হুইয়াছে এই, যদি ভাগ্যবলে এই পুস্তকের সহ খণ্ড সাছিত্য-পরিহৎ বিক্র 
করিতে পারেন; তবে একেবারে ত্রিশ সহত্র টাক! পাইতে পারিবেন। রাজ! বাছাছরের ইচ্ছা! 
যে, এই গ্রন্থের বিক্রয়লন্ধ অর্থে সাহিত্য-পরিষৎ ভবিষ্যতেও সঙ্গীতশান্ধের গ্রন্থ প্রকাশ 
করিবেন এবং সে সকল গ্রন্থের হ্বত্বও সাহিত্য-পরিষদেরই থাকিবে। রাজ বাহাহদ্ের 
এই মহৎ দানের জন্ত নগেন্্র বাবু যে ধন্তবাদ প্রস্তাব করিতেছেন, আমি তাহার লর্বাত্তঃক রণে 
সমর্থন করিতেছি। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,_-এক সময় গ্রস্থখানি ফিরপ হল্লভ হইয়াছিল, তাহার একটা 
ঘটনা এই সময় বলিলে বোঁধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হুইবে না । ভাঃ গ্রিয়ারসন এই গ্রন্থখানিক 
পরিচয় পাই, ইহ। দেখিবার জন্ত বড়ই আগ্রহ প্রকাশ কয়েন। মেটকাফ হলে ইছার এক খণ্ড 
ছিল। তিনি জানিতে পারিয়া' গুধু বহিখানি দেখিবার জন্তই মেট্কাঁফ, হলের মেস্বর হন এবং 
বহিখানি জানিক্সঈ। তাঁহার বিবরণ লিখিবার ভার বেল গভর্ষেণ্টের হিন্দী অনুবাদক 
সোহনলালের উপর অর্পণ করেন। কার্ধযগতিকে রায় সোহনলাল পাঁচ বংসরের মধ্যে নে 
কাধ্য শেব করিতে পারেন নাই। ভাঃ গ্রিয়ারসন কেবল বহিখানির জন্ত এই পাঁচ বংনর 
কাল ফেট্কাফ, হলে ঠাদ। দিগ্লাছিলেন। অবশেষে ভাঃ খ্রিকারসনের অন্ুয়োধে আমি মাধে 
পড়িয়! কাজ শেষ করি! দিয্নাছিলাম এবং তিনিও অনর্থক চাদ! দিবার দ্বায়: হইতে অব্যাহতি 
পাইয়াছিলেন। সেই সময় এসিয়াটিক সোসাইটার পুধি কিনিতে গিয়! এক স্থানে আমি ইছার 
বাঙ্গাল! গানের অংশ. চারিখানি পাইয়াছিলাম। তাহারই একখানি পাহিতা-পরিহদের জন্য 
রাদেজ বাবুকে হিয়াছিলাম। বে সময় রাজ! সার রাঁধাকাত্ত দেব শবাফরক্রম লফষজন ক্ষরেন, 
সেই সময়ে “কল্ক্রম" নাম দিয়! প্রস্থ সলনের একটা! €খয়াল পড়িনা! গিরাছিল। .. এই রাগ, 


(৭৬ বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের 


কলপরুমের প্র্থকারও সেই বুগেরই লোক। ইনি সম, ভারতের রাঝা-রাজড়ার খাড়ী বাড়ী 
গিয়া টাক সংগ্রহ করিয়া! এই গ্র্থথানি ছাঁপান। গ্রস্থপেষে সেই সফল রাজার নাম ছাপান 
আছে। শব্কল্পক্রম আর দ্বাগকল্পক্রমের কখা আপনার! গুনিয়াছেন। এ সময়ে নেপালের 
রাজ রাজেজ্রবিক্রম আর একখানি কল্পক্রম সংগ্রহ কয়েন, সেখানি তত্রকর ক্রম | রাজা 
সাজেক্রবিক্রম নান! কারণে নেপাল ছাড়িয়া! কিছু দিনের জন্ত ইংরাজ-রাজন্বে আসিয়! পড়িয়া- 
ছিলেন। নেপালের নিয়ম, রাজা বদি ফোন কারণে ম্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া বান, তাহা হইলে 
তাহাকে রাজাচ্যুত হইতে হয়। রাজেজ্জবিক্রম হুতরাং রাজাচাত হন। তাহার পুত্র রে 
বিরুমকে রাজ! কয়া হুয়। কিছুদিন পরে তিনি দেশে ফিরিয়া গেলে, আর কোন কর্ণ না 
থাকার সাহিত্য-সেবায় নিুক্ত হন। তিনি বহুবিধ তঙ্ত্র সংগ্রহ করিয়! তন্্রকল্পক্তম সম্কলন 
ফরিতে থাকেন। ১৪৯ চৌদ্দ শত পাঁত! লেখা হইলে তীহার দেহাস্ত হয়। এই তগ্ত্রকলজ্ম 
আজিও ছাপা হয় নাই । উহার মধ্যে তিনি একটি বড় ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন। ভূমিকার 
ত্ববংশের পরিচয় দিয়া প্রায় পঞ্চাশ পাতায় আপনাদের একটু ছোট ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। 
তাহারা জাতিতে চৌহান রাজপুত । ১৫৩৯ খুষ্টাবে তাহাদের আদিপুরুষ নেপালে গিয়! 
সামান্ত একটু ভূমি দখল করিয়া বসেন। পরে ক্রমশঃ বর্তমান নেপাল-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
করেন। যাহা! হউক, এই রাগকলপক্রমের সঙ্গে নেক সাহিত্য-সন্বন্ধ জড়িত। সাহ্ত্যি- 
.পরিষৎকে এমন একখানি গ্রন্থের স্বত্বাধিকার দান করিয়া রাজা বাহাছুর ইহাকে বড়ই গৌর- 
ধান্বিত করিয়াছেন। ৃ 

অতঃপর শ্রীযুক নগেম্রনাথ বন্ধ মহাশয় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের দশী- 
বতার তাত্রকলক সম্বন্ধে প্রবন্ধের সারাংশ বিজ্ঞাপন করেন।* 

অতঃপর মভাপতি মহাশয় তাহার সংগৃহীত বৈদিক যজ্ঞের উপকরণার্ি প্রদর্শন করিতে 
উঠিয়া! বলিলেন,-কাশীতে এক সষয়ে আমার সহিত বাঁলমুকুন্দ মালবী নাষে বৈদিক কর্ধ- 
কাণ্ডী এক ব্রাঙ্ষণের আলাপ হয় । ইনি শ্রোত কর্্ঘকাণ্ডে বিশেষ পটু ছিলেন। মালবীরা 
সানী হুর্গাবতীর সময় হইতে লেখা-পড়ার চর্চা করিয়া সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া 
আসিতেছেন। বালমুকুন্দ মালবী বৈদিক ব্যাপারে পৌরোহিত্য করিতেন এবং যজ্ঞাদিতে 
কোন না! ধোন খত্বিকের পদে ব্রতী হইতেন । এইরূপে কাজ-কর্থ করিতে করিতে তাহার 
ধায়গা হয়, এখন তীহার! যাহা করিতেছেন, তাহ! বেন' প্রাচীন পদ্ধতি-সি্ধ নয়। ইহার পর 
হইতে তিনি বৈদিক ক্রিয়া-কাঞ্চের পদ্ধতির পুধি সংগ্রহ, করিতে আরগ্ভ করেন এবং সেই 
মকল পুথি সাহায্যে ভিনি কোন ফোন বিষয়ের সংস্কার করতেও সর্থ হুইয়াছিলেন। 
কোন কোন রজ্জের নিয় এই, বন্ডান্তে বজীয় পাজগুলি খস্িকের৷ পাইয়া থাকেন। তিনি 
অনেক বজেই বত্তী হইয়াছিলেন ) কাজেই তীহাঁর ঘরে করেক প্রস্থ বীর পাজ জমিয়াছিল। 
তাহারই মধ্য হইতে এক প্রস্থ তিদি-আমাফে দান করেন। দেখলি এই/-ইহব্র গত্যেকটির 
হে লককুবিব্ধ পরিকর হণ ভাপ বারি এপিত হইগাে?,..-_ 7 
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স্বত্ত্ব নাম আছে, গ্রত্যেকটিয় গ্বতন্ত্র কার্ধয আছে। কোনটি বা এক, হজে, কোনটি ৰা 
অন্ত যজ্ঞে ব্যবহাত হয় । বালমুকুন্দ ইনাদের কতকগুলিতে নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন। 
আমি এইগুলি আজ সাহিত্য,পরিষদে দেখাইব জানিয়া রামেক্ত্রবাধু একবার এগুলি দেখিতে 
চাছেন। তিনি জিবেদী, আজ কাল তিনি বেদ লইয়া! বড়ই নাড়াচাড়া করিতেছেন । বিশেষতঃ 
বজ্জকাণ্ডই তাহার ভাল করিয়া দেখা গুন! হইয়াছে। তিনি এগুলি দেখিয়াই বালমুকুনের 
দেও! নামের অনেক ভূল ধরিলেন। বলিলেন,--শান্ত্রের বর্ণনার সহিত এ নামের এ পাত্র 
মিলে না। তাছার পর তিনি তাহার পাঁজিপুথি লইর! পাত্রগুলির পরিচয় নির্ণর করিয়া 
লইয়াছেন। সুতরাং আম! অপেক্ষা! তিনি আপনাদিগকে ভালই বুঝাই দিবেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেজ্ুনুন্দর ক্রিবেদী মহাশয় বৈদিক যভ্ভী় উপাদানগুলির ব্যবহার 
বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। 

শ্রীযুক্ষ রামেন্দরনুন্নর ত্রিবেদী মহাশয় বন্তরপাত্রগুপির নাম ও বাবহার ব্যাখা! করিয়া দিলে 
পর সভাপতি শাস্জী মহাশয় বলিলেন, _ভ্রিবেধী মহাশয় ত্রিবেদী হইলেও আজ চতুর্বেদেরও 
কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। তবে তিনি গ্রক্কত প্রস্তাবেই জ্রিবেদী ) কারণ, সামবেদীদের এ 
সকলের প্রয়োজন হয় না। গানে গানে তাহাদের সব শেষ হয়। বাঙ্গালীরা সমগ্ত বে 
মুখস্থ করিত না । ক্রিয়াকাণ্ডের জন্ত তাহাদের যতটা প্রয়োন হইত, ততটুকু পড়িত, 
ততটুকু মুখস্থ করিত এবং ততটুকুর অর্থ জানিয়া৷ পড়িত। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের দ্বিবেদী, ত্রিবেদী ও 
চতুর্ষদী উপাধি নাই; কিন্ত ধিনিষে বজ্ত করিতেন, তদনুসারে তাহার গ্রসিদ্ধি হইত। 
চট্টোপাধ্যার-বংশে গঙ্জানন্দ নামে এক বাক্তির অবসথী উপাধি ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের 
বাজপেন্ী উপাধি ছিল। এখনকার কালেও কয়েকটি বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। 
দক্ষিণে এখনও সান্লিক ব্রাঙ্গণ আছেন। ভিঙ্গার রাঙা উদদয়প্রতাপ একবার বজ্ত করিবার 
জন্ত কাশীতে পুরোহিত সংগ্রহের জন্ত লোক পাঠান। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি বাহাকে যে 
কাজের ভার দিব, তাঁহাকে সেই কাজ করাইতে হুইবে। ধীহার যেটুকু মুখস্থ আছে, তিনি 
সেইটুকু পারিবেন, আর কিছু পারিবেন ন!, এমন লোককে কামার প্রয়োজন নাই। এরূপ লোক 
উত্তর-ভারতে নাই, মহারাষ্ট্রে পাওয়! গেলনা ; ব্রিবাস্কুরেই পাওয়া গেল এবং তীহাদের ছারা 
তাহার ইচ্ছামত কাধ্যও হইল । শ্রীরঙমে এখনও অগ্রহার আছে অর্থাৎ সেই গ্রামে সাগ্লিক 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন. অন্ত কোন জাতি ব! অন্ত কোন ব্রাহ্মণ বাদ করিতে পারে না। কেবল গ্রামের 
এক প্রান্তে এক ঘর নাপিত ও আর এক প্রান্তে এক ঘর ধোপা আছে। বাঙ্গালা দেশে 
প্রায় হাজার বৎসর বেদের চর্চা জোপ হুইয়াছে।  কাশীতে প্রায় লোপ হইয়া আসিয়াছে। 
সওয়াই জয়পিংহ ১৭০৩ থুষ্টাঝে অশ্বমেধের অঠষ্ঠান করিয়াছেন। ঝাজা রাজেন্দ্র বর্মনের 
অন্ত যে পদ্ধতি হুইয়াছিল, সেই পদ্ধতি লইয়া) এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়) কেবল অশ্ব মোচনের বেলা 
মীদাংস! হইল, 'স্বমগ্ুলের মধো অস্থ ঘুরিবে। এখনও হই চারিটি পদ্ধতি পাও! যায়। 
রাজ্যাতিষেকের মধ্যে যে এন্জ অভিষেক আছে, তাহার পদ্ধতি আমার নিকটেই আছে। যাহ 
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হউক, রামেজ্স বাবুর কুপায় এই যজ্পাত্রগুলির কিছু কিছু পরিচয় আমরা পাইলাম। এই 
বিষয়ে তাহার প্রবল উৎসাঁহ। অতিমাত্র ছূর্ববল হইয়াও আজ তিনি এই যন্তপাত্রের বাখা 
করিবায় জন্ত যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ দেখাইলেন, তাহার ফলে, তাহার কোন অনিষ্ট না 


হইলেই আমর! সুখী হইব। 
অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে বখারীতি ধন্তবাদ জানাইয়৷ সভা-ভঙ্গ হইল। 
উীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহরপ্রাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদদক। সভাপতি । 


বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের 
বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষত-পরিদর্শন-বিবরণ 


গ্রত ১৯শে মাধ (১৩২১) শুক্রবার অপরাহ্‌ ৪1* টার সময় বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীযুক্ত 
লর্ভ কারমাইকেল মহোদয় বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দেখিতে আগিয়াছিলেন। তাহার আসিবার 
পূর্বেই মাননীয় পি, সি, লায়ন, মাননীয় মিঃ এফ. জে, মোনাহান (প্রেসিডে্সী বিভাগের 
কমিশনার ), সার গুক্দাস বন্দে]পাধ্যায়, মিঃ সোয়ান আলিপুরের ম্যাজিষ্রেট), ডাঃ প্রসুল্নচন্দ্ 
রায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্্নাথ ঠাকুর, সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধার, মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত হষীকেশ 
লাহা, মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাঁল বাহাছুর, রাজ। শ্রীযুক্ত গোপাণলাল রায় (তাজহাট), 
মাননীয় শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথ রায়, রাজ। দামোদরদাপ বর্ধন বাহাহর, রায় শ্রীযুক্ষ চুনিলাল বঙ্গ 
বাহাছর, রায় শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র বাহাহ্র, রায় শ্রীযুক্ত বৈকুঞনাথ বন্থ বাছাছুর, রায় শ্রীযুক্ত 
বন্িমচন্ত্র মিত্র বাহাছুর, মিঃ ফিরগচন্ দেআই মি এস্‌, শ্রীযুক্ত সমরেন্ত্রনাথ ঠাকুর, শ্রীবুক্ত 
প্রফুল্পনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রমথনাধ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী ( সেরপুর ১), 
শীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত ফেমেন্ত্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, 
ভীযুক্ত নুরেশচন্্র সমাজপতি, শ্রীধুক্ত নিখিলনাথ খায়, শ্রীযুক্ত শচীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
শ্ীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীুক্ত রদেশচন্ত্র মভুষদার, শ্রীযুক্ত সুরে নাথ কুমার, 
প্রযুক্ত পুর্ণচন্র ঘোষ, যুক্ত চাঁকুচন্ত্র বঙ্গ প্রভৃতি গণ্যমান্ত সন্তাস্ত ব্যক্তি এবং মহামহো- 
পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হয় প্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি ), মাননীয় ভাঃ দেবপ্রসাদ সর্ধাধিকারী ও কুমার 
শরৎকুমার রায়, (সহকারী সভাপতি ), গ্রঘুক রায় বতীক্রনাথ চৌধুরী (সম্পাদক), 
শ্রীযুক্ত ব্যোষকেশ মুস্তর্কী, যুক্ত হেমচজ্ দাশ গুণ, ভীহুক্ত সৃণালকাত্তি ঘোষ, শ্ীযু্ত 
স্গানারায়ণ দেন শাহী ও ভ্রীযুকত রবীজনারাযণ ঘোষ ( লছকারী সম্পাহকগণ )।ভ্ীযুক 


কার্যবিবরণী ৭৯ 


রামেন্ন্থন্দর অ্রিবেদী, ভরীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত, মহামহোপাধ্যার ভাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচজ্জ 
বিস্তাতৃষণ, শ্রীযুরু অতুলকু্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনৃল্যচরণ 
ঘোষ বিভাভূষণ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত হেমেত্ত্রপ্রসাদ ঘোষ, গ্যুক খগেন্্রনাথ নিজ, 
শ্রীযুক্ত চারুচন্জ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্রন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত খগেন্ত্রনাথ চটোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত শটীন্দ্রপ্রসাদ বন ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্ত্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি সাহিত্য-পরিষদের কার্ধ্য-নির্ব্বাহক- 
সমিতির সদ্ড ও কর্ণচারিগণ আসিয়। উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতস্তিন্ন মাননীয় হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি সার্‌ লরেন্স জেস্কিব্স, মাননীয় নিঃ কামিং (চীফ সেক্রেটারী ), মাননীয় 
জীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, লালগোলার রাজা! বাহাছুর, ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী, ডাঃ 
হরিধন দত্ত গ্রসভৃতি মান্তগণা কয়েক ব্যক্তি বিশেষ কারণে আসিতে না পারিয়া ছঃখ প্রকাশ 
করিয়৷ পত্র লিখিয়াছিলেন। 

যথাসময়ে লর্ড কারমাইকেল মিঃ গুরলে ও একজন এডিকঙ্গকে সঙ্গে লইয়া মোটরে 
করিয়৷ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষৎণান্দির নূতন মেরামত - 
করিয়া! ফুল-পাঁতা, কলাগাছ আর পূর্ণঘট দিয়া সাজান হ্ইরাছিল, নহুবৎ বসিয্নাছিল। 
লাট সাহেবের গাড়ী দেখা যাইবামাত্র নহবৎ বাজিয়। উঠিল। তাহার পর লাট সাহেব দরজায় 
নামিবামাত্র ছুই দিক্‌ হইতে শঙ্খধ্বনি করিয়া মঙগলাচরণ কর হয়। দরজার সভাপতি 
শাস্ত্রী মহাশর, সহকারী সভাপতি -দেবগ্রসাদ বাবু ও কুমার শরৎকুমার, সার্‌ গুরুদান 
বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতপূরব সভাপতি শ্রীধুক্ত সতোন্ত্রনাথ ঠাকুর, ভূতপুর্বব সহকারী সভাপতি 
ডাঃ গ্রফুল্নচন্ত্র রায়, মাননীয় রাজা হৃধীকেশ 'লাহ1, সার্‌ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ীবুক্ত 
যামেজ্দ্রনুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত রান বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (সম্পাদক ) এবং যুক্ত ব্যোমকেশ 
মুস্তকী সহকারী সম্পাদক লাট সাহেবকে অভ্যর্থন। করিয়া সমাদরে মন্দিরে লইরা আসিলেন। 
দরজার মধ্যে দরদালানে কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির অন্ভান্ত সভ্য অনেকেই দীড়াইয়! ছিলেন। 
শাস্ত্রী মহাশয় তাহাদিগকে লাট সাহেবের নিকট সংক্ষেপে পরিচয় করাইয়! দিলেন। তাহার 
পর সকলে নিয়তলে সাহিত্য-পরিষদের ন্ুবৃহৎ ও কোতৃহলোদদীপক পুন্তকালয় দেখিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন । 

মধাস্থলে ২৪ ফুট লম্বা দীর্ঘ টেবিলের উপর সাহিত্য-পরিষদের সবত্র-সঞ্চিত প্রাচীন কালের 
ছাপ! বহু হুশ্রাপ্য গ্রন্থ সাজান ছিল ।* পরিষদের গ্রস্থধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গ্রবোধচন্র চট্টোপাধ্যায় 
এ্‌ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিভাভূষণ ও শ্রীবুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী এই সকল হুলত 
গ্রন্থ দেখাইয়! তাহাদের পরিচয় দিতে লাগ্গিলেন। লাট সাহেব, নিঃ গুরলে, যাননীর় লার়ন 
প্রভৃতি বাঙ্গাল! অক্ষরে প্রথম ছাপা! বহি “হথালহেডের" গ্রামার, প্রথম সাহিত্য গ্রন্থ "্বজ্িশ- 
সিংহাসন”, প্রথম সংবাদপত্র "সমাচারদর্পপের” প্রথম সংখ্যা, প্রথম মালিক প্র “দিগার্শন”, 
প্রথম আইন*পুত্তক "আদালত-তিমিরনাশক” প্রথম অভিধান “মিলার সাহেবের বাফ্যফোব* 
€ ০০9১০2৪:7 ), প্রথম বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রনস্থ “কখোপকথন” (0০011910198), প্রথম পভ 


৮৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদৈর 
গ্রন্থ পরতিবাসের রাধারণ” ইত্যাদি বছ গ্রন্থ দেখিয়া সন্তোষ ও বিশ্বয় প্রকাশ করিলেন। 
তাহার পর বিাসাগর-পুস্তকালয়ের বহমুলা নুন্মর বাধান পুস্তকগুলি এবং 'পুস্তবালয়ের 
অন্তান্ত সমগ্ত পুস্তক পরিদর্শন করির। সস্তোব প্রকাশ করিলেন। 

তাহার পর সকলে দ্বিভলে সতাগৃহে উপস্থিত হইলেন। এখানে প্রাচীরের কোলে 
কোলে সাহত্য-পারষদের চিত্রশাণার বহুবিধ গ্রাঞীন ভ্রবা টেবিলের উপর সাজান ছিল। 
সভাবেদীর উপর সাহত্য-পরিধদের সাঁঞ্ত পাথর রাশি সাজান হুইক়াছিল। প্রস্তর ও 
পিস্তলের নান।বিধ গ্রাচীন প্রতিম!, প্রাচীন ইঞটক-শিল্প, প্রাচীন রগু.কর1! খেলিবার তাস, 
বৈধিক বত্ধের কাউ-পাত্রাদি, বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রধান প্রধান লেখকগণের হুস্তাক্ষর এবং 
ব্যবন্ৃত দ্রব্য।দি, প্রাচীন তামা, পা, সোনা, সাস! ও পিস্তলের মুদ্রা, প্রাচীন ছবি, প্রাচীন 
রসায়ন-যন্ত্রের ছবি এবং কতকগুলি পুরাতন তান্রলেখ ও শিলালেখ সাজাইয়া রাখা 
হ্ইয়াছিল। পরিষদের চিআ্রশ।লাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ু প্রাচ্যবিস্ভামছার্ণৰ মহাশক়্ 
অনিবা্ধ্য কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই বণিয়া, ভৃতপূর্বব চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবান্ত্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীবুক্ত রমেশচন্দ্র মদ্ভুমদার, শ্রীযুক্ত রাদেন্জ নুন্দর 
ত্রিবেদী, ই/ধুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রাযুক্ত বসস্তরঞ্জন রার বিদ্বধপ্লভ, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ 
মুস্তকী, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সঠাশচন্দ্র বিভাভূষণ এবং মহামহোপাধ্যায শ্রীযুক্ত 
হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লাট সাহেব ও অন্তান্ত অভ্যাগতগণকে এই সকল দ্রব্যাদি দেখাইয়। 
তাহাদের পারচয়াদ ব্যাখ্য। করিয়। দিয়াছিলেন। ্‌ 

তাহার পর লাট সাহেব পারধদের পুথশালার প্রবেশ করিয়! সেখানে তিন সহশ্রাধিক 
নংগৃহীত পথ পরিদর্শন করিলেন । 

অতঃপর লাট সাহ্বে ও অন্তান্ত ঝ/ক্তিবর্গ সভার আসিল আপন গ্রহণ করিলে, সভাপতি 
মহাশয় সাহিত্য-পরিহদের মুদ্রিত এক গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাবলী ও এক প্রস্থ সাহিত্য- 
পরিষৎশপত্রিক। লাট সাহেবকে উপহার দিলেন। এই পুস্তকগুলি একটি কাঠের সুন্দর আধারে 
সাজাহয়৷ উভমরূপে বাধাই] দে ওয়। হুইয়াছল। বছুবাজ।রের গীতান্বর সরকার কোম্পানী এই 
হুঙ্মর কাষ্টাধারটি এ্রস্তত করিয়া দিয়। প্রশংসাভাঙন হুইয়াছেন। এই আধারটির মাথায় 
একখানি রূপার পাতে “বধ-সাহিত্োর অক্কাত্রষ বন্ধু, লোক (প্রঃ বঙ্গবগুলেশ্বর মহামহিমাত্িত 
লঙ৬ কারমাইকেল মছোদয়কে বলীয়-সা(হত্য-পরিষদের শ্রদ্ধাপুণ উপহার” এই কথা খুদিয়! 
লাগাইর। দবেওয়! হইয়াছিল। এই রূপার পাতখানিও শিল্পের একটি নুতন নিদর্শন | ইহার 
অক্ষরগাল গভীর কার! খুদিয়া ঘেওয়! নহে বা রূপার পাতখানি চাচি অক্ষরগুলি উচু 
কাযা কাটি! বাছির করা নহে বা ঢালাই করিয়া গড়িগ! ঘেওর! নহে॥' কিন্ত নূতন এক 
একার ওক্ষণ-পিল্পের সাহায্যে অঞ্গরগাল উচু কিন! প্রস্তুত করা হহয়াছে। তবানীপুরের 
হত ঘোষ কোম্পানী এই নূতন শিল্পের প্রথম নিদর্শনস্বরূপ এই পাতখানি এই প্রথম প্রস্তত 
করা হিদ্বাছেন এবং লাহিত/-প্জিহংই এইযধপ পাত এই পোখব লাখারণ ক্ষার খাবছার 
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করিলেন। পাতখাঁনি দেখিতে অতি হুন্দর হইয়াছিল, পোঁনালী জমীর উপর চকচকে শাদ। 
অক্ষরগুলিয় বড়ই খোলতাই হুইয়াছিল। 

তাহার পয সভাপতি মছাশর লাট সাহেবকে মাল! পরাইয়া দিলেন । সমাগত ব্যক্তি 
বর্গকে আতর গোলাপ দেওয়া হইল। ইতিপূর্বে সকলকেই এক একটি “বটন হোল? 
নামক ফুলের গুচ্ছ দেওয়া হইদাছিল। অতঃপর বঙ্গবাণি-সম্পাপক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল 
সরকার মঞ্াশয়ের রচিত একটি “আবাছন” কবিত! শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পাঠ 
করিলে সতাপতি মহাশয় বিহারী বাবুকে লাট সাহেবের সহিত পরিচয় করাইয়া দ্িলেন। 
লাট সাহেব শ্মিতমুখে তাহাকে সমাদর করিলেন। তাহার পর শাস্ত্রী মহাশয় সমাগত সঙজ্জন- 
বর্জকে কৃতজ্ঞতা আানাইয়৷ বলিলেন, 

হে মহান্ুতব রাজগণ এবং সমবেত ব্যক্তিবর্গ, আজ আপনার! যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া 
এখানে আসিয়াছেন এবং আসিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছুই হাজার সদশ্তকে তাহাদের 
ভাব! ও সাহিত্যের উন্নতি-সাধনের চেষ্টায় যে উৎসাহ দান করিলেন, তজ্জন্ত আমি তাহাদের 
পক্ষ হইতে আপনাদ্দিগকে কতজ্ঞতা জানাইতেছি। বঙ্গীয়-সাহ্ত্য-পরিষদের বয়স ২০ বংসর 
মাত্র হইয়াছে । এই অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের ধনিসম্প্রাদায়ের বদান্ততায়, বিশেষতঃ 
কাশীমবাজারের মাননীয় মহারান শ্রযুক্ত মনীক্দ্রচন্্র নন্দী বাহার ও লালগোলার রাজ। রাও 
শ্রীযুক যোগীক্্রনারায়ণ' রায় বাহাছরের-বিশেষ অনুগ্রহে বঙলগীর-সাহিত্য-পরিষং কেবল যে ইহার 
গৌরবোচিত এই আশ্রয়স্থান --এই সুৃষ্ত অট্টালিকাটি নির্মাণ করিতে পারিয়াছে, তাহা নহে; 
কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজ বাছাছুর এই অট্রালিকার পার্থে আর এক খণ্ড জনি দান 
করিয়াছেন। সেই জমির উপর এই বাড়ীর মত আর একটি বাড়ী শীঘ্রই নির্শিত হইবে এবং 
সেই অট্টালিক। এই অষ্টালিকার সহিত একত্র সংল্ধ থাকিবে। সেখানে আমাদের দেশের 
স্থগ্রসিদ্ধ মিঃ আর, সি দত্ত সি আই ই মহোদয়ের নামে তাহার স্বতিরঙ্ষার্থে চিত্রশাল1 স্থাপিত 
হইবে। তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালায় স্থলেখক ছিলেন, স্থবিপ্থান ছিলেন, উৎকৃষ্ট উপন্তাস- 
লেখক এবং স্থুকবি ছিলেন এবং রাজ্যশাননে ও পরিচালনে তাহার উতরুষ্ট ক্ষমতা ছিল। 
তিনি এই বলীক্-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন এবং তিনিই ইহাকে জীবন-পথে 
প্রথম অগ্রমর করিয়! দির! গিয়াছেন। সাহিত্যপারষদে যে কেবল বন্ুসংখ্যক বাঙ্গালা 
পুস্তক ও পুথি সঞ্চিত হুইরাছে, তা নহে, এখানে বল-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ ব্যভিগণের 
. মানারূণ স্বাভিনিষর্শন সংগৃহীত ও সঞ্চিত হইয়াছে । আপনার! দেখিয়াছেন যে, গত এক 
শত বৎসরের মধ্যে রাজ র্বাগমোহন রায় হইতে চন্ত্রনাথ বনু পর্যন্ত বে সকল বাঙ্গালী 
তাহাদের" মাতৃভাষার ও সাহিত্যের উন্নতির জন্ত অপরিদের পরিশ্রম করি গিয়াছেন, 
তাহাদের বহু জনের ছবি ইহার গ্রাচীরে প্রাচীরে লঘিত রহিয়াছে । বনেশ্বর এবং আপনার! 
সকলে দেখিয়া গুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন বে, পরিষৎ-সনিরে স্থানাভাবের জন বড়ই 
অন্থহিধা হইতেছে । কিন্ত নুতন বাড়ীতে বখন চিত্রশাল। এবং ছবিগুলি স্থামাবরিত হইবে, 
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তখন পুণ্তক এবং পুধির জর এ বাড়ীর চতুর্দিকে আলমারী রাখিবার স্থান হইলে, এই কষ্ট 
দুর হইতে পারিবে । পরিষদের কার্ষ্যে পরশ্রষ করিতে, সাহিত্য এবং ইতিহাসের গবেষণায় 
আমাদের দেশের যুবকগণের উৎসাহের অভাব নাই এবং আমাদের দেশের রাজা, জমিদার 
এবং ধনিসম্প্রদায়েরও বদান্ঠতার অভাব নাই। বঙ্গেশ্বর, আপনার গুণগ্রাহী রাজপুরুষেরা 
সংগ্রতি বলীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রাচীন এবং প্রয়োজনীয় বাঙ্গাল পুস্তক প্রকাশের জন্ত 
বার্ষিক বুত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ইহার প্রতি আপনার এবং তাছাদিগের নিজের বিশেষ 
অনুগ্রহ এবং সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। আর আজ, বঙ্গেশ্বর, এখানে আপনার উপ- 
স্থিতিতে যে প্রচুর তৃপ্তি ও উৎসাহ লাভ হুইল, তাহার ফলে ভবিষ্যতে আরও দ্থুফল ফলিবে। 
আশা করি, সাহিত্য-পরিষৎ নৃঙ্ন জমির দখল পাইলেই তাহাতে নূতন অট্টালিকার ভিত্তি 
স্থাপনের জন্ত আবার, বঙ্গেশ্বর, আপনাকে এখানে পদার্পন করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতে 
অনুরোধ করিব। অবশেষে হে সজ্জনবর্গ, আপনার! আজ এখানে অনুগ্রহপূর্বাক আসিয়া 
আমাদিগকে যেরধপ সম্মানিত ও উৎসাহিত করিলেন, তজ্জন্ত আপনাদিগকে ধন্তবাদ 
করিতেছি । 

ইনার পর লাট সাহেব অল্প কথায়, সুললিত ভাষায় বলগীয়-সাহ্ত্য-পরিষদের সকল 
বিভাগের কাধ্যেই সম্পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর বিপুল আনন্ধবনির মধ্যে 
লাট সাহেব সদলে বিধায় গ্রহণ করিলেন। 

সাহিত্য-পরিধদের গত ২* বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্যয-বিবরণ ইংরাজীতে ছাপাইক্সা এই দিন 
অত্যাগতবর্গকে দেওয়। হুইয়াছিল। চিত্রশালার যে সকল কৌতৃহলজনক বস্ত এই দিন 
প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাদের একটি ক্ষুদ্র পরিচয়-পুস্তিকাও এই দিন বিতরণ কর! হুয়। 
২* বৎসরের কার্য্য-বিবরণের মধ্যে যেখানি লাট সাহেবকে দেওরা হয়, তাহার মলাটখানি 
উৎকৃষ্ট মখ্মলের মত চামড়ায় বিবিধ রঙে ছাপাইয়া দেওয়া হুইয়াছিল। এইখানি স্গ্রসিদ্ধ 
চিত্রশিল্পী কে, বি, সেন ব্রাদ্দান' বিনামুল্যে ছাপাইয়া দেওয়ায় পরিষদের রুতজতাভাজন 
হইয়াছেন । কাধ্য.বিবরণীর মলাটের উপর এবার পরিষৎ-মন্দিরের ছবি দেওয়া হইয়াছিল। 
_ লাট সাহেব এবং তাহার শাসন-পর্িষদের প্রধান সধন্ত মাননীয় মিঃ লারন সাহিত্য- 
পরিষদের পরিদর্শন-পুস্তকে সাহিত্য-পরিষৎ সম্থন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মূল 
এবং অনুবাদ শেষে প্রকাশিত হইল। 
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২৪৬।১ জাপার সাকুলার রোড, 
১লা কাস্তন, ১৩২১ । সম্পাদক । 
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যে বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের বহু গ্রশংসা আমি শুনিয়াছিলাম, সেদিন আহত হইয়া! সেই 
বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দেখিতে গিয়াছিলাম এবং দেখিয়া! বিশেষ সন্তষ্ট হইয়া আসিয়াছি। 
যাহা দেখির! আসিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে, যে প্রশংসা শুনিয়াছিলাম, তাহা গ্ররকত প্রস্তাবে 
উদার উপযোগী । উহার পুস্তকাগারটি চমৎকার এবং চিত্রশালাটি অত্যন্ত কৌতৃছলোদ্দীপক। 
সাহিত্য-পত্রিষৎ যে সকল কাজ করিতেছে, আমার বিবেচনায় সে জন্ত তাহাকে সমাদর করা 
কর্তব্য। ইহার সদস্যগণ আমাকে যে সকল পুস্তক উপহার দিয়াছেন, নে জন্ত আমি কৃতজ্ঞত। 
জানাইতেছি এবং আমার ইচ্ছ! হইতেছে যে, ভবিষ্যতে আবার এই চিক্রশাল1! দেখিতে যাইব 
এবং আজকার অপেক্ষা অধিকক্ষণ থাকিয়! সংগৃহীত ভ্রব্যগুলি বিশেষ ভাবে দেখিয়া আসিব । 
বদি কখন আমি এই সাহ্ত্যি-পরিষৎকে সাহাধ্য করিতে পারি, আমি সানন্দে তাহ! বখাসাধ্য 
করিব; কারণ, জামার মনে হয়, এই সাহিতা-পরিষৎ বাঙ্গাল! দেশকে উন্নত করিতেছে। 

(স্বাঃ) কারমাইকেল, 


বাঙ্গালার গভর্থ্র, 
২র! ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫। 


৮৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদের 
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অনুবাদ 


বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরটি দেখিবার ন্থযোগ পাইয়া আমি আনন্দিত হুইয়াছি। গণ্য- 
মান্ত বন্কিগণের বচন-প্রমাণে আমি জানিতে পারিলাম যে, এই সভার সাহিত্য-সংক্রান্ত কাজ. 
গুলি অতি উচ্চাঙ্গেরই হইতেছে এবং ভাহারই বলে ইয়োরোপেও এই সভার স্ুষশ রটিরাছে। 
আজকালকার কালে বাক্জাল! ভাব! ও বাঙ্গাল দেশের পক্ষে এ এই কাজের একটা বিশেষ 
উপকারিত৷ আছে। 
( শ্বাঃ) পি, সি, লায়ন। 
৫1২১৫ 


1বশেষ অধিবেশন 

গৃত নই ফান্তন (১৩২১), ২১শে ফেব্রুদ্ারী (১৯১৫ ), রবিবার অপরারু €1* টার সময় 
বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে বঙ্গীয়-দাহিতা-পরিষদের চট্টগ্রাথ-শাখার সাপতি নবীনচন্ত্র 
দাস এম্‌ এ, বি এল মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক গ্রকাশের জন ব্লীর-সাহিত্য-পরিষদের 
একটি বিশেষ অধিবেন হইয়াছিল। 

সভাপতি শাস্ত্রী মহাশর উপগ্িত না থাকার লীধুক ললিতকুমার বন্দোপাধ্যার মহাশয়ের 
প্রস্তাবে ও প্রীবুক্ত স্তামলাল মল্লিক মহাশয়ের সমর্থনে -মহ্যহোপাধ্যায় ভাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত 
বিদ্তাভ্ষণ মহাশনন সভাপতি হুন। 

সভাপতি মহাশয় উঠিয়া বলিলেন,--আপনারা সকলেই জানেন, আজ ভারতের, এক-গন 
বিশিষ্ট বান্তির মৃত্যু হুইয়াছে। মাননীয় গোপালকফ্ গোখলে পরলোকগত হইয়াছেন, 
তাহার নিমিত আজ নকপ জারগায় সকল প্রকার সভা-সমিতির কাধ্য বন্ধ হইয়াছে, আফিস, 
কুটাও বন্ধ হই! গিয়াছে। আমাদের সাহিত্য-পরিবন্ধেরও কার্ধয বন্ধ কর! উচিত। কিন্তু একটি 


কারধ্য-বিবরণী ৮৫ 


কার্ধয আমাদিগকে করিতে ছইতেছে। জমাদিগের চট্টগ্রাম-শাখার সভাপতি নবীনচন্্র দাস 
কবিগুণাকর মহাশয়ের মৃত্যু হুয়াছে। তাহার জন্ত শোকগ্রকাশ করিবার নিমিত্ত আজ 
আমাদের একটি বিশেষ অধিবেশন হইবার কথা । এই বিশেষ অধিবেশনের কার্য আমাদের 
সারিয়! ফেলিতে হইবে। তীহার সহিত আমার বন্ধুতা ছিল, তিনি ভেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট 
ছিলেন। তিনি যে তিন বৎসর কৃ্ণনগরে ছিলেন, সেই সময়ে তাহার সহিত আমার আলাপ 
হয়। সাহিত্য আলোচনায় তীহার প্রগাঁ? অনুরাগ ছিল। আদালতের কাজের অবসরে 
তিনি সর্বদ সাহিত্য আলোচনা করিতেন। তাহার কৃষ্ণনগরের বাঁসাটিই সাহিত্য আলোচনার 
একটি ফেজ হইয়া! উঠিয়াছিল। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা, সকল সাহিত্যের আলোচনাই সেখানে 
হইত। এই সময়ে তিনি একটা শোক পাইয়াছিলেন ; সেই শোকে রু্ণনগর ছাড়িয়া 
আসেন | কৃষ্খনগরেই রঘুব'শের বাঞ্জালা অন্থবাদ আরম্ভ হয়। রঘুবংশের পর ভারবির 
কিরাতার্ুনীয়ম্‌ অন্বাদ করেন এবং তাহার পর মাধের শিশুপালবধ অহ্বাদ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। শিশুপালবধের অনুবাদ শেষ হয় নাঁই, ছুই সর্গ মাত্র প্রকাশিত 
হইয়াছে। বাঙ্গাল! কবিতায় সংস্কৃত গ্রন্থের নবীন বাবুর এই সকল অনুবাদ অতি চমৎ- 
কার। স্থানে স্থানে এমন হুন্দর হইয়াছে যে, অনুবাদ বলিয়! মনে হয় না। তিনি মেঘদুতের - 
কতক অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্ত সে সংকল্প ত্যাগ করেন। তাহার রঘুবংশের 
অনুবাদের সমাদর কোন দিন ঘুচিবে 'না। তিনিযে কেবল সংস্কৃতৈরই তাল অনুবাদক 
ছিলেন, এমন নয়) 0:%75 72198 আর 1,০08-9110তর অনেক কবিতার উৎকৃষ্ট 
অন্থবাদ তাহার আছে এবং কিছু কিছু ছাপাও হইয়াছে। তিনি টট্টগ্রামের শাখা- 
পরিষদের সভাপতি ছিলেন। শাখা-পরিষদের উপর তীহার অতিশয় যত্ব ছিল। তাহার 
বন্ধে তাহার অনেক উন্নতি হ্ইয়াছে। সংগ্রতি তাহার একটি পুর্রেবিয়োগ হওয়াতে এবংখ্লালা- 
মোকদ্দমায় বিবত হইয়া পড়ায়, তাঁহার স্বাস্থ্যতঙ্গ হইয়াছিল। তিনি মানুষ হিসাবে দেবি 
পুরুষ ছিলেন। তাহার গ্রক্কৃতি অতি ধীর ছিল। লোককে অবিশ্বাস তিনি করিতে পারিতেন 
না। দোকানদারের! বলিত, এত ভাল মানুষকে ঠকাইলে ভগবান্‌ সছিবেন না। কিন্ত 
ভিনি যাহ! ভাল বলিয়! বুঝিতেন, সত্য বলিয়া! বুঝিতেন, তাহার জন্ত তিনি কিছুমাত্র নরম 
হইতেন না। এ জল্স সারাতীবনে রাঁজসরকারে তিনি বেনী উন্নতি করিতে পারেন নাই। 
মেদিনীপুর কলেজের সংস্কতের অধ্যাপক শ্রীযুক জ্ঞানেজ্্রচন্ত্র চট্ট্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয় 
বলিলেন, _আমি আব সাহিত্য-পরিষদে এই প্রথম আমিয়াছি। 'আসিরাই আমার ভাগ্যে এই 
শোক-সত। হিনিয়াছে। নবীন বাবু সঙ্গে আদার কখন পরিচয় ছিল ন!। জমি যখন হর্গলীতে 
পড়ি, তখন নবীন বাবুর মহাতারতের অন্বাদ জামানের পাঠ্য ছিল। তাহার মাথের ছুই 
সর্থের অন্গবাদ আধি দেখিয়াছিলাম। নবীন বাবুর মত অন্থবাদকের হত্তে ভাষার শক্তি বৃদ্ধি 
ও পু হয়। নবীন বাবুর কাছে অনেক আশ ছিল। কিন্তু আজ কয় দিন হইল, তাহার 
সৃত্যন্ছে তাহ মিটয়া গিয়াছে। সংস্কৃত প্রাচীন কাঁব্য-মাটকগ্চলির বাল! অঙ্বাধ হওয়া 


৮৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


আবি খাঙ্গাল! ভাষার পুটির পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া মনে কি । নবীন বাধু অন্যাদের 
বে ধার! দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের 
ক্ষতি হইবে। বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চেষ্টা করুন, যাহাতে এই ধারা বজায় থাকে। আমি 
মেদিনীপুর শাখা.পরিষদের পক্ষ হইতে এই শোকগ্রত্তাবে সহানুভূতি জানাইতেছি। 

এই সময়ে সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া! পৌছিলেন। কলিকাত। বৌদ্ধধর্মাস্থুর মহা- 
বিহারের মহাস্থবির গুণালক্কার ভিক্ষু মহাশয় বলিলেন,--নবীনচন্ত্র চট্টগ্রামের লোক, আমিও 
তাঁই। তিনি আমাদের চট্টল-মাতার নুসন্তান ও দেশের উজ্জ্বল রদ্ধ। তাহার গুণাবলীর 
কথ! আমার অনেক জান! আছে, সে সকল আমি বর্ণনা কর! অপেক্ষা! আপনার! যে আজ 
তাহার মরণে তাহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া আমাদের সহিত সমান শোক অনুভব করিতেছেন, 
ইহাই স্ুশোভন হইয়াছে । আমরা যে বিশেষ রত্বটি হারাইক়াছি, তাহার ক্ষতি আমাদের 
লীপ্র দিটিবে না। বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সমস্ত বাঙাল! দেশের মধ্যে মুখ্য সতা। এই সভ! 
হইতে চট্টল-মাতাঁর গুণবান্‌ পুত্রের বিয়োগে ষে শোক প্রকাশ করা হুইল, ইছাই আমাদের 
পক্ষে আরও গৌরবের বিষয়। আমিও চট্টগ্রামের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে ধন্তবাদ 
জানাইতেছি। ৃ 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,-_নবীন বাবু স্ুকবি ছিলেন ও 
হুলেখক ছিলেন। ত্রিশ বৎসরের উপর তাহার সহিত আমার সৌহার্দ্য ছিল। তিনি 
কেবল যে বাঙ্গাল! ভাষাতেই ভাল লিখিতেন, তাহা নহে) তাহার ইংরাজী পুস্তক 
"(96021810195 01 81001900 [10018” খানিও বেশ ভাল বই। তিনি এ পুস্তক লিখিয়া৷ কতটা 
সফল হইয়াছেন, তাহা! বলিবার আবশ্তীক নাই। তবে তিনি এমন বিষয়ে বছি লিখিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, আর তাহার বইখানির আদর হইয়াছে, ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়। 
তাহার কবিতার অন্বাদগুলি অতি মিষ্ট। সংস্কৃতের চারি চয়ণ কবিতার অনুবাদ বাঙ্গালায় 
তিনি অনেক স্থলে ঠিক চারি চরণেই করিয়া গিয়াছেন। ইহ হইতেই বুঝ! বাইতেছে 
ষে, ছই ভাষাতেই তাহার সমান দখল ছিল। শেষ জীবনটায় তিনি নিজের দেশে বদলী 
হইয়াছিলেন। উদ্দেস্ট ছিল, তিনি শ্বদেশে বসিয়া মাতৃভাষার সেবা! করিবেন। তীহারই ঘড়ে 
চট্টগ্রামে শাখা-পরিষৎ হুইয়াছে এবং সাহিত্য-সন্মিলন হুইয়। গিয়াছে । এমন লোকের স্বৃতি 
রজণ হওয়। উচিত। | 

ভীবুক্ত রজনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, -নবীনচঞ্জ দাসের শৌকপ্রকাশ-সভায় 
্াড়াইয়। আজ আমার অতিশর্র আনন হইতেছে । শোকসভায় আনন্দ-প্রকাশ করাটা 
বিদদৃশ হইতে পারে, কিন্তু আমার আজ আনন্দ ধরিতেছে না । যে দেশের নবীন বাবু, 
আমিও লেই দেশের । আমাদের এই চাটগেয়েদের জন্ত আপনারা একটা শোক আহুতব 
করিতেছেন, 'আমার আনন্দ সেই গৌরবে। আমার পূর্ববন্ধা সকলকে আমি ধন্তবাদ 
শাইতেছি। এই বিশেষ শোকসভার বহুষঠানের জন্ত মূল সাহিত্য-পরিষৎকে - বিশেষরূপে 
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ধন্তবাদ জানাইতেছি। শান্্রী মহাশয় বে স্তৃতিরক্ষার কথা বলিলেন, তাহার আয়োজন 
হইতেছে। চট্টগ্রামে দেব-পাহাড়ে নবীন বাবু “আরাম মন্দির» নামে একখানি বাড়ী করিয়া 
গিম্লাছেন। সেই পাহাড়ের উপর সেই বাড়ীতে তাহার একটি স্ম্বতিস্তপ্ত গ্রতিঠিত হৃইবে। 
তাহার 1ভন্তি গাঁথ হইয়া গিয়াছে। নবীন বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শর্ত 
দাস সি জাই ই মহাশরই ইহাতে উদ্যোগী হইগ্নাছেন। আমি উট্টগ্রাম শাখা পরিষদের পক্ষ 
হইতে আপনার্দিগকে বিশেষ ভাঁবে কৃতজ্ঞ! জানাইতেছি। 

অতঃপর সভাপতি বিভ্ভাভূষণ মহাশয় নিযনগিখিত শোকগ্রন্তাব পাঠ করিলেন ? “চট্টগ্রাম 
শাখার সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, স্থকবি, স্থুলেখক, নান! সংস্কত-কাব্যের ও ইংরাজী 
কবিতার বাঙ্গাল! কবিতায় অন্বাদক ও নান! সদ্‌গুণশালী নবীনচন্ত্র দাস কবিগুণাকক় এম্‌ এ, 
বি এল্‌ মহাশয়ের মৃত্যুতে বদীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ শোঁকানুভব করিতেছেন এবং 
তাহার শোকসস্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদন! জানাইতেছেন।* অতঃপর সভাপতি নহাশর 
প্রস্তাব করিলেন, এই শোকপ্রস্তাৰ কবিবর নবীনচন্ত্রের পুত্র নলিনচন্ত্রকে, জোষ্ঠ স্ত্রাতা . 
শরৎ বাবুকে ও চট্টগ্রাম শাখাপরিষদে পাঠান হউক । 

সভান্থ সকলে নবীন বাবুর গ্রতি সন্মান প্রদর্শনার্থ দণ্ডায়মান হইয়। এই গ্রস্তাৰ গ্রহণ 
করিলেন। 

ইহার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আদন গ্রহণ করিয়া 
জানাইলেন, আমাদের শোকপ্রকাশের কার্য এখনও শেষ হয় নাই। ইতিমধ্যে সাহিত্যা- 
পরিঘদের আরও কয়েকজন. হিতৈষী সদন্তের মৃত্যু হইয়াছে । আমাদের মাসিক অধিবেশনের 
শেষে তাহাদের জন্ত শোক প্রকাশ করিবার কথ।। মাসিক অধিবেশনের কাজ আমর! আজ 
করিব না, কিন্তু একটি শোকের ঘটনার সল্গে আমর। আর পাচট। শোকের কথাই কহির়! 
শেষ করিতে চাই। 

(১) ভাক্তার অধোরনাথ চট্টোপাধ]ায় মহাশযের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি অল্প দিন 
হইল, সাহিত্য-পরিষদের সত্য হইয়াছিলেন। কিন্ত অল্প দিনেই ইহাকে এত ভালবাসির!. 
ছিলেন যে, সর্বদাই এখানে আসিতেন, ইহার কাদে কর্মে মিশিতেন। তিনি উত্তিমৃবিগ্তায 
ও রসার়ন-শান্্রে পারদর্শা ছিলেন। তিনি সর্বদা সাহিত্য ও বিজ্ঞান লইয় পরিশ্রম করিতেন 
এবং নানাবিধ নৃতন তত্বের আবিষ্কার ও পরীক্ষায় নিবিষ্ট থাকিতেন। তাহার বাড়ীতে 
খুব বড় লাইব্রেরী ও লেবরেটরী আছে,। তাহাকে হারাইয়। দেশের একজন পতিত লোক 
এবং পরিষদ্দের একজন বিশেষ বন্ধুকে হারাইয়াছি। 

(২) 'ক্বিপুত্রানিবাঁসী কৈলাসচন্্র সিংহ মহাশয্নের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি দেশের 
ইতিছাঁল লক! বু কাল হইতে অনেক আলোচিন। করিয়াছেন। ইংয়ার্জী ও বাঙ্গালায় তাহার 
অনেক প্রবন্ধ 'আছে। বাঙ্গালা কর়েকখানি বছিও লিখিয়া গিয়াছেন। জিপুরার রাজ- 
বংশের ইতিহাগ রাজমাল। নাষে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া দেশের একটি মত অগাধ দূর 
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করিয়া গরিয়াছেম। শেষ দায় তিনি তাহার লাইব্রেরীর ইতিহানসংা্ত রত ইন সাহিত্য. 
পরিষংকে দান করিয়! আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা লাত করিয়াছিলেন। ভিনি ইহার সত্য 
ছিলেন না, থচ ইহাকে এতটা ভালবাসিতেন। তাঁহাকে হারাই! আমাদের বিশেষ 
কণ্ঠ হুইক়াছে। 

(৩) প্রিক্ননাথ ঘোষ এম্‌ এ মহাশয় কুটবিহার রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। ইনি 
সাহিত্য-পরিধদের বছ পুরাতন সত্য। ইহাই চেষ্টায় আমর! ম্বগঁয় মহারাজ নৃপে্রনারায়ণ 
ভূপ বাহাছুরকে সাহিত্য-পরিষদেয় আলীবন-সদ শরূপে পাইয়াছিলাম। ইহারই চেষ্টায় 
কুচবিহার হইতে সাহিত্য-পরিষদ্দের এই মন্দির-গঠনে অর্থ-সাছাধ্য পাওয়া গিয়াছিল, ইহার 
ম্বতাতে আমরা! একজন বধার্থ হিতৈষী সভ্য হাঁরাইলাম। 

(৪) দেহুড়নিবাসী আত্বিকাচরণ ব্রক্মচারী সাহিত্য-পরিষদের সহায়ক সমস্ত ছিলেন। 
তাহার সাহায্যে সাহিত্য-পরিধং কতকগুলি প্রাচীন পুথি ও প্রাচীন মূর্তি পাইয়াছেন। 
তিনি প্রাচীন ইতিহাসের ও প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা! করিতেন, সে সম্বন্ধে তাহার 
প্রবন্ধাদি. পরিষৎ-পর্রিকায় প্রকাশ হইত। তাহাকে হারাইয়। আমর! একটি কর্মী বন্ধু 
হারাইয়াছি। ভিনি বু দিন হুইতে সাহিত্য লই! কাঞ্জ করিতেছিলেন। তাহার লেখা 
কর়খানি বছিও ছাপ। হুইয়াছে। 

(৫) কিশোরীমোহন রায় পাবনায় সাহিত্য-পরিষদের শাখা হুইবার জন্ত যে সাহিত্য- 
সদিতি হইয়াছে, তাহার সভাপতি ছিলেন। ইনি "মুযাজ” পত্রের সম্পাদক । কয়েকখানি 
বছিও ইনি লিখি! ছাপাইয়। গ্রিয়াছেন। ইনিও সাহিত্য-পরিষদের একজন পুরাতন সভ্য ও 
হিতৈষী ছিলেন। 

(৬) মহেক্রনাথ দাস বি এল্‌ নাশক চট্টগ্রামের উকীল ছিলেন। সাহ্ত্য-পরিষদের 
প্রতি তাহার গ্রেহ ছিল। 

এই সকল সাহিত্যান্ুরাগী ও সাহিত্যসেবী, পরিষদের সভ্য ও বদ্ধুগণের মৃত্যুতে আমরা 
শোকপ্রকাশ করিতে ছ এবং তাহাদের শোক-সম্তপ্ত পরিবাববর্গকে লমবেদন। জানাইতেছি। 

আর একটি কার্য আমাদিগকে করিতে হইবে। সেটিও এক স্ব পণ্ডিতের স্মতিরক্ষ 
সম্বন্ধে। ছুতরাং সে কার্যটিও আমর! আজ সারিয়া ফেলিব। পঙ্িত হরিন/থ ভারত 
সংস্কতত কলেবের অধ্যাপক ছিলেন। বাঙ্গালা তাহার করেকখানি গ্রন্থ আছে। তাহার 
পুত সবজজ রার শীযুকত গোপালচজ বন্য্োপাধ্যায় বাহাছুর তাহার একখানি দুদর চিজ 
সাছিভয-পরিষদে রাখিবায় জ্ত উপহার দিয়াছেন। তাঁহার ্রাতুম্পৌজ যু ললিতরুষায় 
বঙ্ষযোপাধ্যা় মহাশয় তাহার জীবন-চয়িত লঙ্বদ্ধে একটি বিবরণ পড়বেন, তাহা হইতে 
ভারা সন্ধে আপনান! অনেক কথ! জানিতে পারিবেন। | 
. .» অতঃপর অধ্যাপক জিধু টির হল্োপাা হও হাশর কাধ দি 

শা খাডি ফজলে ১.৮... টা ল 25578 
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(+) পঙ্চিত ৮হরিনাম ভায়রদ্ব। জন্ম জানুয়ারী ১৮২৫। মৃত্যু, জুন (জৈষ্ঠ) 
১৮৮৭ । | 

বিশ্তপ্রবর শ্রীযুক্ত কষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন,--শামাঁচরণ 
সরকার, ক্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেজ্লাল, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, দ্বায়কানাথ বি্তা- 
ভূষণ, হরিনাথ শর্ধা, বাহার! গ্রতোকেই সাহিত্যের আমাদের যে নুত্তন বাঙ্গাল! সাহিত্য 
গড়িয়া উঠিতেছিল, সেই সাহিত্যের এক একটি দিকৃপালরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত ।” 
[ পুরাতন প্রসঙ্গ, আধধ্যাবর্ত, মাঘ, ১৩১৭ ] 

আধুনিক শিক্ষিত সমাজ এই তালিকার অন্তভূক্ত অপর কয়েকজন মহাত্মা পরিচগ 
অল্লবিস্তর জানেন; কিন্তু শেষোক্ত হরিনাথ শব্দ সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান বোধ হয়, একেবারেই 
নাই। ইহার পুরা নাম ৬হরিনাথ ভায়রত্ব, বংশোপাধি বন্যোপাধ্যায়। ইহার প্রণীত 
“বিরাটপর্ব্ব”, "মুদ্রারাক্মস”, রামের “অরণ্য-বাজ1” ও “রচনাবলী” এক সময়ে বহু বিভালয়ে 
প্রচলিত ছিল এবং ছাত্রবৃতি ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাব্রপাঠ্য পুস্তকাবলীর অস্ততূক্ত ছিল। 
গ্রথম তিনথানি সংস্কৃত হইতে ও শেধখানি ইংরাজী হইতে অন্বাদ। ৬হরিনাথের 
বিস্তাসাগর মহাশয় ও ৬গ্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের সঙ্গে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। 
তিনি ছা-জীবনে সংস্কৃত কলেজে কামঘ্বরীপ্রণেতা ৮তারাশক্কর তর্করত্ব, বহরমপুর কলেজের 
তৃতপূর্বব অধ্যাপ্র ৮মাধবচন্ত্র তর্কসিদ্ধান্ত ও বি্ভাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা ৮দীনবন্ধ ভারতের 
সহপাঠী ছিলেন। তিনি প্রথমে বীটুন কলেজে পর্ডিত নিযুক্ত হয়েম, পরে অল্লকাঁল 
থলের ডেপুটা ইন্ন্পেক্টারের কার্য্য করেন, পরে দীর্ঘকাল সংস্কত কলেজে সংস্কত ও ইংরাজী 
উভয় ভাষার শিক্ষক ছিলেন। কাউয়েল সাহেব ও ৬প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর আমলে 
তিমি সংস্কৃত কলেজে কার্ধ্য করিতেন । ৬ মহেশচষ্জ্ স্তায়রত্বের অধ্যক্ষতার আরম্তকালেই 
তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কয়েক বৎসর বিশ্ববিস্ভালয়ের প্রবেশিক! পরীক্ষায় 
সংস্কত ও বাঙ্গালার পরীক্ষক ছিলেন। হেয়ার স্কুলের ভূতপুরধব প্রধান পর্ডতিত ও সেপ্টাল 
কলেজের তৃতপুর্বব অধ্যাপক ৬শ্তামাঁচরণ দুখোপাধ্যায় হরিনাথের শালক ও তগ্মীপতি ছিলেন। 
হরিনাথের ৮টি পুত্র ও ৬ কন্ত! | পুত্রগ্নণের মধ্যে চারিজন এক্ষণে জীবিত। জ্যেষ্ঠ পুত্র 
রায়বাহাছুয় শ্রীযুক্ক গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা জজ ছিলেন) এক্ষণে অবসর গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই পরিসগ্ুমান চিত্র তাহারই প্রদত্ত। ৮হরিনাথের দ্বিতীয় পুজ 
দার্জিলিঙ্গের বিখ্যাত উকীল, ৬মহেননাথ বন্দোপাধ্যায় (0, মে, 98001) 1 (বর্তমান 
লেখক ৬হরিনাখের ভ্রাতূদ্পুত্রের পুত ।) 

তাহার আদিম নিবাস নদীয়! জেলার অন্তর্গত কাঁচকুলি গ্রাম। হাবড়! পিবপুরে বিধাঁহ 
করিয়া তিনি পরে শিবপুয়েই বসতবাটী নির্মাণ করিয়া তথাকার স্থায়ী বাসিনা! হয়েন। 
বিধবাবিবাহ' ব্যাপান্ে বখন সামাজিক আন্দোলম প্রবল ভাবে চলিতেছিল, সেই সময়ে 
বিভাগাগন্য দহশিয়ের সংলবে ছিলেন বলিয়া, হরিনাথ ও তীহাগ শ্বগ্রাদবাসী তানাশহর 


৯৬ -  বঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষদের 
তর্করত্ব ও নিকটস্থ বিষগ্রামধাসী ৮মদনমোহন তর্কালঙ্কার সামাজিক নির্ধ্যাতন ভোগ করেন 
ও তজ্জন্ত বাধ্য হইয়া শ্ব ক্স বাসগ্রাম ত্যাগ করেন। ৃ 
তিনি হাবড়া শিবপুরের উল্লতির জন্ত ছিতকর কার্যের বহু অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। 

শিবপুয়ে প্রথম স্কুল, ভাক্তারখানা, ক্লাব ও সখের থিয়েটার তিনিই স্থাপন! করেন। হাবড়া 
হিতকরী নামক সংবাদপঞ্জ ও হাবড়া পীপল্দ্‌ এসোসিয়েশন্‌ তাহার অন্ঠতম কীত্তি। তিনি এই 
সমস্ত সংকীরির জন্ত সরকার ও সাধারণ কর্তৃক সম্মানিত হুইয়াছিলেন। সরকারের নিকট 
হইতে 09:0170969 ০0£70900: প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট. ও মিউনিসি- 
গ্যাল কমিশনার নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। তিনি রাজনাঁতিক আন্দোলনে এতদঞ্চলে প্রধান 
উদ্তোগী ছিলেন। তৎকালে গভর্ণমেণ্টের চাকরী করিলেও রাঁজনীতি-চ্চার বাঁখ। ছিল না। 

প্রবন্ধ পড় হইলে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,--সংস্কতের অধ্যাপকের! ইংরাজী জানিলেও 
ইংরাজী পড়াইতেন ন!। হরিনাথ স্থায়রদ্ব মহাশয়ই সে নিয়ম উঠাইদ্ব। সবই পড়াইতেন। 
আমি তাহার ক্লাসে কখনও পড়ি নাই, অথচ তিনি আমাকে বড়ই স্বেহ করিতেন। তাহার 
যাড়ীতে আমি যাতায়াত করিতাম। তাহার ত্বভাবগুণে তাহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে 
পারিতাঁম না। তাহার একটি উপদেশ সে কালের অনেক ছাত্রের হৃদয়ে গাথা আছে। 
আজ সাহিত্য-পরিধদে তাহার ছবি প্রতিষ্ঠঠ করিতে সকলের অপেক্ষা আমার বেশী আনন্দ 
ধোধ হইতেছে, একটু পুণ্যও মনে করিতেছি। অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় ছবির আবরণ 
উম্মোচন করিয়া! দিলেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাগেজরন্ন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ছবিদাতা গোপাল বাবুকে এবং অধ্যাপক 
ললিত বাবুকে এই ছবিদান ও ছবিগ্রতিষ্ঠায় সাহাধা করিধার জন্ত ধন্তবাদ জানাইলেন। 
ইহার পর সভাপতি শান্ত্রী মহাশয় বলিলেন,_-আরও একটি কাধ্য আমাদের আজই করিবার 
আছে। সেটির সহত কোন শোকে সম্পর্ক নাই বটে; কিন্ত হুঃখের সম্পর্ক আছে। 
শ্রীমাম্‌ রিখাঙ কিমোর! জাপানবাসী ভদ্রলোক, তিনি এ দেশে সংস্কত শিখিতে আসিয়া- 
ছিলেন। সংস্কত ত তিনি শিিয়াছেনই, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাও শিখিয়াছেন। বাঙ্গালাও তিনি 
এমন শিখিয়াছেন যে, আজ তিনি আপনাদের নিকট বিদায় লইতে আসির়াছেন এবং তাহার 
যাহ! কিছু ঘলিবার আছে, তাহা বাঙ্গালাতেই বলিবেন। 'শ্রীমান কিমোর! আমার ছাত্র, 
তিনি আনব লেখাপড়! শিখিয়! দেশে ফিরিতেছেন, তাহাকে আগ আমি আশীর্বাদ করিয়া 
বিদায় দিব। তাঁহার যাহা! বলিবার আছে, তিনি আপনাদিগফে বলিতেছেন । 

অতঃপয় প্রীমান্‌ কিমোরা মহাশয় বলিলেন,_-আজ আমি বিদায় লইতে আসিয়াছি। 
লাহিত্য-পরিষদের পক্ষ কইতে আজ এই অত্যর্থন! পাইয়! আনন্দিত ও ক্কতজ্ঞ হইক়াছি। আনার 
মে বে ভাব হইতেছে, তাহা! আমি সব খুলিয়া বলিতে পারিৰ না। কারণ, বাদালার সকল 
ধধ! তেমন কিয়! বুঝাইয়া বলিবার মত দ্বামি বাঙাল! বলিতে পারি না। আমার 
বাজান! বাঙ্গালীর বাজাল! নরস্ষ্জাপানীর | জামি গুনিতে পারি, পড়িতে. পারি, জনেকটা 


কার্ধ্য-বিবরণী ৯১ 


বৃধিতে পারি, এই মাত্র । আমার ক্ষমতায় শিক্ষা হয় নাই; আপনাদের দয়ায় অনেকটা 
শিথিয়াছি। আপনারা আঁচার-ব্যবহারে আমাকে পরিৰারস্থ একজনের মত পালন 
করিয়াছেন । বিষ্তা শিক্ষার জন্ত ভারতবর্ষে অনেক কষ্ট পাইয়াছি। মানব মাম্কেই শিক্ষার 
জন্ত কষ্ট করিতে হইবে ; জাপানেও হইত। কষ্টের জন্ত আমি ছুঃখিত হই নাই। কষ 
করিয়া! বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পালি,-- দর্শন, সাহিত্য ও ধর্মম-বিষন়ে যাহ! শিখিয়াছি, তাহা! জাপান, 
বাসীকে গিয়া দেখাইতে পারিব, এই আমার আনন। আপনারা গুরু, আমি ছাত্র। 
গুরু. দক্ষিণ! আমি দিতে পারিব না। কারণ, ধনপদ্রবয আমার কিছু নাই। সেবা করিয়া 
আমি দক্ষিণা দিতে পারিব না; কারণ, আমাকে দেশে যাইতে হইবে, যাহাদের জন্ত শিথিয়াছি, 
তাহাদের কাছে ফিরিতে হইবে। ইহার জন্য আমি লঙ্জিত নহি; কারণ, প্রাচীন জাপানের 
সভ্যতা, ধর্ম, শিল্প, দর্শন-_-সব ভারতের দয়াতে। আমাদের দেশের কেহ কোন দিন দক্ষিণ 
দিতে পারে ন।। যদি বাঁচি, ফিরিয়া! আসিয়! দক্ষিণ! দিবার চেষ্টা করিব। আমাদের দেশের 
লোক ভারতের সম্বন্ধে মরিয়া! গিয়াছে । ভারতের স্বরূপ জাপান জানে না। আপনারাও 
জাপানকে জানেন না। ছুই দেশে কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা! ছাট দেশই ভুলিয়া! গিয়াছে। 
আমার প্রার্থনা, সে সম্বন্ধ হউক। সংস্কৃত দর্শনশান্ত্র ভারতের রত্ব নয়, জগতের রদ্ব। 
ডারতের শিক্ষা এখন বিদেশীর হাতে। হয় ত এক দিন জাঁপানীই আপনাদের অধ্যাপক 
হইয়া! আসিয়া ব্সিবে। : কিন্তু তাহা উচিত নয়। আপনার! নিজেরাই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
করুন। এখনকার পঙ্ডিতের শিক্ষা-গ্রাণালী আমর! বিদেশী--ধরিতে পারি ন1। জার্মাণী 
বিদেশীকে শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু ধর্শের ভাব, শিক্ষার ভাব শিখাইতে পারে না। আমি 
জান্মীনীতে যাই নাই। জীবন থাকিলে আমি আবার আপনাদের কাছে আসিব, শিখিব, আনায় 
পণ্ডিত করিয়া! দিবেন। কয়েক বৎসর থাকিয়া এখনকার ভারতের চিত্র কি বুঝিলাম, তাহা 
একটু বলিতে চাই। বর্তমান ভারত, আর প্রাচীন ভারত এক নয়। বড় বড় বিল্ভিং, এত 
আদালত, এত মকদ্ধমা, বাপ. রে বাপ. 1] মন্দির লাই, বৌদ্ধ মঠ নাই, বকশিস্‌ ভিক্ষা কথায় 
কথায়। রুষ্ঃ নামে ভিক্ষা _প্রাধে কৃষ্ণ একটি পয়স। দাঁও ।”--ন্রিবিধ ছুংখ-ঘ্রাত1 ঈশ্বরের নামে 
ভিক্ষা করে। দেশ অত্যন্ত গরম, লোকে নাঁনা রোগে মরে। এইটি বাছ্থিক ভারত। প্রাচীন 
ভারত, রামায়ণ মহাভারতের ভারত, আমি বুঝিতে চাই। বযতট৷ দেখিয়াছি, প্রাচীন ভারত 
লোপ পায় নাই, গ্রামের মধ্যে জাত, আর বর্তষান ভারত সয় জুড়িযা আছে। গত ছয় 
মাসের মধ্যে আপনারা আমাকে বণ করিয়াছেন। আপনার! ধার্মিক, প্রসয্ চিত, শাস্তত্বভাব ও 
দয়া-দাক্ষিপ্যপূর্ণ । আমর! বন্ধুকে 'বসীভূত করি, বন্ধুত্ব গেলে বন্ঠত। বার। আপনার! শাস্তভাবে 
বশীভূত করেন। আপনারা ধর্ম লইয়। সব করেন, অপরে টাকার জন্য সব করে। জাপানের 
পূর্বপূরুষ মঙলিয়া, জুধাজ|! বা পাঁরন্তের লোক নয় | আমার মত গ্বতন্্র। একটা জতাম 
দিব। জাপানেক় আদিম অধিবাপীর! বল-মগধের লোক | আমাদের দেশে প্রাচীন পুস্তক 
ন৷ দেখিয়। তাহার সমত্ত প্রমাণ দিতে পারিব না, তবে কিছু কিছু দিতে পায়ি। 


৯২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


. এই বলিয়া ্রীদান্‌ কিষোর! মহাশয় ভারতের এবং জাপানের বর্শান্ত্র খ্যবহত কতক- 
গুলি চিহের নযূসা আকিয়! নানারপ ব্যাখ্যা করিয়! তাহার মত স্থাপন করিতে চেষ্টা - 
করিলেন এবং সর্বশেষে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে এবং বঙগীর-সাহিত্য-পরিষংকে হন্তবাদ 
জানাইরা বসিলেন। ৰ 

মহামহোপাধ্যায় বুক্ত সতীশচন্ত্র বিভ্তাভৃষণ বলিলেন,--প্রীমান্‌ কিমোরা ছাত্ররূপে আসিয়া 
অধ্যাপকের অনেক বিস্তাই আহরণ করিয়াছেন। তিনি কলাপে ব্যুৎপন হইয়াছেন, বাঙ্গালাও 
যে এমন শিখিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হইয়াছে। স্বাধীন জাতির একটা বিশেষ গণ 
এই যে, ত্বাহার! কেবল অপরের ভূমি অধিকার করেন না, জ্ঞানও অধিকার ফরেন। তিনি 
দেশে যাইতেছেন। শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তীহারই সহিত জাপান-ভ্রঘণে যাইতেছেন। 
এ সংযোগ ভালই হইয়াছে, উভয়ে উভয়ের বিশেষ সহাম়্তা পাইবেন । প্রার্থন! করি, নিরাপদে 
দেশে বান এবং কুশলে থাকুন । 

শ্রীযুক্ত রামেন্্রনন্দর জিবেদী মহাশয় বলিলেন,--শ্রীমান্‌ কিমোর! যখন গ্রথম আমার 
কাছে আসেন, তখন আমি তাহাঁকে চিনিতাম না) আমি ইংরাজীতে কথা কহিতে গেলাম, 
তিনি বাঙ্গালার় উত্তর দিলেন, গুনিয়। আমি বিস্ময়ে ভরিয়া! গেলাম। তাহার বাঙ্গালায় এত 
অনুরাগ যে, তিনি ৫।৬ মাসে এই বাঙ্গাল! লিখিয়াছেন। তিনি সাহিত্য-পরিষদের সভ্য হইয়া 
ছেন। আজ তাহাকে আমর! বিদায় দিতে আসিয়াছি। প্রার্থনা করি, তিনি ভাল থাকুন। 
তিনি ছর মাসে আমাদের ভাষা শিখিয়া গেলেন ; কিন্ত আমর! তাহার কাছে জাপানী শিথিয়! 
লইতে পারিলাম না।' তিনি ফিরিয়া আসিলে যদি বাঁচি ত শিখিব। শ্বারধীন ও 
পরাধীন জাতির শিখিবার শক্তিতেও কত প্রভেদ, তাহা! কিযোরাকে পাইয়া আমর! 
বুবিলাম। 

অতঃপর সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় উঠি শ্রীধান্‌ কিমোরাকে একটি স্বর্ণপদক উপহার 
দিয়া বলিলেন,--তূমি সমস্ত শিখিয়াছ, দেশে গিয়া! সব শিখাইয়া দিবে । তোমার সহিত আমার 
সকল কথাই হুইয়াছে। ইহারাও বাছা বলিলেন, তাহা শুনিলে। এখন আনীর্বাদ করি, 
নিরাপদে দেশে ফিরিয়া বাও। 

অতঃপর শাস্ত্রী মহাশদ মাননীয় গোপালককষ্। গোখলে মহাশনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ 
করিয়! প্রস্তাব করিলেন বে, গোখলে মহাশের পঞ্িবারবর্ীকে বদীয-সাহিত্য-পরিঘদের 
সমবেদন| জানাইয়! নিমলিখিত পঞ্জ দেওয়া! হইবে এবং 99:08 ০? [1708 9০০1617কেও 
জানান হইবে এবং তাহার সম্ানার্ঘ সাহিত্য-পরিষদের কার্যালয় বন্ধ থাকিল। সভা সকলে 
দণ্ডায়মান হইয়া! এই শোকপগ্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। 

এই দ্লিম জাপানী 0০7901 ও আরও-..কতকগুলি জাপানি ভদ্ুলোককে নিষণ করা 
হুইয়াছিল। কয়েক জন জাপানী উপস্থি্. যিনা | কেকরন আসিডে দা পারা 
গজ দারা ছঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন । | 


কার্ধ্য-বিবরণী ৯৩ 
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_ অতঃপর বথারীতি ধর্ভবাদের পর সভাতঙ্গ হইল। 


গ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সভাপতি । 


সপ্তম স্থগিত অধিবেশন 


গত ১৪ই চৈত্র (১৩২১), ২৮শে মার্চ (১৯১৫ ), রবিবার অপরাহথ ৫ টার সময় বঙীয়- 
সাহিত্য-পরিষদের স্থগিত ৭ম মাসিক অধিবেশন হয়। নিয়লিখিত ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। 


প্রযুক্ত নিবারণচন্ত্র ঘটক বিএ ( সভাপতি ) শ্রীযুক্ত বারিদ বরণ মুখোপাধ্যায় 


কবিরাজ জ্রীমুজ শ্তামাপ্রসয় সেন শাস্্ী » বিনোদবিহারী গুপ্ত 
ভু গুণালঙ্কার মহাস্থবির » বোধিসত্ব সেন এম্‌ এ, বি এছ্‌ 
এ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যক , অমৃতগোঁপাল বন্ধ 

» প্রহূল্টচজ বিতর » জ্ঞানেন্্নাথ ঘোষ বিএ 

৬. “লিলবিহাসা নত ৪ » কুগ্রবিহারী বগল 

» নির্ঘলচন্তর বন্দ্যোপাধ্যায় » যোগীন্প্রসাদ নৈজ 

». অন্বিকাচরণ মি » মন্মধনাথ রায় 

, খুগেক্রনাথ গিজ এম্‌ এ এ বসন্তয়ঞন রায় বিহহত 

» বাগীনাখ নন্বী * বতীন্রনাথ দত্ত 


৯৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের. 


শ্ীযুক্ত তুবনমোহন গঙোপাধ্যায় প্রযুক্ত কিশোরীযোহন বন্ধু . 
». সত্যত্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | » কানাইলাল মি 
» স্ুপতিনাথ দাস » রামকমল সিংহ 
» দেবেশচন্্র পাকড়ানী | » গণপতি রায় বিভাবিনোদ 
এ যাদবগোবিন্দ রায় » তারাপগ্রসন্ন ভট্টাচার্য - 
এ নিত্যানন রাঁধ » নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় 
এ সতীশচন্ত্র গুহ » ভোলানাথ কৌচ 
» মধীন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এ উপেন্্রনাথ উপাধ্যায় 
» খগেজচন্্র বহু » সুর্যাকূমার পাল 
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 
এ উনের হর সহকারী সম্পাদকগণ । 


» ব্ববীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্‌ এ 


সভাপতি মহাশয় অনুপস্থিত থাকায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌ এ মহাশয়ের গ্রস্ভাবে ও 
শ্ীবুক্ত খগেন্্রনাথ মিত্র এম্‌ এ মহাশয়ের সমর্থনে মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্তর 
ঘটক বি এ মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। 

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কা্যারস্ভ হইলে শ্রীযুক্ত ব্যোষকেশ মুস্তফী মহাশয় গত 
অধিবেশনের কার্ধযবিবরণ পাঠ করিলেন । তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নূতন 
সন্ত নির্বাচিত হইল । 

প্রস্তাবক সমর্থক নূতন বত 
ভ্রীনবৃফ রায় প্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রহরিচরণ সুখোপাধ্যার় এম্‌ এ 
মীরা কলেজের অধ্যাপক ও মিরাট-সাহিত্য- 

সম্ষিলনের অন্ততম সহকারী সভাপতি । 
শ্রীঅতুলকফ্ণ মুখোপাধ্যায় বিভাবিনোদ, 

*সাহিত্য-ভূষণ, তন্বনিধি, বিভারদর, 

মিরাট সাহিত্য-সন্মিলন-সম্পাদক, ধিরাট । 

শ্রীনগেজনাখ গঙ্গোপাধ্যায় 
(01087001092 05001610706 0৫ 19, 
মিরা, সিটি, ওয়েস্টার্ন কাছারী রোড । 
্ 7 ডাঃ প্রীনুশীগকুমার সেন এল্‌ এদ এস, 
রি রঃ বিরাট, সিটি। 


কাধ্য-বিবরদী ৮৫ 


প্রতাবক | সদর্ধক নূতন সন্ত রঃ 
শ্রনব্ধফ রায় শ্ীহ্মচজ দাশগুণ্ড ডাঃ প্রীরদেশচন্ত্র মির এল, আর, সি, 
এস (এভিন), এল, আর, নি (এডিন্), এল্‌, 
আর, এফ পি ও এস (গ্লীসগে। ), মিরাট। 
গ্রব্যোষকেশ মুস্তকী শ্রীরামকমল সিংহ শ্ীকিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩, মোহনলাল মিত্রের লেন, ামবাজার। 
্ীরায় বতীন্নাথ চৌধুরী গ্রীহ্মচন্্ দাশগুপ্ত. ভ্রীদামোদরদাস বর্ন 
৫৫, ক্লাইভ স্্রীট। 
শ্রীকালিদাস দত্ত শ্ীতীশচন্ত্র মিগ্র শ্ীশরচ্চন্্র দত্ত বি এ, 
জে, এম্‌ ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক, 


মজিলপুর, জয়নগর পোষ্ট, ২৪ পরগণ! । 
জীহরগ্রসাদ শান্্ী রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী কুচবিহারাধিপ হিঞ. হাইনেস্‌ মহারাজা 
ৰ শ্ীহিতেন্্রনারায়ণ তূপ বাহাছর, কৃচবিহার। 
প্রসুয্নকুমার সরকার শ্রীরামকমল সিংহ শ্রীঅখিলচন্ত্র মুখোপাধ্যান্গ বি এল, . 
| ৰ শিক্ষক, চেক্কানল হাই স্কুল, উড়িষ্য। । 
শীরামেন্্দর জ্িবেদী শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত রায় শ্রীগোপালচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাহান্ছর বি এল, 
অবসরপ্রাপ্ত ডিন্্ীক্ট জজ, 
এ. পটুয়াটোল1 লেন, কলিকাত|। 
ডাঃ শ্রীবতীন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল, এম, এস, 
পটুয়াটোল! লেন, কলিকাতা । 
শ্রীহ্মচন্্র দাশগুপ্ত প্রীব্যোমকেশ মুস্তকী ই্নকালীচরণ মি 
১৮, ঘোষের লেন, কলিকাতা। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহ্মচন্ত্র দাশগুপ্ত জীতারিণীগ্রাসাদ সুর 
১৪, শোভাবাজার ই্রাট, কলিকাত|। 
বিজয় সাহিত্যশান্্ী ডাঃ শ্রীধামিনীমোহন কর কাব্যবিনোদ, 
২০২।১৪, দর্্দাহাটা। স্্রট, কলিকাত।। 
শ্ীবোগীজপ্রসাধ লমান্ধার শ্রীরাখালদাস বন্যোপাধ্যার শ্রীমন্ঘনাথ থে এম্‌ এ বি এল, 
| উকীল, মোরাদপুর, পাটনা | 
জীচজ্রতূষণ রায় এম্‌ এ, 
অধ্যাপক পাটন। কলেজ, 
€দাযাপুজ, পার্টনা। 


৪৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


| প্রস্তাবক সমর্থক ক নুতন সং 
ইিহেষচজ ছাল. প্রীয়াখালদান বন্যোপাধায় শ্রীকনন্রনাথ সুখোপাধ্যায় এম্‌ এসসি, 
ভেগুটী ম্যাঝিষ্ট্রেট, হুগলী ও গ্রবেশনরি 
ডেপুটা কলের, চু'চুড়া। 

কে, বি, ধনী জীহেমচন্্র দাশ শ্ীঅমূল্যচজ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এসিষ্টাপ্ট ষ্টেশন মাষ্টার, সারসোল, ই,আই,আর। 
৪ জকফধস্স্তরী বিশ্বযাজ চক্রবর্তী এম ডি, 


জনক আশ্রম, বোবিখানা। বশোহর। 
শ্ী়গোপাল দাস কু: শ্রীহেমচজ্জ দাশগুপ্ত শ্রীমুকুন্দনারার়ণ মুহসী 
জঙনিদ্বার, সেরপুর, বগুড়া । 
শীদন্মথমোহন রন ডা শ্রহ্সস্তোষকুমার দে 
| ১৭, চোরবাগান সেকেও লেন, বড়বাজার পোঃ। 
শ্রীযখালদাঘ বন্দযোপাঞ্চায় রী শ্রীষহীন্রমোহন চন্দ 
৬৭, সিমলা গ্রীট, কলিকাতা! । 
শ্রীনলিনীরঞ্ম পণ্ডিত শ্রীহ্র্গানারায়ণ সেন শান্ী কবিরাজ গ্রানীরদরঞ্জন সেন গুণ 
কাব্যসাংখ্যতীর্ঘ, কবির, 
ভগবান্‌ ওবধালর, ১০২ যেছুয়াবাঁজার ষাট । 
জ্ীব্োেজকেশ মুস্তফী শ্রীয়ামকমল সিংহ শ্রিপ্বশচজ্জ পাল 
৪১, সিমলা রোড, হালসীবাগান। 
জীনুরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য শ্ীমন্মখনাথ রায় শ্রীস্ুবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
৬১, শিকদ্দারবাগান ক্রীট, কলিকাতা । 
্রবিনোদবিহারী গুপ্ত শ্রীবিপিনবি্বারী গুপ্ত শ্রীভোলানাথ দাস 
9081 1191:01)808, চন্দননগর । 
শ্রীরার ব্ীজ্রনাথ চৌধুরী শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী মাননীয় নবাব আলি চৌধুরী খ! বাহাছুর 
২৭, ওয়েন লেন, কলিকাতা। 


উ্রব্যোমকেশ সুস্তফী হেন দাশগুণ্ড - আ্রীলক্ষীনাথ বেজ বড়রা 
শিবপুর । 
খি, এল চৌধুরী ্ীষ্যোমকেশ মুস্তফী প্রতৃদেবচক্জ রায় বি এল্‌, 
_.. হাইকোর্টের উকীল, 
শকারীটোলা, ভবানীপুর । 


শ্রীন্যোমকেশ যুত্তধী . প্রনগে্রনাথ বঙ্ছা  শ্রীনলিনীকাত্ত ভর্টশালী এম্‌ এ, 
ৃ কিউরেটার, চাক দিউজিরম | 


কাধ্য-বিবরণী ৯৭ 
সমর্থক নুতন সন্ত 
টিন ২ জিবেদী শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীরমশীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, 
ভাইস্‌ চেয়ারম্যান, কলিকাত! কর্পোরেশন, 
৩৩, ম্যাকৃলিউড গ্রীট। 
শ্রীব্যোষফেশ মুস্তফী ভ্রীয়াজেজনাখ সোম বি এল্‌, 
হাবড়ার উকীল, 
১ লক্মণদাসের লেন, পঞ্চানন তল, হাবড়া। 
শীমৃণালকান্তি ঘোষ শ্ীনগেন্্রনাথ মিজ বি এ, বি এল্‌, 
৮, নবীন সরকারের লেন, বাগবাজার 
টি প্ক্ষেঅমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌, 
৮৪, রাজা রাজবল্পভ স্রীট। 
শ্ীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীহেমাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ূ ৬২, মসজিদবাড়ী হীট। 
জ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীআগুতোধ রুদ্র 
২৩, গৌবীবেড় লেন, কলিকাতা । 


মূণানকাস্তি বোধ ্ প্ীসৌরেক্রকুমার রার, হাইকোর্টের উকীল, 
৬, আনন্দচন্দ্র চাটুর্যের লেন, বাগবাজার | 
মুক্দী আবছুল করিম গ্রীসারদাচরণ দত, প্রধান শিক্ষক, 


বাবুরহাট এচ. ই স্কুল, বাবুরহাট, চট্টগ্রাম । 
শ্রহেমচন্্র দাশগুপ্ত ্ীম্বালকান্তি ঘোষ শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায় এফ আর এ এস্‌, 
পি আর এচ এস, এফ আর সি আই, 
২ মধুস্দন চাটুর্য্যের লেন, টাল1। 

শ্ীয়ামকমল সিংহ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীসত্ীশচন্্র ঘোষ, কণ্ট,াউর, 
৩৫।৬২ পন্পপুকুর রোড, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ। 


রি রঃ শ্রীউপেম্্রলাল বড়া 
উত্তর বাউজান, মুন্সেফী আদালত । 
্ 2 শ্রীরমেশচজ্জ নাগ 
ঢাকি, ময়দনসিংহ। 
ীবাঈীনাথ নন্দী শ্রীঅমুল্যচরণ বিভভাতুষণ  শ্রীবলাইচাদ ম্জিক 
২২১ গোয়াবাগান ্্লাট বা ৪৫ বীভন হীট। 


শ্ীরায় বতীজমাথ চৌধুরী শ্রীব্যোষকেশ মুস্ধফী কুমার ভীুরেজচন্ত্র দেববর্থা 
পু : আগরতলা, জিপুরা । 


৯৮ বঙ্গীয়-লাহিত্য-পরিধদের 


প্রস্তাবক সমর্থক নুতন সন্ত 
জ্ীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীরামকল সিংহ শ্রীভূতনাথ দত্ত 
| ২ হীন স্রীট। 
মুদ্সী আবুল করিম শ্রীজীবেন্কুমার দত্ত শ্রীমেশচন্্ নন্দী, বি এন্সি, বি এল্‌, 
খাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম । 
টু শ্বেনীমাধব দাসগুপ্ত 
মহাফেজ, প্রথম সবজজকোর্ট, চট্টগ্রাম । 
শ্রীব্ৈনাথ সাহু শ্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত জীযোগীজনাথ মুখোপাধ্যায় 
কয়লার খনির স্বত্বাধিকারী, ৮১ ক্লাইভ পরী । 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী রা শ্রীযোগেশচন্জ বন 
মেটেলমেণ্ট কাননগো, কাখি, মেদিনীপুর । 
প্রন্থয়েন্্রনাথ ভট্টাচার্য ভ্রীমক্মখনাথ রায় শ্রীনন্দলাল বন্যোপাধ্যায় 
বাঙ্গালার একাউপ্টাণ্ট জেনারেল আফিসের 
অভিটার, ৩ কয়লাধাট! গ্রীট। 
রর রি শ্রীঅসিতারঞন বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, 
আলিপুর, ২৩এ বেধুন রে! | 
শ্রীজ্ঞানেন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
শিক্ষক, ফের! রোড, রানীগঞ্জ। 
জীসতীশচজ্জ মিত্র শ্রীহরিচরণ বিস্তার ত্ব 
৫৬৩ গ্রে স্্ীট। 
রায় শ্রীবৈকৃনাথ বনু বাহার শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী প্রীনলিনগ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 
দি প্রাসাদ, পাখুরিয়াঘাট1 | 


তৎপর়ে গত ১৯শে মাঘ শুক্রবার অপরাহ্থে বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীযুক্ত জর্ভ কারমাইকেল 
মহোদয় যে সাহিত্য-পরিষৎ দেখিতে আসিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়িয়! গুনাইলেন এবং গভর্ণর .বাহাছুর পরিষৎ দেখিয়া গিয়! যে 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ইংর়াজীতে পড়িয়া শুনাইলেন। (এই বিবরণ ও এ সকল 
অভিমত কার্ধ্য-বিবরণীতে মুদ্রিত হইয়াছে। ) 

অতঃপর এই অধিবেশনের নির্দিষ্ট প্রবন্ধ জীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
লিখিত “ভাঁধায় উৎপত্ধি*নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। তৎপয়ে পুথি ও পুপ্তকোপ- 
হারঘাতূগণকে ক্বতজ্ঞত। জানান হইল। 

£পর সপ্তম মানিক স্থগিত অধিবেশনের সভাতঙ্গ হয় এবং অবশিষ্ট কর্ধযাদি অষ্টম 

বাঁসিক অধিষেশনে নির্বাহ কর! হইবে বলিয়া! স্থির হয়। ২ 


অধম মাসিক অধিবেশন 


গত ১৪ই চৈত্র, সন ১৩২১ সাল, ২৮শে মার্চ (১৯১৫ ), রবিবার অপরাহু ৬* টার সময় 
বনীয়-সাহিত্য-পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশন হুইয়াছিল। এই অধিবেশনের আলোচা 
বিষয় এইরূপ নির্দিষ্ট ছিল, 

১। প্রদর্শন-_-( ক) দিনাজপুরে প্রাপ্ত বিষুঃসুর্তি, প্রদ্দাত1--গ্রীধুক্ত কিশোরীলাল 
চট্টোপাধ্যায় । থে) দিনাজপুর বংপায় প্রাপ্ত কতকগুলি মুর্তি, প্রদাতা--স্রীযুক্ত রবীন্তর- 
নারায়ণ ঘোষ এম এ। (গ) তিব্বতীয় কেনুর পুথি ( ১২ খণ্ড) প্রদাতা শ্রীযুক্ত রাখালদাস 
বন্দোপাধ্যায় এম্‌ এ। (ঘ) পরিষৎ-কর্তৃক ক্রীত তিনটি বুদ্ধমূর্তি। ২। প্রবন্ধপা৯,--- 
(ক) শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বস্থ প্রাচ/বিস্তামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের প্লখ নৌ সহরের 
নামের উৎপত্তি।” (খ) ভাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্‌ এস্‌ সি, এল এম এস মহাশয়ের 
“উত্তিদে গৌণকোধষ বিদারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ।” (গ) শ্রীধুজ রঞ্রনবিলাস রায় চৌধুরী 
মহাশয়ের “একখানি সতাপীরের পাঁচালী” নামক প্রবন্ধ। ৩। শোক গ্রকাশ--(ক) মধুহুদন 
রায় বি এল্‌ ও (খ) সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের পরলৌকগমনে। ৪1 বিবিধ। 

€ সগুম স্থগিত অধিবেশনে ধাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাছারাই সভায় উপস্থিত ছিলেন ।) 

যথাসময়ে সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য আরম্ভ হইল। তৎপরে 
যুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্‌ এ মহাশয় একটি অষ্টভূজ গণেশ ও একটি সূর্তির কেবল 
মন্তক দেখাইয়া বলিলেন,--এইগুলি দিনাজপুর জেলার বহুল! গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। ইহার 
মধ্যে এই ভাঙ্গ। মাথাটি সৌন্দর্যে সর্বোত্রই। এমন স্তর মনোরম মূর্তি প্রার দেখ! 
বায় না। তৎপরে শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত একটি বিষুঃমূর্তি (বাস্দেব) 
দেখাইয়া ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন,--এই মু্িটিও কিশোরীবাবু দিনাজপুরে পাইয়াছেন। 
রবীন্ত্রবাবু এবং কিশোরী বাবুকে মুর্তিগুলি উপহার দিবার জন্ত যথারীতি ধন্তবাদ জানান 
হুইল। তৎপয়ে একটি উপদেশ-মুদ্রায় অবস্থিত বুদধমূর্তি, একটি মহারা-লীলায় অবস্থিত বুদ্ধ 
মুর্তি, আর একটি তারামুত্তি দেখাইয়1 ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন,-_-এই তিনটি মুর্তি স্বর্গায় রাজা 
রাজেন্রলাল মি বাহাছুরের সংগৃহীত । এত দিন এগুলি তাহার জ্োষ্ঠ পুত্র কুমার রমেজ্্রলাল 
মিত্রের নিকট ছিল। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ এগুলি তাহার নিকট হইতে ৩০২ ত্রিশ 
টাকা, যুল্যে খরিদ করিয়াছেন। এক একটি পিঠে এক একটি লেখ আছে। স্তৎপরে 
শ্রীযুক্ত ব্যোকেশ মুস্তকী মহাশয়, বলিলেন,গত মাসিক অধিবেশনে আমর! পরিষদের 
জনৈক হিতৈষী সদস্ত শীবুক্ত সতীশচন্জ ঘোষ মহাশয়ের কপার টেছগুর নামক তিব্বতের 
সর্ধপ্রধান পুথি-সংগ্রহ পাইয়াছি। উহাতে ২২৫ খণ্ড পুথি আছে। এই পুধিগুলি সম্পূর্ণ 
নহে। ইহার আর এক ভাগ আছে। তাহার নাম কেন্ছুর। এই ভাগে ১০৮ খানি পুথি 
আছে। টেস্কুর পুথিগুলি সতীশ বাবু ৩৫০* তিন হাজার পাচ শত টাকা মূল্যে সংগ্রহ করিয়া 


১০০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


দিয়াছিলেন। উহা! পাওয়া অবধি পরিষৎ কেনগুর সংগ্রহ জন্ত আগ্রহ করিতেছিলেন। 
বিধাতার কপার এক জন তিব্বতীয় লাম! কেছুরের এক অংশ বিক্রয় করিতে আলেন। 
পরিহন্দের পরমহিতৈধী ্রীযুক্ত রাখালদাম বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশর অনুগ্রহপূর্বক 
এই অংশ ৬৯. টাঁক! মূল্যে কিনিয়! দিগ়্াছেন। এই অংশে ১২ খানি পুথি আছে । লা! 
ইহার অবশিষ্ট পুথি ক্রমশঃ আনিয়া দিবেন বলিয়াছেন। টেম্গুরের পুথিগুলি তিব্বতীয় অক্ষরে 
ভিব্বতীয় ভাষার কাঠের ব্লকে ছাপা, কিন্ত কেহুুরের এই পুথিগুলি তিব্বতীয় অক্ষরে 
তিবাতীয় ভাষায় তিব্বতীয় কাগজে হাতে লেখা। এই মহাগ্রন্থের কতকাংশ দানের জন্ত 
আমি গ্রপ্তাব করিতেছি, রাখালবাবুকে বথারীতি কৃতজ্ঞতা! জানান হউক । 

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বন্থ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সভাপতি মহাশয়ের 
আদেশে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয় "লখনৌ সহরের নামের উৎপত্তি” প্রবন্ধ পাঠ 
করিলেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ কাব্যকঠ মহাশয় বলিলেন,__কয়েকটি 
স্থলে প্রবন্ধ'লেখকের সহিত আবার মততেদ আছে-_- 

(১) বর্তমান “কো শান্বী” নামের উৎপত্তি কুন্থমেয় বাগান হইতে। 

(২) উদয়ন বুদ্ধদেবের সমসামগ়িক নহে, অর্ধ শতান্থী পরে তাহার জন্ম। বর্তমান 
কোশান্বী ও বৌদ্ধবুগের কোশাী আমার মতে শ্বতত্ত্র নে। বর্তধান কোশীহ্বীতে যখন 
গ্রতি বৈশাখী পূর্ণিঘায় এখনও মেল! হইয়া থাকে, তখন উহ1 বৌদ্ধযুগের কোশামী বটে। 
বৌদ্ধমুগে বৃদ্ধদেবের জন্মোৎসব এই কোশাহীতে খুব ধূমধামেই হুইত। সেই উৎসব ক্রমশঃ 
রূপান্তরিত হইয়া বর্তমান মেলার আকারে আজিও চলিয়া! আনিতেছে। (এই গ্রবঞধ 
পরিষং-পঞ্জিকায মুক্রিত হইবে। ) 

অতঃপর শ্রীযুক্ত স্ৃণালফাস্তি ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায়চৌধুক্সী মহাশয়ের 
লিখিত একখানি সত্যপীরের পাঁচালী নামক প্রবন্ধ সংক্ষেপে পাঠ করিলেন। এই (প্রবন্ধও 
পত্রিকাক়্ প্রকাশিত হইবে । ) 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় উপস্থিত ন! থাকায় তাহার প্উদ্তিদে গৌণকোধ 
বিদারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা” নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (এই প্রবন্ধও 
পরিষৎ-পত্রিকায প্রকাশিত হইবে। ) 

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পরিষদের মৃত সন্ত (১) মধুহ্দন রায় বি এল্‌ 
ও (২) সভীশচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয়ের পয়লোকগমনে শোক প্রকাশ করিলেন এবং 
বলিলেন, _সভীশচজ্জ চক্রবর্তী মহাশয় সাহিত্য-সেবী ছিলেস। তিনি মানিক পত্রাদিতে প্রব্ 
লিখিতেন। তীহান্ বাড়ী ময়মনসিংহ নবগ্রামে। মরধনসিংহে বখন ব্নীর-সাহিত্য-সন্মিলনের 
চতুর্থ অধিবেশন হয়, তখন লতীশ বাবু সেখানকার একজন সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং 
বথেই বড় ও পরিশ্রমে মই সম্মিলনের কার্ধা নির্বাহ করিয়াছিলেন ৷ ভিসি নর্বাাই এখানে 
আসা বাওয়। কন্ধিভেন এবং সাহিত্া-পরিযৎকে বিশেষ তাগবাধিতেন। তিনি করেকখানি 


কার্য-বিবরণী ১৬১ 


পুস্তক পরিষখকে উপহার দিয়! গ্রিয়াছেন। অল্প বয়সেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সে অস্ত 
আমর! বিশেষ হঃখিত। 
- ইহার পর শ্রবুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বর্ধমান সাহিত্য-স্মিলনের নিমন্ত্রণ জানাইয়! 
বলিলেন,--সাহিত-পরিষদের সদন্তগণের মধ্যে বাহার! প্রতিনিধি হইয়া! বর্ধযানে বাইতে 
চাছেন, তীছার! নাম-ঠিকান। সত্বর পাঠাইয়। দিবেন। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে বখারীতি ধর্ভবাদ জানাইয়া সভাতঙ্গ হইল। 


জ্ীব্যোমকেশ মুস্তফী জ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহঃ সম্পাদক । সভাপতি। 


নবম মাসিক অধিবেশন 
২৬শে বৈশাখ, ১৩২২, রবিবার, অপরাহ্ণ *টা!। 


আলোচা বিষয় ;--১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবয়ণ পাঠ। ২। পদ নির্ধ্যাচন 
৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদীতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন । ৪। চিত্র-প্রতিষ্ঠা,- বগা শৈলেশচন্্র 
মভুমদার মহাশয়ের প্রদত্ত ) দ্বর্গায় কৃষ্ণচন্দ্র ন্ধুমদার মহাশয়ের তৈলচিঅ। ৫ প্রদর্শন, 
(কে) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় প্রদত্ত বিষুপুরের তাস, 
(খ) শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ ও শ্রীযুক্ত শিবদাস তেওয়ারী মহাশরঘ্ব় প্রদণ্ত বরাহ্বূর্তি, 
(গ) শ্রীুক্ধ ড।ঃ সত্যেন্জনাথ গোত্বামী এম্‌ ভি মহাশয় প্রদত্ত হরগৌরীমুর্ভি, ঘে) শ্রীবুক্ত নগেআ- 
নাথ বনু প্রাচ্যবিস্যাষহার্ণব মহাশয়-প্রদত্ত অট্রহাসের চামুণ্ডামুর্তি, (৪) শ্রীনুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়-প্রদত্ত কুম্্দ ও বিষুমূর্তি, (6) শ্রীযুক্ত ডাঃ উমাদান বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ ভি, শীষুক্ 
কামিনীনাথ রার ও শ্রীযুক্ত অহিতূণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের প্রদত্ত তিনটি বিষ্ুসুর্তি এবং 
(হ) শ্রধুক হুরেজ্রনাথ রায়, বি এল মহাশক়-প্রন্বত্ত একটি প্রাচীন স্থবর্ণসুদ্রা । ৬। প্রবন্ধ- 
পাঠ,--শ্রীযুক কুষ্ণানন ব্রজ্মচারী মহাশয়ের "শঙ্করা চার্ধ্য ও বৌদ্ধধর্শ”নামক প্রবন্ধ । ৭। শোঁক- 
প্রকাশ,--( ক) নিবারণচন্্র চট্টোপাধ্যায়, ( খ) প্রবোধচন্্র সুখোপাধ্যায় বি এল ও (গ) 
চারুচন্্র মি বি এ মহাঁশয়গণের পরলোকগমনে । ৮ বিবিধ। 
উপস্থিতি,_ 
মহামহোপাধ্যাক় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, লি আই ই ( সভাপতি ) 
শ্রীযুক্ত অস্থিকৃচরণ গুপ্ত শ্রীযুক্ত মৌলবী জাবহুল গফুর 
পুলিনবিহারী দত্ত . ক্ষেতরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যক 
১৪ 


১৪২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


শ্রীযুক্ত বাদীনাখ অলী ভীযুক বজেজনাখ বন্ধ. 

৪ বসম্তরঞন রায় বিসববভ ». আচ রায় 

». প্রম্থনাথ দত (ব্যারিষ্টার) » ভুবন [ত্র কবিবর 
৯» হ্মচজ্জ সেনগুপ্ত এম এ এ তারাগ্রসন্ন গুগত বি এ 
» আগ্ডতোধ মহলানবীশ » ক্মেজ্ ঘোষ 

» কৃষ্দাস বসাক » অসৃতগোপাল বন 

এ অন্মখনাথ রায় “ গোবিনলাল দাস 

* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় « ঝ্লামকমল সিংহ 

* বিনোদ্দবিহারী গুপ্ত , জ্ুরেজ্ নাথ ভট্টাচার্ধয 

» ভাঃভূবনমোহন গঙ্গোপাধ্যার এ অমৃতলাল দত 

» অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় « তারাপ্রসঙ্ন ভট্টাচার্য 

» নরেন মুখোপাধ্যায় » সুর্য্যকুমার পাল 

» কিরণচন্্র দত্ত «এ ভোলানাথ কৌচ 

» অস্মখনাথ মিত্র » উপেক্জনাথ উপাধ্যায় 
» বতীন্রমোহন রায় » নলিনীকাস্ত ভট্টাচার্য 
» যোগীন্্রপ্রসাদ মৈত্র » প্রবোধচন্ত্র রক্ষিত 

শর ] সহকারী-সম্পাদক। 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীবুক্ত হয়প্রসাদ্‌ শাস্ত্রী যহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর 
নিন্নলিখিত বাক্িগণ বথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সাধারণ সমস্ত নির্বাচিত 
হইলেন। 


প্রস্তাবক | সমর্ধক - সন্ত 
শ্রীদুরেজনাখ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীয়ায় বতীন্্রনাথ চৌধুরী গ্রীজরুণ সেন বি এ 
| (ক্যাপ্টার ), বার-এট সল, 
|] ৮* লোয়ার সাকুলার রো 
শ্রীকুলদাগ্রসা্ মল্লিক শ্রীরামকমল সিংহ * শীবজেজকুমার দাসও তত্র, 


১৯৩ কর্ণওয়ালিস এ্রীট, কলিকাতা ।। 
প্রীহরপ্রসা্গ শাস্ত্রী শ্রীর়াখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসুনীভ্রনাথ দ্নেব বি এ, বি ই, 


ইঞ্জিনিয়ার, স্পেশাল ওয়ার্ক ভিভিসন, বাকীপুর। 
| | ভেগুটী জ্যাজিস্েট, বাকীপুর। 


কার্য্য-বিবরদী ১৪৩ 


প্রস্তাব সমর্থক সমস্ত 
শীহরপ্রসাহ শাস্ত্রী শ্রীরাখালঘান বন্দোপাধ্যায় ডাঃ প্রনৈলোক্যনাধ নন্তুমদার, এল্‌ এম্‌ এস, 
মোয়ামপুর, পাটন]। 
রর ৪ প্রীচত্রভৃষণ রায় এম্‌ এ, | 
পাটনা কলেজের অধ্যাপক, মোরাদপুর, বাকীপুর। 
শ্রগঙাধরদাস এম্‌ এ, বি এল্‌, 
রি রঃ | উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর। 
প্‌ ৪ শ্রীতৃপেন্ত্রনারায়ণ ঘোষ বি এ, ৰি এল, 
উকীল, মৌরাদপুর, বাকীপুক্ত। 
দ ৮ জবদরীনাথ বর্ষা কাবাতীর্থ, এমএ, 
ইংরাজী অধ্যাপক, বি, এন কলেজ, বাকীপুর। 
* রঃ শ্রীদেবেন্্রনাথ সেন এম্‌ এ, 
বি এন কলেজের অধ্যক্ষ, বাকীপুর । 
৮ | ্ীবতীক্রকুমার রায় বি এল্‌, 
ডেগুটী ম্যাজিট্রেট, মোরাদপুর, বাকীপু। 
».... ৮. রা বাহাহয় প্রীবিনোদবিহারী মনুমদার বিএ, বি ধল্‌, 
পাবলিক প্রসীকি উটর, বাকীপুর । 
৬ ৪ শ্রীমিহিরনাথ রায় এম্‌ এ, বি এল্‌, 
উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর। 
৪ ৪ * প্রীনির্মলচন্ত্র দাসগুণ্ড বি এল, উকীল, 
মোরাদপুর, বাকীপুর, পাটন!। 
% ক জীষম্মধনাথ দেবি এল্‌, উকীল, 
মোরাদপুর, বাকীপুর। 
এ নর জীবর়েজনাথ খোষ, সি আই ভি, 
| বিহার এবং উড়িষ্যা আফিস, মোর়াদপুর, বাকীপুর। 
৮ | শ্রীনগেজনাথ বাগচী, সি আই ডি, 
| বিহার এবং উত্ভিব্যা আফিস, মোয়াদপুর, বাকী পুর । 
্ প্রীশরৎকুষার বন্দ্যোপাধ্যাক় বি এল্‌, উ কীল, 
ূ | সবজিবাগ, মোক্াদপুর, বাকী পুক্ত | 
| তি ঞীনিত্যানন্দ ঘোষ বি এন্‌, উকীন, এ&। 
টি সাল বিশ্বাস বি এ বি এল্‌, 


উকীল, এ। 


১০৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


শীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী শ্রীরাখালযাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীহারাণচন্জ হিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌, উকীল, 
মোরাদপুর, বাকীপুর। 
ডা ৮ শ্রীরামচন্ত্র তাছুড়ী বি এল, উকীল, 
মোরাদপুর, বাকীপুর। 
ন্ট রি শীকিরণচন্ত্র সেন বি এল্‌, উকীল, 
মোরাদপুর, বাকীপুর । 
রি শ্রীদ্বিজেন্্রনাথ রা, কবিরঞ্জন, 
মোরাদপুর, বাকীপুর। 
সী শ্রীনিশ্মলচন্্র ঘোষ, বি এল্‌, উকীল, 
মোরাদপুর, বাকীপুর | 
টা ভি. ভ্রীপুরাপচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যার 
আবগারী সাব ইন্সপেক্টর, মোরাদপুর, বাকীপুর। 
৮... তি শ্ীজাণুতোষ চট্টোপাধ্যায়, স্ৃতিরত্ব, এম্‌ এ, 


পাটন৷ কলেজের গণিতাধ্যাপক, 
মাখনিয়া কুয়া, মোরাদপুর, বাকীপুর 
শ্রীকণীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌,$ 


ডেগুটী কলের, হাল মোকাম, বাঁকীপুর । 
রত টি শীঅমরেশ্বর ঠাকুর এম্‌ এ, 
বি এন কলেজের সংস্কতাধ্যাপক, 
মোরাদপুর, বাকীপুর। 
এ রি শ্রীঅন্সদাকুমার ঘোষ, হেড ক্লার্ক, 
এক্জিকিউটার ইঞ্জিনিয়ারের আফিস, 
ইষ্টারণ; সোল ভিত্তিশন, বাকীপুর। 
রম শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এম্‌ এস্সি, 
| রঃ পাটনা কলেজের অধ্যাপক, মোর়াদপুর, বাকীপুর। 
এ শীকুমারনথি বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এস্সি, 
পাটন! কলেজের লাবরেটরী, মোরাদপুর, বাকীপুর। 
৮ প্রসর়োজকুমার চৌধুরী ্ 
৪৪ গ্রে স্রীট, কলিকাতা । 
রি শ্ীরামধাছ ভ্টাচার্য বি এ, দুপাঁরিন্টেনভেপ্ট 


যোর্ড অফ রেভিনিউ বিহায় এবং উদ্ভিষ্যা, দোক্লাদপুর, পাঁটন! । 


প্রস্তাবক 


কাধ্য-বিষরধী ১০৫ 
সমর্থক সমস্ত 


শীহর প্রসাদ শাস্্ী প্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায় রারলাহেৰ শ্ীতূষনমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, 


শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য : 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


শ্রীমম্মনাথ রায় 
ভীতৃতনাথ দত 


শ্রীব্যোদকেশ গৃষ্তকী 


শ্রীমন্মখনাথ রায় 


ডেপুটী কলের, বাকীপুর। 
রি শ্রীবন্ধিমচন্দ্র ঈিত্র বি এ, বি এল্‌, 
উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর। 
্ জীরামকালী গুপ্ত এল্‌ এম্‌ এস্‌, 
মিঠাপুর, বাকীপুর। 
টি শ্রীহ্মস্তকুমার সরকার 
ওভারসিয়ার, কালনা, বর্ধমান। 
শ্রীতৃপেন্্রনাথ ঘোষাল, 
উকীল, বধ্ধমান। 
ী শ্রীমম্মথনাথ রার 
বয়াকর, বর্ধদান। 
শীসত্যেন্রনাথ সেন 
৫২ ইত্ডিয়ান্‌ মিরার হ্রীট, কলিকাতা]। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী শ্রীরমেশচন্ত্র স্বতিতীর্ঘ 
বড় বেলুর, বর্ধমান। 
শ্রীকামকমল সিংহ শ্রচুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যার 
এড়িয়াদহ এসোসিয়েসন লাইব্রেরী ও লিটারারী 
ক্লাবের সম্পাদক, এডিয়াদছ, ২৪ পরগণ!। 
রি শ্রীননীগোপাল যার 
৮৫ হুর্গাচরণ বিজ্ধের ক্রীট। 
শ্রীদ্বিজেন্্রনাথ সেন 


৬ ভফ্‌ ্রীট। 
ভীললিতমোহন রায় 

১৮১৬ আগার সাকুলার রোড। 

শ্রীহ্মচন্্র দাশগুপ্ত শ্রীললিতমোহন পাল 
৯৮* গ্রে ্ীট। 

শ্রকৌশিকীযোহন সেন গুণ্ড 

৭৩ পটলভাঙ্গা হাট । 

রঃ শবীরেশ্বর তষ্টাচারধয 
বিন্ুুযাসিনী রোড, তাটপাড়া, ২৪ পরগণ!। 


১৬ 
প্রভাবক সমর্থক 
প্বাণীনাথ নঙ্গী শ্রীয্োহকেশ মুস্তফী 
ভ্ীব্যোবকেশ মুত্তকী শ্রীহ্ষজ্জ ঘোষ 


প্ীদেষেশচজ পাকড়াশী গ্রব্যোমকেশ মুস্তফী 


ব্গীয়-লাহিত্য-পরিধদের 


সন্ত | 
শ্রীগিরিশচজ দত্ত 
৬৬ গোরীবেড়ির! লেন, কলিকাত।। 
শ্রীগিরিজাকুদার বন 
বাজে শিবপুর, হাবড়।। 
এস্‌, এম্‌, মসাউদ, জমিদার, 
 মারগ্রাম, বীরভূম । 
ট্রন্থরেজনাথ চট্টোপাধ্যায় 


প্রেসিডেন্ট অফ পঞ্চায়েত, মাঝেরগ্রাম ইউনিয়ন, 


শীগুরুদাস সরকার 
ভ্রীহেষচজ দাশগুপ্ত ্ 
শ্রীপ্রযোধচজ চট্রোপাধ্যা় ্ 
ভীনুয়েশচজ নল্গী ৫ 


পোঃ অঃ মাবের গ্রাম। 
শ্রীঅতুলকৃফ্ণ নিগোগী এম্‌ এ, 
২৪ নীলরভন বাবুর হ্রীট, রাচী। 
শ্রীঅমূল্যকফণ চৌধুরী 
৬ মহেন্দ্র বন্থুর লেন, ভামবাজার। 
শ্ীঅনিলচন্জ মুখোপাধ্যায় এম এ, 


_ অধ্যাপক, ৫১1৫ অধিল মিন্ত্রীর লেন, কলিকাত।। 


পঞ্ডিত শ্রীকালীনারায়ণ ভক্তিবিনোদ 


তক্ি-কার্ধযালয়, হাবড়া কোগুরবাগান, হাবড়া । 


প্রীকানীতৃষণ দুখোপাধ্যায় এ 


ঞীকালী প্রসন্ন চক্রবর্তী 
ভীহর্গাধাস রায় জীহ্মচশ্র দাশগুপ্ত 
শ্রীহেমচজ দাশগুপ্ত প্রীব্যোমকেশ মুত্তকী - 


ভীয়ার বভীজরনাথ চৌধুরী 


ভ্ীপঙপতিনাথ মুখোপাধ্যানস শ্রীপাফকষল সিংহ 


ডাঃ প্রীনৃপেন্ত্রচন্্র রায় এল্‌ সি পি এস্‌, 


হোমিওপ্যাধিক চিকিৎসক, নবাবপুর, ঢাক।। 


শ্রগিগিশচন্জ চক্রবর্তী, উকীল, 
কিশোরগঞ্জ, হয়মনসিংহ। 
শ্রীগুয়াণদিও মেহর! 
বড়খণ্ড, বর্ধমান । 
শ্রীদজনাখ সিংহ ভিমনৃট্রেটর, 


“সেপ্টজেতিয়ার্স কজেজ, ৩, পার্ক সীট । 


রা প্রীকিরণচজ্জ রায় বাহাছর 
কানিপুল্, কলিকাতা । 

- জীজীবনকৃষ গে 

১০ রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের লেন। 

» -প্রীগোবিদ্চজ দত, 

১১ অবিনাশ হিজ্বে্ব লেন। 


ঙী 


শ্রীমন্মথনাখ রায় 


কার্ধয-বিষরণী ... ১৯৭ 


প্রস্ভাধক সমর্ঘক সম 
শ্রীপগুপতিনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকমল সিংহ শ্রকফচন্্র কৃ এম্‌ এ, বি এল, 
৩২৩৩ ফকিরটাদ চক্রবর্তার লেন। 
জীক্ষিতীশচজ ঘোষ ভীনুরেজনাথ রায় 
৬ সিমলা ট্াট। 
৬ ভীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


ক 


শ্ীরায় বতীক্রনাথ চৌধুরী 
শরীললিতমোহন পাল 


শ্রীব্যোমকেশ সুস্তকী 


প্ররাদকমল সিংহ' 

মু্গী আবছল করিম 
শীউপেন্্রচঙ্জ চট্টোপাধ্যায় 
ভীব্যোদকেশ মুত্তফী 
প্রন্থরেশচন্্ নন্দী 
শ্রীব্যোষকেশ মুত্তকী 


গড 


৪৪ রামকষ্পুর ঘাট রোড, হাওড়া। 
শীমৃণালকাস্তি ঘোষ শ্ীহেরম্বচজ্জ মৈত্র এম্‌ এ, 


৬৫।১ স্বারিসন রোড। 
শ্রীকফকুষার মিত্র বি এ, 
৬ কলেজ স্বোয়ার। 
শ্রীধীরেজনারায়ণ রায় 


তারতী-লাইব্রেরীর ম্যানেজার, সিরাজগঞ্জ । 
এ জ্ীঅবনীমোহন চট্রোপাধ্যায়, বিস্ভাবিনোদ, বিএ, 


রেভিনিউ সেক্রেটারী, 
বর্ঘমানরাজ-পুরাতন চক, বর্ধমান । 
ও শ্রীহরেজচন্র সিংহ বি এ, বি এল, 
গণেশতলা, দিনাজপুর । 
নু মৌলবী মোজাফফর আহাম্মদ 


মৌলবীবাজার, সুলকবাহার, চক্বাজার, চট্টগ্রাষ। 
শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল, 
মুদ্দে, বর্ধষান। 
ডাঃ আবহল গফুর সিদ্দিকী 
১এ করসার ধ্রীট, কলিকাতা । 
শ্রীরামকল সিংহ কবিরাজ ভীবসন্তকুমায় রায় কবিতৃষণ 


ূ ৭৩৩ গ্রে প্রীট। 
ভ্ীব্যোমূকেশ সুস্তকী শ্রীগোলোকেন্জ নাথ দে 
৬০ অধিল শিশ্তীয় লেন। 
শহেমচজ দাশ গড শ্রীলক্্ীনাথ বেজবড়ুরা 
২২ রোজব্যারি লেন, ছাবড়! | 
শ্রীললিতযোহন দাস, বর্ধমান মহারাজের 


বহকারী প্রাইভেট লেকেটারী, বর্ধমান । 


১০৮ বঙ্গীয়-লাহিত্য-পরিষদের 
প্রস্তাবক মদর্থক সন্ত 
ভীযুপালফান্তি ঘোষ শ্ীহেমচন্জ দাশগুণ কবিরাজ শ্রীশরংচন্দ্র সেনগুপ্ত বিশারদ 
আযূর্বেদিক সার্জন, 
« জয়গোপাল ভট্টাচার্যের লেন, বাগ বাজার । 
শ্রীথগেন্জনাথ চট্টোপাধ্যায় ব্যোমকেশ মুত্তকী প্রঅটলকুমার সেন 
১০ রাজেন্্রসেনের লেন, কাসারিপাড়া। 
প্রীহীরালাল চক্রবর্তী'বি এল্‌, 
উকীল, হাইকোর্ট । 
শ্ীদিজেজনাথ মুখোপাধ্যায় 
উকীল, হাইকোর্ট, ভবানীপুর । 
জীগোঁপালচন্ত্র চক্রবর্তী বি এল, 
হাইকোর্টের উকীল, ৭২ রসারোড। 
প্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীখগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীতীম্দ্রনাথ বন্ধু 
টানসেউর, হাইকোর্ট, অরিজিনাল সাইড, 
রাজাবাগান জংশন রোড । 
ডাঃ শ্রন্থরেন্জরনাথ বনু 
রাজাবাগান জংশন রোড । 
শ্রীহীরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্‌, 
র ১৩ পল্মনাথের লেন । 
5৮ শ্রীষতীক্নাথ মুস্তফী 
রামকাস্ত বনুর স্রীট, শামবাজার। 
শ্ীব্যোমকেশ মুস্তফী এ শপন্ষজকুমার চট্টোপাধ্যায়, হাইকোর্টের 
উকীল, ভবানীপুর, সেক্রেটারী, ভাবিনিয় ক্লাব। 
শ্রীহেমচন্র দাশ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী আবছুল মজিদ বু নিয়! 
. বনগ্রাম, বীণাপাণি লাইব্রেরী, 
বি ভি রেলওয়ে, জলপাইগুড়ী। 
প্রব্যোমকেশ সুস্তধী প্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত শ্রীঅমুলারতন চট্টোপাধ্যায় 
এসোসিয়েটেড প্রেসিভেপ্ট, বোথাই । 
শ্রীকিণচ্জ দত্ত ভ্ীব্যোমকেশ মুস্তকী শ্রীষহেত্রচজ্জ রায় 
| ৩২ বকুলবাগান প্রথম লেন, ভবানীপুর । 
শ্রীয়াফকমল সিংহ রর ». তটিনীনোন সিংহ 
রামপুরহাট স্কুলের শিক্ষক, রামপুরহাট, বীরতৃষ। 


কাধ্য-বিবরণী : 


৯৬৪) 


অতঃপর নিয়লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারগাতৃগণকে ধ্বাদ জানান হইল। 


উপহারদাত। 
্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


*» বানাচরণ মন্ভুমদার 

এ বসম্তকুমার বন্দোপাধ্যায় 
* কলাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
*« হরিদাস গোস্বামী 


5 কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় 
বিপিনবিহ্ারী নন্দী 


*« (ব্যোমকেশ মুগ্তফী 


রজনীকান্ত বিস্তাবিনোদ 
» আগুতোষ মহলানবীশ 
*» আনন্দমোহন গুপ্ত 

» অন্বিকাচরণ গুপ্ত 


» রায় চুনীলাল বন্ধ বাহাছুর, 
075097-10-0708726, 892851 99০$৮, 
1০০৮-৭)9০৮ 
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উপহাত পুস্তব 
যন্দিরা 


খঞ্জনী 

সপ্ন্থরা 

বাঙ্গালার জমিদার . 
সরলা 

বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম ভাগ) 
প্রীগীর-গীতিকা 
বিষুপ্রিয়া*বিলাপ-গীতি 
বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্গৌরাঙগ 
শ্রীবিষুঃপ্রিয়া-চরিত 
বালিক1-বিনোদিনী 

অর্থ 

উঠ 

চজধর 

নারী 

শিখ 

সপ্তকাও রাজস্থান 
মাঁলতী-মাধব 

বাঙ্গালীর প্রকৃতি (১ম তাগ) 
সিদ্ধাত্ত-রহস্ত 

বিজন বৈজয়া 
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বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
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চৈতন্তচরিতাম্বৃত 

( অস্ত্যথও্, হুরিদাসনির্ধাগ ) 
নাম-সংকীর্তন 
গীতগোবিন্দ 
রুদ্রাধ্যায ( শুরুবনূর্বদাত্তর্গত ) 
রাসপঞ্চাধ্যায় 
চৈতন্তচক্দ্রোদয়-ফৌসুদী 
চৈতন্তচরিতান্ৃত 

(আদিখণ্ডের উদ্ধৃত গ্লোক) 

বন্ব-সংহিতা। ( ৫ম অধ্যায় ) 
রাধাকফগণোদেশন্ীপিক। 


উপহারদাতা 
শ্রীযুক্ত পুলিনবিছারী দত 


পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য 


, কামিনীনাথ রায় 


» অতুলকফ্ গোস্বামী 
ভাঃ লাহা এও সন্গ 
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উপহাত পুস্তক 
আশ্রয়নি্ণয 
মেবাঁপর! সখী (শ্মরণীয়) 
আশ্রয়-নির্পয় ( সিদ্ধান্তমঞ্জরী ) 
হংসদূত 
প্রেমভতক্তিচক্জিক! 
কষ্ণকর্ণামৃত 
জানচন্দ্রিক! 
রাগান্থুগ! ভক্তি লক্ষণ 
সংক্ষিগুসারের টিপনী (বষ্ঠ পাদ ) 
উদ্ধৃত প্লোক ( চৈ* চ* অস্ত্য* ) 
এ এ (মধ্যথণ্ড) 
রী এ ( আদিখও) 
পল্ভাবলী 
কাব্যপ্রকাশ 
মুগ্বোধ ব্যাকরণ 
মহাভারত ( সভাপর্ব ) 
কাশীখণ্ড (ক্বন্মপুরাপাস্তরঁত) 
মহাভারত ( বনপর্ধ ) 
(আদিপর্ব্ব ) 
রি ( সভাপর্ব ) 
শ্রীমস্তাগবত ( ১ম--রর্থ স্বন্া) 
অছৈতমলল 
অন্নদ রাক্বার 
মহাভারত ( আমিপব্ধ ) 
*  ( বনপর্ধব ) 
» (প্রোপপর্ধ ) 
এ ( শল্যপর্ব ) 
». ( এধিকপর্ধ্ব ) 
» (সৌগ্তিকপর্ব ) 
»  (ন্বর্ীরোছ্ণপর্বব ) 


(১) অতঃপর প্রযুক্ত সভাপতি মহাশয় জীযুক্ত নগেন্্রনাথ বহু প্রাচ্যবি্ঞামহার্ণৰ 
মহাশয়ের প্রত বর্ধমান জেলার কুটোয়ার নিকটবর্তী অট্টহাস নামক তীর্থগ্রা্ে প্রাপ্ত 
একটি পাথরের দেবীমুর্তি দেখাইয়া! বলিলেন,--বদিও এটিকে আজকার সভার নিমন্ত্রণ-পজজে 
চামুণডা-মূর্তি বলিয়! লেখ হইয়াছে, কিন্তু এটি চাসুণ্ড, কি কোন্‌ বুর্তি, তাহ! স্থির হয় নাই। 
দে দিন এই মূর্তিটি মিসেস হোমউডকে দেখাইয়াছিলাম, তীহারাও এই নূতন ধরণের মুগ্ডি 
দেখিয়। বিশ্বয্ন প্রকাশ করিলেন। তবে তাহারা বলিলেন যে, গোবিন্দ রাও সম্প্রতি নাস্রাজে 
এই প্রকার জানে বল! একটি বাঞ্ুদেব-সুর্তি পাইয়াছেন। এই আমনের নাম উৎকুটিকাসন | 


১১২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদের 


তবে সে মূর্তিটির সঙ্গে ইহার হাতের অবস্থান কিছু স্বতত্। এটি দেখিলেই মনে হয় বে, এটি 
কোঁন দেবীসুর্তিই নহে, কোন ভাক্কর একটি ভাল পুড়ল তৈয়ারী করিয়াছে, যেন বোধ হয়, 
কোন বুড়ী পিসিমা মাটিতে ভর দিয়া বঙিয়! কাপিতেছেন। শ্বাসরোগে তাহার হাড় সার 
হইয়াছে, বন্ত্রণায় কোমরে মাত্র একটু কৌপীনের মত বস্ত্র আছে, গলায় কেশো! রোগীর মত 
একখানি কবচও আছে, কিন্তু তাহা! নহে। এটি যে দেবীমূর্তি, তাহা নিশ্চয়? কারণ, ইহার 
আসনের নীচে ছইটি যে লাঞ্ছন আছে, তাহা ছারাই দেবর্তা বলিয়! বুঝ! যায়। ইহার এক 
দ্বিকে একটি ঘোড়া বা গাধার ভ্তার পণ্র মূর্তি আছে, এটি যেন দেবতার বাহন? আর এক 
দিকে হাত যোড় করিয়া! একটি মাহ্ষ বশিয়! আছে, এটি দেবতার উপাসক-সুর্তি। ফলে এটি 
যে কি দেবতা, তাহ নিশ্চয় করিয়া! বল! যায় না! । ইহার কোন ধ্যান এখনও পাওয়া যায় 
নাই। জিনিষটির কারুকার্য বড় উৎকৃষ্ট । শিল্প হিসাবে এটি অমূল্য বস্ত। এমন জীর্ণশীর্ণ 
কঙ্কালসার দেহে এমন যে একটা সৌষ্ঠব, আর এই হাড়-সার মুখেও যে একটি গ্রসন্ন ভাব ও 
একটু মহ হাসি দেখা যাইতেছে, তাহ! বড় সামান্ত কারিকরির পরিচয় নয়। এটি সকল দিক্‌ 
হইতেই দেখিবার জিনিষ, দেখাইবার জিনিষ, গবেধণ। করিবার জিনিষ। সাহিত্য-পরিষদের 
এই ছোট যাহছরটিতে ইহার মধ্যেই কয়টি এমন মূর্তি সংগ্রহ হইয়াছে, যাহা আর কোথাও 
নাই। এটিও সেইরূপ আর একটি মুর্তি, এমন মুর্তি আর কোথাও নাই। কাজেই নগেন্জর 
বাবু এটি সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষদের গৌরব আরও বাড়াইয়া দিলেন। তাহাকে তজ্যন্ত 
বিশেষ করিয়া ধন্তবাদ ও কৃতজ্ঞত। জানাইতেছি। 
তাহার পর ব্যোমকেশ বাবু একে একে কতকগুলি মুর্তি দেখাইয়া বলিলেন, এ বার বর্ধ- 
মানের সাহিত্য-সন্ষিলনে গ্রির1 অন্তান্ত কাজের মধ্যে কিছু বিশেষ লাভ করিয়া আসা গিয়াছে । 
(২) বর্ধমানের পরিষৎ-শাখার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশর 
ও শ্রীযুক্ত শিবদাস তেওয়ারী মহাশয় সেখানকার প্রদর্শনীর জন্ত কতকগুলি পাথরের মূর্তি 
সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্য হইতে এই বরাহ-সুর্তিটি সাঁহিত্য-পরিষদে দান করিস়্াছেন। 
মুর্তিটিয় মুখের দিকটা ভালা) কিন্তু অন্তান্ত অংশ বেশ তাল আছে। বরাহ অবতারে বিষুঃ 
হিন্নণ্যাক্ষ নামে দৈতাাকে বধ করেন, এই মুর্তিতে হিরপ্যাক্ষ অর্দ-নাগ অর্দ-মন্ষ্যাকারে নির্শিত 
হইয়াছে। তাহার মাথার উপরে সাপের ফণার আচ্ছাদন আছে। দেবতার বাম দিকের 
বায় উপক্ক একটি মুর্তি বসান আছে) সেটির সুখ-ছাত ভাদিয়! গিয়াছে, কাজেই চেনা! গেল 
না। শাল্তী মহাশয় বলেন,--বরাহসূর্ভিতে বরাহের দত্তের উপর পৃথিবীর সূর্তি থাকে, কোথাও 
হ! স্বতন্ত্র স্থানে থাকে, এটি পৃথিবীয় মুর্তিও হইতে পারে। কোন্‌ গ্রামে ফোথা হইতে এই 
মুর্তি গাঁওয় গিয়াছে, তাহা! জানিবার জন্ত ক্লাখালরাজ বাধুকে পত্াদি লেখা হইয়াছে ৪ 


+* সম্প্রতি রাখাল বাবু লিখিয়াছেন,...*২৫।৩০ বৎসর পুরে বর্ধমান নগরের টিফরহাটি পল্লীর দামোদরুও 
নামক পুরিদীর পড়োনধার়ের সময় বহু দেবমৃষ্ঠি ও প্রশ্র-সতত পাওয়! খিযাহিল, তাহার মধ্যে বহু লোক বহ স্থানে 
অনেকগুলি লইয়া দিরাছে। এটি পথিপার্থে পড়ি ছিল, জাছি সনান কন্িগা খানি করি।" 
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(৩), ভাঃ সত্যেক্জনাথ গোস্বামী এই হরগৌী-মূর্তিটি দাদ করিয়াছেন । ইছার বিশেষত্ব 
কিছু নাই, তবে মূর্তিটি অতি সুন্দর । ইহায় চালিখানির একটা! কোণ ভাঙ্গিয়। গিয়াছে মাত্র 
নতুবা শ্রীমূর্তির বড় বেশী ক্ষতি হয় নাই। ইহারও প্রান্তিস্বানাদি জান! যায় নাই। 

(৪) বর্ধমান সঙ্গিলনের প্রদর্শনী হইতে আরও কতকগুলি মুত্ি পাওয়া গিয়াছে। 
কাটোয়! দেড় গ্রামের শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয় কতকগুলি মুত্তি সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার মধ্যে এই কুর্্-ূর্তিটি ও একটি বিষুসুর্তি দিয়াছেন। কৃত্মমুর্তিটি কুম্দ অব- 
তারের মুর্তি নহে, একথানি চৌকা। পাথরে নক্লাকাটা চৌকোণ! পাড়ের মধ্যে একটি কচ্ছপের 
আকৃতি খোদা । এখানি কুন্মপীঠরূপে পুজ। হুইবার জন্ত .বা অন্ত কোন্‌ হিসাবে তৈগারী, 
তাহ! বুঝ! যায় না।% 

(৫) ভাক্তার ইউ, ডি ব্যানার্জি যে বিষুমুর্তিটি উপহার দিয়াছেন, ইহা নদীরার দেব- 
গ্রাম বিক্রমপুরে দেবকুও্ড নামে দীঘির মধ্যে প্রাণ্ত। অনেক দিন পুর্বে ইহ! পাঁওয় গিয়াছে। 
মুর্তিটির বাম দিকের খানিকট! এমন ভাবে ভালিয়াছে যে, দেখিলেই বোধ হয়, যেন কেহ 
কোন অস্ত্রের ঘায়ে কাটির। ফেলিয়াছে। 

(৬) শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত অহিতূষণ মুখোপাধ্যায় ছুইটি বিষুঃসূর্তির ভগ্নাংশ 
দিয়াছেন; এগুলিও বর্ধমান-যাত্রার লাভ । 

তাহার. পর ব্যোমকেশ বাবু এরটি স্বর্ণ মুদ্রা দেখাইয়া বলিলেন,_-এ বার বর্ধমান-যাআর 
বিশেষ লাভ এইটি। বর্ধমানের উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্রনাথ রায় এম এ, বি এল্‌ মহাশয় 
এই ম্বর্ণসুদ্রাটি সাহিত্য-পরিষদে দান করিয়াছেন। এটির এখনও বিশেষ বিবরণ উদ্ধার কর! 
হয় নাই, তবে শ্রীণান্‌ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাড়াতাড়ি দেখিয়া বলিয়! দিয়াছেন 
যে, এটি নরসিংহ্গুপ্ত বালাদিত্যের মুদ্রা । ইহারও* প্রাপ্তি-স্থানাদির বিবরণ পরে প্রকাশ 
করা বাইবে।? 





* সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্ট ারধ্য মহাশয় লিখিয়াছেন। _“কুর্মমুর্তিটির পুর্বে ধর্শরাজরূপে পুজ। হইত। 
পরে তাহারা পুজা করিতে অপ।রক হওয়ায় বড় বেলুনের ঞখ৬গোগীনাথ জিউর যমুনা! নানক গড়ের মধ্যে 
ফেলিরা দেয়। কিছু দিন পরে পঞ্ষোদ্ধার করিবার সদয় উহা পাওয়া বার। উপস্থিত প্র৬গোগীনাথ জিউর 
বাটাতে পড়িয়! খাকিত। আর বিষুমুর্তিটি ৪ জারও ছুই চ।রিটি মূর্তি বড় বেলুনের পুষ্পুল্‌ দীধী নানক এক 
প্রা পুষ্ষরিদীতে পাওয়া! হার! কিন্তু পক্ষোদ্ধর ক্গিতে করিতে কোদালের আঘাতে এই খুর্তিটি ব্যতীত অপর 
সমস্ত ঘুরি ও খঙড হইয়! বাক়।”  * 

+ সম্প্রাতি শীযুক্ত হুরেশ্রনাথ রায় মহাপয় লিখিয়াছেন,-__“বর্ধমান হইতে প্রায় ১৪ ক্রোশ উত্তর-পশ্দিষে 
পাক গ্রাম নামে একটি জনপদ আছে। ইষ্ট ইঙ্ডয়া রেলওয়ের লুপ লাইনে তেমিয়। নামে থে ষ্টেদন আছে, 
তথ। হইতে প্রায় ছুই ক্রোশ পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইলে, পাক গ্রামের “রাজার গোতা ডাঙ্গ।” নামক এক 
উচ্চ ভূভাগে উপনীত হওয়া বার। এই স্থানে প্রাচীন ইষ্টক এবং মূলাবান্‌ প্রত্তরখওও সদয়ে সময়ে পাওয়া বায়। 
এই স্থানের ভূাগ অপেক্ষাকৃত উন্নভ এবং বহু প্রাচীন অটালিকার ধ্বংসাবশেষ ছারা পরিপূর্ণ । পুর্ব দিকে 


১১৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

তাহার পর শ্রীবুক্ত সভাপতি শাস্ত্রী মহাশর বিষুঃপুরের দেশী গোল তাঁস দেখাইয়! বলি- 
লেন,--আমাদের দেশে বহু দিন হইতে এই গোল তাসের চলন আছে। গোল তাস এখনও 
দিলী, জয়পুর, উড়িষ্যা, বিষুপুর প্রতৃতি স্থানে পাওয়া যায়। দিল্লী ও জয়পুরে এই তাস 
লইয়া ভুয়া! খেলা হয়। আমোদ করিয়াও লোকে এই তাস খেলে। উড়িষ্যার ১২* খানায় 
এক জোড়া হয়। মুসলমানী ভাষায় এই তাসের নাম গঞ্জিকা। উড়িষ্যায় গোরপ্রিক! বলে। 
উড়িষ্যার তাসগুলিতে তারা, ফুল, ফল, চাদ প্রভৃতি প্রকৃতির জিনিষ লইয়া ফে'টা 
আক! হয়। 

বিষুপুরের এই তানগুলিতে হুইটি ভাগ আছে। এক ভাগে ১২* খানিতে এক জোড়া 
হয়। ইহাতে দশটি রঙ. আর বারথ|নি করিয়া! তাস থাকে । দ্বশ অবতারের মুর্তি ধরিয়া! এই 
দশটি রঙ. কর! হইয়াছে । তাহা! হইতেই এই তাসের নান দশ-অবতার তাস। এই দশ 
অবতারের গণনার পরম্পর৷ কিন্তু ্বতন্ত্র হিসাবের, ১) মতন্ত, (২) কৃর্ম, (৩) বরাহ, 
(৪) হৃসিংহ, (€) বুদ্ধ, (৬) বামন, (৭) পরশুরাম, (৮) রাম, (৯) বলরাম, (১০) 
কন্কি। এই অবতারগুলির মধ্যে প্রথম পাচটির অর্থাৎ বুদ্ধ পর্য্যস্ত চতুতূজ, বাকীগ্চপি সব 
ছিত্জ। এই তাসের রাজাগুলি অর্থাৎ অবতারের মুর্তিগুলি মন্দিরমধ্যে ছুইটি অন্চর 
মুর্তির সহিত আকা, আর যেগুলিতে কেবল অবতার-মুত্তি আকা, সেগুলির নাম মন্ত্রী। এই 
তাসে রানী বা বিবি নাই। বাকী দশখানি ফে'টার তাসে এক হইতে দশটি করিয়া ফোটা! 
আছে। চতুতূ্জ অবতারদিগের তাসে ছবি ছুইখানির পরই দহ্লাখানিই বড় তাস, 
টেকাখানি এক ফেঁট! মাত্র, আর [ভু অবতারদিগের তাসে ছবি হুখানির পরই টেক্কা- 
খানি বড় ভাস, দহুলাখানি সব্বাপেক্ষা ছোট। পাঁচ জনে এই তাপ খেলিতে হয়। রান 
সকল অবতার্রে শ্রেট। খেলিবার সময়রামের তাস পড়িলে অপর খেনুড়িদের প্রত্যেককে 
একবারে হুখানি করিয়া তান ফেলিয়। যাইতে হুয়। মতস্তাবতারের ফোটার তাসগুলিতে 
ফোটার সংখা অগ্সারে মাছ, কৃর্দের কচ্ছপ, বরাহ্ের শঙ্খ, হৃসিংহের চক্র, বুদ্ধের পল্স, 
খামনের কমগুলুঃ রামের তীর, পরস্তরাষের পরশু, বণরামের গদা! ও কন্ধির তলোয়ার-চিহু 
থাকে। প্রথমে তান তানাইয়া লইতে হুয়, যে তাস দিবে, তাহার ভাহিনের ব্যক্জি কাটাইর! 


এক গ।যাণমনী, দেখামুত্তি। দক্ষিণে হদৃস্ত সরোবর, উত্তরে ঘিস্তীর্ঘ শল্চক্ষেত্র এবং :তছুতরে ওপূর্ব-বাহী কলনাদী 
অজয় নঘ। 

“রাজার পোও।” বহ প্র।ণীন হান এবং এ স্থানে রাজার বাসস্থান ছি; সেই রাজার নাম পাঁঙ ছিল এবং 
তিনি ্বাপর বুখে এই স্থানে রানগত্ব করিতেন, ইহাই জনঞ্তি । 

গত ১৩১৮ সালের ৩,শে নোঠ্েের অজয় নদের প্রবল বন্তার় উত্ত পাঙ্ক গ্রামের উত্তর-পশ্চিমস্থিত “রাজার 
পোত। ভাঙ্গার” কোন কোন অংশ গলিত হইয়া বার। উত্তর-পূর্ব অংশের এক খলিত স্থানে পাঙুক প্রীম- 
নিবানী রাখাল মেটে উক্ত তুপণমুস্রাটি ও অগ্ঠান্ত আরও করেকটি মুত্র! প্রাপ্ত হয়) আমি সেই তুবর্ণমু্ঞাটি 
তাহাগ বিকট ২১ একুশ টাক! সে /ব্রর কথি।” ্‌ 


কার্ধ্য-বিবরণী ১১৫ 


দবেয়। একবারে চারিখানি করিয়া! তাঁস ভাগ করিয়া! ডাছিনের দিক্‌ হুইতে দিয়া যাইতে 
হয়। ভেস্তাইয৷ না গেলে সকলেই ২৪ খানি করিয়! তাস পায়। তেম্তাইয়া গেলে আবার 
নুতন করিয়! কাটাইক্সা তাস দিতে হয়। যার হাতে রাম পড়ে, সেই প্রথমে খেলিবে। 
তাঁছাকে রাম ও আর একখানি ফোটার তাস থেলিতে হয় । রামের জন্ত একবারে দশখানি 
তামে এক পিঠ হয়। পিঠ লইক়্! এই ব্যক্তিকেই আবার .দেখিলে হয়; নতুবা দে অন্ত 
কাহাকেও খেলিতে বলিলে সে খেলিতে পারে। যে খন পিঠ পায়, সে নিজেই আবার 
খেলিতে পারে, না হয় অপর লোককে থেলিতে বলিতে পারে । আগে ছবিগুলি লই! 
খেলিতে হয়। হাতে ছবি থাকিতে ফোটার তাস খেলিতে নাই। ছবি ফুরাইলে ফোটার 
তাস খেলা যায়। খেল! হইলে প্রত্যেকের পিঠ গণা হয়। যাহার ২৪ খানার উপর পিঠ 
হয়, সেই প্রতি তাসে এক পয়সা, এক আনা, এক টাঁকা অর্থং যেমন বাজি ধর! হয়, সেই 
হিসাবে পায়। যাহার ২৪ খানার কম হয়, সেই পয়সা দেয়। 

গুনা যায়, যখন বিষুঃপুরের মল্ল রাজার! প্রতাপশালী ছিলেন, তখন তাহার! এই খেল! 
আবিষ্কার. করেন। মল্প রাজাদের একট! অব ছিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব পর্যাস্ত মল্লাব 
চলিয়াছিল, তখন ১২৯১ মল্লা ছিল। বর্তমান সময়ের ১১০০।১২*০ বৎসর পূর্বে ষে এই 
খেলাটা বাহির হুইয়াছে, তাহ! আমিও বিশ্বাস করি। ইহার কয়েকটি কারণ দিতেছি,__ 
(১) হিন্দুর অবতার-গণনায় প্রাচীন রীতিতে বুদ্ধের স্থান নবয, কিন্তু এই তাসের গণনা 
তাহাকে পঞ্চম কর! হইয়াছে এবং চতুভূজ করিয়া তাহাকে প্রথম পাঁচ অবতারের মধ্যে 
ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। হিন্দুর প্রাচীন অবতার-গণনার ধারাটি আমরা খুষ্রীয় ১২ শতকের 
কবি জয়দেবে, আর ১১ শতকের কবি ক্ষেমেন্দ্রে পাই । কাজেই বলিতে হয়, এই তাসের 
ধারাটি ইহার পূর্বে অর্থাৎ হিন্দুদের অবতারপর্ধ্যায় ঠিকপ্করিবার পূর্বেই আবিষ্কত হুইয়াছে। 
তবে তখন বুদ্ধকে অবতার বলির! শ্বীকার করিয়৷ লওয়া হইগাছিল। তাপের মধ্যে বুদ্ধের 
যে ছবি আছে, তাহাতে বুদ্ধের আকৃতিতে কেবল মানুষের মত মুখ ও হাত দেওয়া! হইয়াছে, 
আর কোন দেছের গঠন পরিষ্কার নহে। এই কারণে অর্ধ-পণ্ড, অর্ধ-নর়াকার নৃসিংহ্মৃত্তি, 
আর সম্পূর্ণ নরাকার, কিন্তু অপূর্ণ মানবমূত্তি বামন - এই উভয়ের মধ্যস্থানে বুদ্ধের এই অর্দা- 
মানব জন্ধ-পিগাকার মুর্তি স্থাপন করিয়া, মত্ত হইতে মানব পর্যান্ত জীবদেছের অভিবাক্কির 
একটা সামঞ্জন্ড রাখিয়! তাসে ইহাকে পঞ্চম স্থান দেওয় হইয়াছে । আর সেই জন্তই ইঞ্াকে 
চতুভু'জও করা হইয়াছে। (২) বুদ্ধের ফোটার তাসগুলির চিহ্ন পল্প) স্তরাং বুদ্ধ বখন 
পল্পপাঁণি নামে পরিচিত ছিলেন, তখন এই তাসের উৎপত্তি। মহাযান-মতে পন্মই বুদ্ধের 
সর্বপ্রধান চিহ্ন ) সুতরাং বলিতে হয়, যখন বাপালায় মহাযান-মত খুব 'প্রবল, তখন এই 
তানের উতৎপত্তি। পাল-রাজাদিগের সময় থুষ্টায় ৮** হইতে ১২৯৭ শতের ধো বাজ।লায় 
মহাবান-মতের:প্রাহর্ভাব ছিল। বুদ্ধের ফোটার তাসগুলিতে যে পদ্প-চিঙ্ন কেন দেওয়া 
হইল, তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এমন তিন জন লোক পাওয়া কঠিন। 


১১৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


এই তানের আর এক ভাগে ৪* খানি তাস আছে। তাহার খেলার ধরণ অন্ত রকম। সমস্ত 
বলিবার অবসর আজ আমাদের নাই। তাসগুলি এখানে আছ্ছে,.আপনারা দেখিতে পারেন । 

তাহার পর ব্যোমকেশ বাবু কুষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের লিখিত "শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধ- 
ধর্ঘ* প্রবন্ধ পাঠ করিলে, শ্যুক্ত পুলিনবিহবারী দত্ত মহাশয় প্রবন্ধ গুনিয়! বলিলেন,--আমার 
মনে হয়, শঙ্করাচার্ধ্য ছুই জন ছিলেন; একজন মায়াবাদী, অপর একএন দেববাদী । 
যিনি মানসাবারদী, তিনি শাহ্কর দর্শনের গ্রচারক, আর ধিনি দেববাদী, তিনিই দেব-দেবীর ত্বব- 
স্তুতি লিখিয়! গিয়াছেন |” 

শাস্ত্রী মহাশর বলিলেন,-_-বাম্তবিকই শঙ্করাচার্য্য ছই জন ছিলেন। প্রসিদ্ধ শঙ্করই তিন 
ভাষ্য অর্থাৎ বেদান্ত, উপনিষৎ ও গীতা-ভাষ্য লিথিয়া গিয়াছেন, অন্ত জন গৌড়ীয় শঙ্কর, 
ইনি পরবর্তী কালের লোক। প্রাচীন শঙ্কর গণ্ভ-রচনায় পটু ছিলেন। তবে মোহমুদগর- 
খানি নিশ্চয়ই তাহার। গৌড়ীয় শঙ্কর কয়েকখানি তন্ত্র সংগ্রহ করিয়! গিয়াছেন এবং অনেক- 
গুলি স্তোঅ ও জ্ভব লিখিয়! গরিয়াছেন, তাহার প্রসাণ আছে। রাছ়ে তাহার বাড়ী ছিল। 
তাহার এখনও বংশ আছে, খুঁজিলে পাওয়। যায়। কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থ গৌড়ীয় শঙ্করের, 
তাহা রাড়ের পঞ্ডিতের! বলিয়া দিতে পারেন। চৈতন্তের পূর্বে ৪* বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয় 
শঙ্কর বর্তমান ছিলেন। তাহার একটা অব চলিত ছিল। 

প্রাচীন শঙ্কর বঙদেশে আসিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ । তীহার যে ছইখানি জীবন-চরিত 
আছে, তাহাতে বাহুলীক দেশ হইতে একেবারে বঙ্গদেশে আসার কথা পড়িয়া এইরূপই সন্দেহ 
হয়। শক্করের বেদাস্তভাষ্যে বলবর্মা রাজার উল্লেখ আছে। নৃসিংহ চারিয়ারের লিখিত বিবরণে 
দেখ! যাঁর, শব্করাচার্য্যকে দক্ষিণ দেশের লোক বলিয়া ধর! হয়, বলবর্ধা সেই দেশের রাজ! । 
বলবন্মার লেষ্ঠ পাওয়। গিয়াছে, তাহার ময় ৮১৫ খু্াব। শঙ্কর ৩৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। 
জতএব (৮১৫-৩৮ )-৮৫৩ খৃষ্টাব্দ মোটামুটি শঙ্করের সময় ধরা যাঁয়। কুমারিলের সময় 
লই বিবাদ আছে। একথানি মালতী-মাধবের পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাঞার পুণ্পিকার 
জানা যায় যে, ভবভূতি কুমারিলের শিষ্য। ্টাইনের রাজতরঙিণীতে ভবভূতিকে ৭৩৫ 
খুষ্টান্বের লোক বল! হুইয়াছে। তাহা হইলে ভবভৃতি ও কুমারিল ছুই জনই শঙ্কপেয় কিছু 
আগে। প্রবন্ধ'লেখক যে দেখাইয়াছেন, শঙ্কর বৌদ্ধমত রক্ষার জন্তই মায়াবাদ চালাইয়াছেন, 
এ কথা আর কেহ বলেন নাই। তবে বহু কাল হইতে একটা প্রবাদও_ আছে,---*মায়াবাদ- 
মশচ্ছান্্রং গ্রচ্ছরং বৌদ্ধমেব হি” তাহার কারণ কি, তাহ! জানি না। অতঃপর ৮নিবাবণচন্্ 
চট্োপাধ্যার, ৮প্রবোধচন্্র মুখোপাধ্যার ও »চারুচন্্র মিঅ নামে তিন জন সমন্তের মৃত্যুতে শোক 
প্রকাশ করা হইল। অতঃপর সভাপতি মছাশরকে ককৃতজ্ঞত৷ জানাইয়! সভাভন্গ হইল। 


ভ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ৃ জহরপ্রসাদ শ্রী 
সহকারী সম্পাদক । _ সভাপতি। 


রুষ্চকীর্তনের লিপিকাল-নির্ণয়* 


অন্ুসন্ধিৎসূগণের ওৎন্থক্যাতিশয্য এবং “কৃষ্ণকীর্ভনএ বাঙ্গালা বর্ণমালার অল্প কয়েকটি 
অক্ষরের পরিবৃত্তি-অনুক্রমে পূর্ণতা লাঁভ লক্ষ্য করিয়! এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণ!। 

“ক্কষণকীর্তন* চণ্তীদাঁস-বিরচিত একখানি নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ। বিগত ১৩১৬ সালের শীত- 
খভৃতে আমর! পুথিখানির সন্ধান পাই। ১৩১৮ সনে পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে উহ! 
প্রদর্শিত হয়। পুধিখানি খণ্ডিত, শেষ অংশ পাওয়া যায় নাই। কাজেই উহ্থার বয়স 
কত, নিশ্চয় করিয়! বলা হরূহ। তবেষে কেহ দেখিয়াছেন, তাহাকেই মুক্তকণে স্বীকার 
করিতে হইয়াছে, পুথি নুপ্রাচীন। বাহার! ২।১* খানি হস্তলিখিত পুথি লইয়া! নাড়াচাড়। 
করিয়াছেন, অথব! ধাহার। ভারতীয় প্রাচীন লেখতত্বের সহিত পরিচয় মাত্র রাখেন, তীহারা 
সকলেই পুথির লেখা সার্ধ তিন শত বর্ষেরও পূর্বের অন্মান করেন। কেহ কেহ এমনও প্রশ্ন 
করেন, উহ কি চণ্ডীদাসের হস্তাক্ষর ? যাহা হউক, এক্ষণে আমর! লেখতত্বের সাহায্যে 
আলোচ্য পুথিধানির লিপিকাল নিরূপণে প্রয়াস পাইব এবং তাহাই সমীচীন । 

ধৃষ্টীর় ১২শ শতাবীর পূর্বেই বাঙ্গালা বর্ণমাল! প্রায় পুর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে, দেখিতে 
পাই। অবন্ঠ .গঠনকার্ধ্য যে সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়! চলিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাহ। 
কেবল ছই চারিটি অক্ষরের বর্তমান আকার পাইতে আরও তিন শত বর্ষ অতীত হুইয়া- 
ছিল; অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্বীর অস্তে আধুনিক বর্ণমাল! সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠে। 

বিজ্য়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে১ আধুনিক বর্ণমালার কৈশোরাবস্থা বল! চলে। 
আলোচনার সুবিধার্থে নিয়ে উহার অক্ষরমালার সংন্গিণ্ড পরিচয় প্রদত্ত হইল। 

ই-_ইকারে বৃত্ন্বয় মিলিত। 

উ-_-উকারের উদ্ধ'ভাগ কিঞ্চিৎ বক্র । 

ক-ক'তে সুক্ম কোণের অভাব। 

গর--গকারের মাতা ও দক্ষিণের সরলরেখ! মিলিত হইয়া এক সমকোপণের সঙ 
করিয়াছে। 

চ--চ'র আরুতি নাগরী এবং অধোদেশে শুন্তগর্ড ত্রিভুজটি বামভাগে। 

জী--জ কতকট! ইংরাজি ৫এর মত। 

ড--ড উকারের অঙ্রূপ । 

প--.প মাত্রাহীন, গঠন অসম্পুর্ণ। 





* হল্ীয়-নাহিত্য-পরিষদের ১৯শ, ৫ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 
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১৬২ সাহিতা-পরিষৎ-পন্জিকা [শা সংখ্যা 


দু দ'র পৃষ্ঠদেশ ককুদাকার, গঠন অসম্পূর্ণ 

ধু ধর স্বন্ধে বাড়িটি নাই। 

ন-- নর পু্টুলিটিকে মাত্রার সমান্তরাল একটি রেখা লঙ্বের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে । 

প--প”র গঠন অসম্পূর্ণ । 

ল- ল কতকটা আধুনিক দেবনাগর ত'র সদৃশ । 

হু--হ'র গঠনক্রিয়া এখনও শেষ হয় নাই। উহার বামোর্ধভাগে একটি গ্রন্থি এবং 
মাত্রার অভাব। 

নিশ্নলিখিত অক্ষর কয়টি অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট। 

অ--অ'র কাঁকপদচিহ্ন অংশটিকে একটি বক্ররেখা মাত্রার সহিত সংযুক্ত করিয়াছে” 

ও--ওকারের গঠন সম্পূর্ণ । 

খ-_খ প্রায় সম্পূর্ণ, কেবল অধোদেশে একটা হুক্ কোণের অভাব। 

ঘ; ছ_-ঘ ওছ'র গঠন প্রায় সম্পূর্ণ 

ঝ--ব'র বামোর্ধাংশ মুছিয়া ফেলিলেই উহ্নার আধুনিক আকার পাওয়! যায়। 

এ৪--এ'র গঠনও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়! আসিয়াছে। 

ঢ--ঢ কৃষ্দারিক মন্দিরের খোদ্িত লিপির অনুরূপ । 

ত, থ--ত,থর আকার অনেকট৷ সম্পূর্ণ । 

ফ-_ফ প্রায় শতাধিক বর্ধ পূর্বে বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে । 

ভ- ভও প্রায় সম্পূর্ণ । ্‌ 

ঘ-_ফ'র অধোদেশে কেবল একটি সুক্স কোণের অভাব। 

ব-_বক'তে একটি অর্ধবৃত্ধাকার রেখ! লম্বের সহিত সংযুক্ত। 

শ- শ'র বামাঙ্গ অনেকট। সম্কৃচিত হইয়া আসিয়াছে; ছুইটি গ্রন্থির অভাব ও একটি 
খাঁজ অধিক। 

য--ফর আকারও প্রায় সম্পূর্ণ, কেবল অধোদেশে একটি সুষম কোণের অতাব। 

স--দেওপাড়া প্রশক্তিতে দ”র চরম পরিণতি । 

অতঃপর “ক্কষণকীর্তনএর এক একটি অক্ষর লইয়া প্রাচীন তাত্রশাসন ও প্রশস্তির 
অক্ষরের সহিত তুলন। করিয়া! আমাদের বক্তব্য হুম্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব। 

অ--অকারের ছইটি রূপ পাওয়া যায়। একটি মাধুনিক রূপ,১ অপরটি বিনায়ক- 
পালের লিপিরৎ অনুরূপ ) তুল'-_“অনেক”, কৃষঃকীর্তন, পত্র ১৭৬, পৃষ্ঠা ২, পংক্তি ৬) 
“অন্ুমতী” ২৪।২৫ ) “অসম্মতী” ২০৪।২।৯। 





১ আধুনিক রূপের জন্ত কৃফকীর্তন হইতে উদ্ধা করিয়! দেখান নিশ্রয়োজন। 
২ 290190 2১501000917, ৬০1, এতো, 7 14০, 
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ই-_তর্পণদীঘির তাত্রশীসনে১ ইকারের সর্বাপেক্ষা: প্রাচীন রূপ দুষ্ট হয়) ভুল*-_“ইফ 
পং ১৩ এবং “ইহ” পংক্তি ৫৫। 

কেন্বিজদ্থ হস্তলিখিত পুথি ও দেওপাড়ার প্রশস্তিতে উহার মধ্যবর্তী রূপ দেখ যায়। 

বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের খোদিতলিপিতেং ইকারের ঈষৎ অপুষ্ট আধুনিক রূপ প্রথম 
প্রাণ্ত হওয়া বার। 

উ-_কমৌলি শাসনে উকারের প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়। 

তর্পণদীধির তাব্ত্শাসন ও কে দ্বিংজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে উকারের মধ্যবর্তী বূপ। 

শান্তিদেবককৃত “বোধিচধ্যাবতারএর হম্তলিখিত পুথিতে উকারের আধুনিক রবপ সর্ব- 
গ্রাথম দেখ! যায়। পুথির উপকরণ তালপত্র। লিপিকাল বিক্রম-সংবৎ ১৪৯২ (খু অ” ১৪৩৫)। 
মহামহোপাধ্যায় শ্রযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত। 
কিন্ত “কৃফণকীর্তন'এ সর্ধবজ্রই শিখাহীন প্রাচীন রূপই পরিঘৃষ্ট হয়? তুল” “উল্লাসিত' 
১৭৬২।২) 'উপাঞ ১৭৬২৬) এটি অনেকট। গুরাটের চালুক্যবংশীয় প্রথম ভীমদেবের 
( রাধানপুরের ) তাত্রশাসনেরৎ অক্ষরান্ুব্বপ। 

ক--ক'র দ্বিবিধ রূপ। এক তর্পণদীঘির তাম্রশাসনের অক্ষরান্থরূপ, তুল”--“করিল 
৯৯1১৫ 9 “করে” ৯৯১।৬১ ইহার সাহত দেওপাড়া প্রশস্তির কর কতকট। সাদৃক্ত 
আছে। অপর আধুনিক রূপ ব৷ আধুনিক রূপেরই পূর্বাবস্থা। আকৃতি এইরূপ, তুল" 
“কাকাক্রি” ৯৯১৫, 'বিকল” ৯৯১৬ 

গ--অনেকট। দেওপাড়। প্রশ্াস্তর অক্ষরানুরূপ | 

ঘ--উদয় বন্ার লিপির অক্ষরানুরূপ | 

চ--দেওপাড়। প্রশন্তি, মান্দা খোদিতলিপি, *কমৌলি তাত্রশাঁপন, তর্রণদীধিশাসন, 
দিনাজপুরের স্তস্ভ(লপিৎ গ্রস্ৃভিতে আমর! চর প্রাচীন রূপ দেখিতে পাই। 

ঢাকার খোদিতণিপি, বোধগরাঞ্থ অশোকচল্লের খোদিতলিপি, গয়াস্থ গদাধর-মন্দিরের 
উৎকীর্ণ লিপিতে* চ*র মধ্যবর্তা রূপগুলি পাওয়। বায়। 

কেন্ছিজস্থ পুথিতে উহার আকারগত কোন পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না। 

“বোধিচর্ধ্যাবভারঠঞ তৎপরবর্তী বূপ পাওয়!যায়। 


১:08291 ০6036 4১9180০9০০8 06 95089], ৬০1 2011৬, 0900 1, 09১ 25 0 019 5০৮ 
20৯6, 
বন্গীয়-সাহিত্য-পরিবৎ-প্রিকা, ১৭৭ ভাগ । 
0 9০ 1, 0,39০, | 
2 2, ৬০, ৮0০ 7 242 
2,622 55 95 ৩৮ 887868, ৬০৫, ৬1) 7, 629. 
71600, 25 85 35 ০৬ ৬) 0, 798. 
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'ককৃফকীর্ভন' পুধিতে তাহারও পরবর্তী রূপ পাই, তুল*--“চাহে”, “চারি” ও “চমকিত, 
১৭৭1২।১ ? প্রাচীন ও মধ্যবর্তী রূপও বিরল নছে। প্রাচীন রূপের দৃষ্টাত্ত, “যাচিআ+ ৯৩1১।২, 
“চিহ্কি' ৯৪।১।৩ ) মধ্যবর্তী রূপের “চিত্তিআ” ৯৫।১1১১ “উচিত” ১০১২১ 

চকাঁরের চরম পরিণতি মুসলমান-বিজয়ের অনেক পরে সংঘটিত হয় অর্থাৎ খৃষ্ীর পঞ্চদশ 
শতাব্বীর অন্ততাগে বল! যাইতে পারে । 

ছু-_ছকার অনেকটা পরমার মহাকুমার উদয়বর্্ার লিপির১ অক্ষরাহ্থরূপ। আর এই 
রূপের ছ'রই ব্যবহার “কৃষ্ণকীর্ভনএ অধিক, তুল” ৭মছাই, ১০১২৩, “ছাড়ায়িল' 
১০১২৬ ) ৮৫৫ শকের নুবর্ণবর্ষের লিপির অক্ষরান্গরূপ ছ কয়েক স্থানে ব্যবন্ৃত হইয়াছে 
দেখ। যায়, ভুল"--“কিছ” ১৭৬1২।৭, “পুছিঞ্1” ২৯৪।২।৩ ; ছ"র আধুনিক রূপ ৬৬/২।১। 

জ-- ১৮৭৯ খৃষ্টাবে আবিষ্কৃত বোধগয়ার শিলালিপির অক্ষরাম্থরূপ। 

ট-_ট অনেকটা মূলরাজের লিপিরও অক্ষরানুরূপ, কেবল মাথার আকৃড়িটি বেশী। অন্ত 
প্রকার ট, তুল* “কপাট”, “বাট ২০৫।১।২-। 

ড--ড অনেকটা চালুক্যবংশীয়় দ্বিতীয় ভীমদ্েবের লিপির অক্ষরান্রূপ, তুল”--“ডালত, 
১৭৬।২।২ ) অধিকাংশ স্থলেই ড'র আধুনিক রূপ। 

ঢ--ড ৪৩৫ সন্বতের নেপাল-লিপির সাহত সাদৃশ্ত আছে। 

প__পকারের প্রাচীন, মবধ্যবস্তী ও আধুনিক ত্রিবিধ রূপই “কৃষ্ঃকীর্তন'এ পাওয়া যায়। 
পর প্রাচীন রূপ আধুনিক ল) তুল”-নুণী” ১৭৬২১, প্রাণ” ১৭৬২২? মধ্যবর্তী রূপ 
( পেটকাট। ) ভুল*--“পরাণে' ৯২১৩, “সখিগণ' ৯২২৪ ) আধুনিক রূপে কেবল শিখার 


অভাব। 
ত--ত বোধগঞ্নান্থ শিলালিপির অক্ষরাচ্রূপ । 


থ-_থ অনেকটা দেওপাড়া-প্রশত্তির অক্ষরানুরূপ। 
দ্ব-_দকারের মধ্যবর্তী রূপের নিদর্শন বর্তমান। 
ধ-_ধ'র প্রাচীন রূপ, তুল”--ধর” ১৭৬1২1৭১ “মধুকর” ২৯৪১৭ । 


প--প'র ব্রিবিধ আকার পাওয়। বায়। বথা,_ 
চস 


য--য'তে প্রাচীন নিদর্শন আছে । 

র--মান্দা খোদিতলিপিতে রর প্রাচীন রূপ। কমৌনি ও তর্রণদীধির শান, ঢাকান্থ 
লক্ষণসেনের খোদিতলিপি, বোধগন্নান্থ অশে(কচল্লের খোদিতলিপিতে আধুনিক জিতৃজাকার 
রূপ। কেন্বিজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে বিশ্বুহীন আধুনিক রূপ। 

১1. ৬০1. 20৮1, 0,254. ্‌ 

২ 58281) 119099) ], 4১৮ ৬০1, 501], 19,249, 


৩ 15901 019095, [, /, ৮০01, ৮1, 0. 197. 
৪. 1801 015068) 1, 2 ০1) ৮1) 0, 194, 
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'কৃফণকীর্তন'ঞ অসমীয়! ঈর সদৃশ ব'র পেটকাটা কূপ । ইহাই আধুনিক র'র অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী বূপ। | 

ল- মান্দা খোদিতলিপিতে ল'র 'প্রাচীন ও আধুনিক ঘ্বিবিধ রূপই পাওয়া! যাঁয়। 

কমৌলি শাসনে ল'র ১২শ শতাব্দীর রূপ । উহা কতকটা নাগরী তকারের স্তায়। 
ঢাকার খোদিতলিপি, বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের লিপি এবং গয়াস্থ গদাধর-মন্দিরের খোদিত 
লিপির সহিত কতকট। সাদৃশ্ত আছে। 

কেন্িজস্থ হম্তলিখিত পুথিতে উহার আধুনিক রূপ। প্রাচীনের! 'এখনও প্ররূপ ল'র 
ব্যবহার করেন। বেশীর ভাগ উহার নিয়ে একটি বিন্দু থাকে। 

“কঁফকীর্ভন'এ ল'র ছুইরূপ আকারই পাওয়৷ যায়। এক পকারের অনুরূপ ) আর 
এইটির ব্যবহারই অধিক। অপর আধুনিক রূপ, ১৭৬1২১,২,৩,৪ ) ২৯৪২1৭। 

শ--কমৌলি ও তর্পণদীধির শাসনে শ'র প্রাচীন ূপ। 

কেনি-জস্থ হস্তলিখিত পুথিতে উহার মথ্বর্তা রূপ । 

'কষ্কীর্তন'এ উহ্ছার চরম পর্রিণতি প্রথম পরিলক্ষিত হয়। 

₹ু--কমৌলি ও তর্পপদীঘি শাসনে হ'র প্রাচীন দ্ধপ পাওয়া! যায়। 

মধ্যবর্তী রূপ যথাক্রমে দেওপাড়। প্রশস্তি, মান্ন৷ থোদিতলিপি, বোধগঞ়্াস্থ অশোকচল্লের 
লিপি, গদাধর মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপ্রি এবং কেন জন্থ হস্তলিখিত পুথিতে । 

পরবর্তী রূপ বোধিচরধ্যাবতার পুধিতে দেখিতে পাই । তখন হর গঠন সম্পূর্ণ 
হয় নাই। 

ইহার অনতিকাঁল পরেই হর চরম পরিণতি সংঘটিত হইয়া থাকিবে এবং সেই পূর্ণাবয়ব 
হু আমর! প্রথম “কষ্ককীর্তন'এ দেখি। ? 

খ-কলার ন্তায় উকারের চিহুও পুথির প্রাচীনত্বের অন্ততম নিদর্শন 

সংখ্যাবাচক তিন, পাঁচ ও আটে প্রাচীন রূপ বিস্তমান। 

নীচের ভালিকায় দেখা যায়, 'কৃষ্ণকীর্তনএ এক একটি যুক্তাক্ষর ছুই বা ততোধিক 
অক্ষরের পরিবর্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাও পুথর প্রাচীনস্বের পরিচান্গক। 


'অক্ষর-সাদৃশ্যা 
ঈ, কু, গ্গ, দ, জ, ছ দ্ধ প্রায় একরূপ। 
উড,ড় | একরূপ। 
ও তু, তব একরূপ। 
ক্‌হু অনেকটা একরূপ। 
খন অনেকট। একরূপ। 


ক অনেকটা একরপ। 


১৬৬ | সাহিত্য-পরিষঘ-পত্রিকা [ও সংখ্যা 


ক্র, হু একরূপ। 

চ,ঠ একরূপ। 

পল একরূপ । 

স্ব, সু, হব, যর, অনেকটা একরূপ। 

স্ব, হ, একরূপ। 

হত প্রায় একরূপ ১৯৮২/২৭১।১ 
না, একরূপ। 

সু স্ব বু প্রায় এক রূপঠ। 

বয় একরূপ। 

ম্,্্।স পু প্রায় একরপ। 


১৪৩৫ খৃষ্টাকে লিখিত 'বোধিচর্যচাবতার+এর পুধিতে :আমরা;ঃচকারের[ু:মধ্যবর্তী রূপ, 
ণকারের প্রাচীন রূপ, লকার ও হকারের মধ্যবর্তী রূপ দেখিতে পাই। কৃষফ্কীর্তন'এ 
চ ওণ'র প্রাচীন, মধ্যবর্তী এবং আধুনিক এই ত্রিবিধ ব্ূপ, ল'র মধ্যবর্তী ও আধুনিক 
রূপ এবং হর আধুনিক ব্ধপ দেখিয়া, প্রথমোল্লিখিত পুথি লিখিত হুইবার অব্যবহিত পরে 
“স্কষ্চকীর্ভন, লিখিত হুইয়। থাকবে, এরূপ অন্ধ্মান অসঙ্গত নছে। ছুইথানি পুথির 
লিপিকালের ব্যবধান ২৫।৩* বর্ষের অধিক মনে হয় না। ইতিপূর্বে আমর উল্লেখ 
করিয়াছি, খৃ্ীয় ১৫শ শতাবীর শেষভাগে আধুনিক বাঙ্গাল বর্ণমালার গ$ঠন সম্পূর্ণ 
হয়। আলোচ্য পুথিতে উ, জ, ঢওধ'র প্রাচীন ও মধ্যবর্তী রূপ, গ, ঘ,ছ,ট, থ, 
রও ল'র মধ্যবন্তী ও আধুনিক রূপ, অ, ক ও ডর প্রাচীন ও আধুনিক রূপ এবং ত,শ, হু 
প্রদ্ুতি কয়েকটি অক্ষরের আধুনিক' ব্ূপের যুগপৎ সমাবেশ দেখিয়া উহার লিখন ১৫শ 
শতাম্বীর অস্তে বা তান্নকটবর্তী সময়ে সম্পাদিত হয়, নিঃনংশয়ে এরূপ নির্ধারিত হুইতে 
পারে। বর্তমানে চণ্তীদাসের কাল ১৪শ শতাব্দীর শেষ হইতে ১৫শ শতাব্ধীর মধ্যভাগ 
পর্যন্ত ধর! হয়। তাহা হইলে “ক্কঞ্ককীর্তভনএর এই পুথিখানি কবির স্বহস্ত-লিখিত 
না হইলেও উহা! তাহার জীবতকালে লিপিবদ্ধ হয়, এরূপ বলিবার পক্ষে কোন বাধা নাই 
এবং এই পুথিখানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রাচীনতম বাঙ্গাল। গ্রন্থ বলিয়াও গৃহীত হুইতে পায়ে । 


প্রীবসস্তরঞ্জন রায় 
“কীরাখালদাস ধন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রত) শঙ্ঞাদর্শ 


ইহা সর্ববদর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্ধ্য কর্তৃক সংগৃহীত পঞ্চদশ প্রকার দর্শনের অন্ততম। 
ইহার প্রতিপাদক গ্রন্থগুলি প্রায়শঃ অমুদ্রিত রহিয়াছে ও ইহা কাশ্মীর গ্রদেশেই একপ্রকার 
আবদ্ধ) এজন্ঠ ইহা বঙ্-সাহিত্যে স্থপরিচিত নহে। বন্গুণ্ু, কল্পট প্রভৃতি আচার্যাগণ 
এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ) ভট্টোৎপল, অভিনবগপ্ত প্রভৃতি আচার্ধযগণ ইহার প্রথরিতা। 
এই দর্শনশান্্র বেদনূলক নহে, ইহার ব্যাখ্যাতৃগণ চিৎ উপনিষদ্বাক্য উদ্ধত করিলেও 
বৈদিক মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। তথাপি ইহারা কতকগুলি বিশেষ 
তন্ত্রের বচনের সহিত এই দর্শনের মত সংবাদ্িত করিয়া! ইহার শান্ত্ীয়তা রক্ষা করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। এই দর্শনের মুল অন্বেষণ করিলে যদিও ইহাকে অবৈদিক দর্শন 
বলিতে হয়, তথাপি ইহাকে অশাস্ত্ীয় বল! যায় না। শৈবদর্শন হইতে এই মতের উৎপত্তি 
হইয়াছে। শৈবদর্শনসমূহের মধ্যে পাশুপত মত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন; ইহা হইতেই 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শৈবদর্শন বিস্তারিত হইয়াছে । কাশ্সীরদেশগ্রচলিত শৈৰ মতই 
কালক্রমে পরিপতি লাভ করিয়! প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন নাম লাভ করে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের 
প্রতিষ্ঠাত্গণ প্রচলিত শৈবদর্শনের সমন্ত প্রকার পরিভাষা, শ্রেণীবিভাগ, তত্বসংখ্যা 
প্রভৃতি অধিকাংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সূল কথা সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রকাঁর অভিমত প্রচার 
করিয়াছেন। অতএব প্রত্যতিজ্ঞাদর্শনের.মূল পাণগুপত দর্শন। 

পাণ্ডপতদর্শন অতি প্রাচীন । মহাতারত-রচনার সময়ে এই দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত ও 
শান্তান্জযায়ী বলিয়া! আদৃত হুইত। মহাভারতের নারায়ণীয় পর্ষের একটি গ্লোক হইতে 
তাহা বেশ বুঝ! যায়। সেই শ্লোকটি এই,__ 

সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাণগুপতং তথা। 
আত্মগ্রমাণান্তেতানি ন হস্তব্যানি হেতৃতিঃ ॥( ১) 

সাংখ্য, যোগ, পাঁঞ্চরাত্র, বেদ, পাণুপত--এই সকল ম্বতঃসিদ্ধ, কুতর্ক দ্বারা এই 
সকল মত নষ্ট করা উচিত নহে। ইহা দ্বার! বুঝ! যায়, পাণগ্ডপত মতের সে সময় 
কিরূপ গৌরৰ ছিল। শঙ্করাচাধ্য ব্রহগনুত্রান্ছসারে তাহার ভাষ্যে বেদ ভিন্ন এই সকল 


* উত্তর-খঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত । 
(১) অধুনা প্রচলিত মহাতারতে এই প্লোকের শেষ ছই চরণের বিভি্র পাঠ ছুষ্ট হয়। বখা,-_ 
জানান্তেতানি গাজর্ধে বিদ্ধি নানাষতানি বৈ। 
বাহ! হউক, এ'পাঠেও পাঞগুপত মতেয় গৌরবের নামত! হয় না। কেন না, ইহাতে পাগুপত শান্তকে 
বেষাদির সহিত সমজেপীহ জানপ্রতিপাদক শায় বল! হইতেছে। 


১৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-্পত্রিকা [ও সংখ্যা 


মতের প্রামাণ্য প্রথমে খণ্ডন করেন। তৎপরবর্থী রামাস্থুজ, মধবাচার্ধ্য প্রভৃতি বৈষ্ণব 
ভাষ্যকারগণ পাঞ্চরাত্র মতের স্মর্থন করিলেও পাগুপতদর্শনের অগ্রামাণ্য বিষয়ে 
শঙ্করাচার্যের সহিত একমত হন। কেহুই পাশুপতদর্শনের সমর্থনে অগ্রসর হন নাই। 
এ জন্ত পাণুপতদর্শন অধুনা প্রায় লুপ্ত হইয়া গিরাছে। মহাকবি বাপগুটাদির সময়েও 
ধে এই মত স্ুগ্রচলিত ছিল, তাহ! তাহাদের গ্রন্থ হইতে বুঝা! যায়। এক্ষণে 
মাধবাচার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণই এ মত জানিবার একমাত্র উপায় । 

পাণুপত-মতাবলম্বিগণ মহাদেবকেই পরমেশ্বর বলেন। তারা জীবকে “পণ্ড” শবে 
অভিহিত রুরেন এবং জীবগণের অধিপতি বলিক্পা পরমেশ্বরকে পণ্ডপতি আখ্যায় আখ্যাত 
করেন। ইহাদের মতে পরমেশ্বর জীবগণের কর্মনিরপেক্ষ হইয়া! জগৎ সৃতি করিয়াছেন, 
কেন না, তিনি সম্পূর্ণ শ্বাধীন বা ম্বতন্ত্র কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। শৈব 
দার্শনিকগণ পাশুপত মতের এই অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তীহারা বলেন, যে ব্যক্তি 
যেরূপ কর্ম করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহাকে তদন্ুরূপ ফল প্রদান করেন। অতএব 
পরমেশ্বর কর্্াদিসাপেক্ষকর্ত1 | তাহারা আরও বলেন, এই মতই যুক্তিসিদ্ধ; কারণ, দেখ, 
যদি কেবল পরমেশ্বরের ইচ্ছান্থসাঁরেই সমস্ত সম্পর হইত, তবে তিনি আমাদের আহার- 
বিহারাদির উপারম্বরূপ হস্ত-পদাদির সৃষ্টি করিবেন কেন? আর নানাবিধ ভোব্য দ্রব্য 
স্প্টি করিবাঁরই বা আবশ্তকতা কি? তীহার ইচ্ছা! হইলেই ত ভোজনার্দি সকল কর্ণই 
অনায়াসে সুনিষ্পনক হইতে পারিত। আর দেখা যাইতেছে, কেহ প্রাসাদতুল্য গৃহে 
ছু্ধফেননিভ স্থকোমল শধ্যায় নিদ্রা যায়, কাহারও পক্ষে বা তরুতলে ভৃণশব্যাও ছল'ভ। 
কেহ অমৃততুল্য সুশ্বাছু দ্রব্য ভোজন করিয়া অতিতৃপ্তিবশতঃ তাহাঁও ঠেলিয়া ফেলিতেছে, 
কাহারও পক্ষে বা পথে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট কদর্য অন্নও ছুলভ। কেহ নৃত্য-গীতাদি 
প্রমোদে পরমানন্দে কাল যাপন করিতেছে, কাহারও পক্ষে বা দারিদ্র্য, শোক, পীড়া গ্রভৃতির 
জন্ত ক্ষপকাল যাপন করাও হ্‌ঃসহ। এই সকল দেখিয়া! ইহা অবশ্তই স্বীকার করিতে 
হইবে যে, তত্বৎব্যক্তির পূর্বব্কত স্কৃত-ছুক্কতই তাহাদের বিসদ্ৃশ ফলভোগের কারণ, 
অন্তথা কখনই এরূপ ঘটিতে পারিত না। কেন না, পরমেশ্বর পরম করুণাময়, সকলেরই 
পিতৃম্বর্ূপ ও হিতৈষী। তাহার স্নেহের ন্যুনতা বা. আধিক্য নাই এবং এক জনের স্থখ 
ও আর এক জনের ছঃখ ছউক, ইহাও তাহার অভিপ্রেত নহে। বদি কেবল 
তীহারই ইচ্ছাক্রমে সমস্ত হইত, তবে সকলেই সুখী; হইত--কেহুই ছুঃখী থাকিত ন1। 
তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে আমাদের যে কিঞিৎ কর্তৃত্ব-শক্তি আছে, আমরা সেই শক্তি তাহার 
অভিগ্রায়ের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করি বলিয়াই, আমরা নানাবিধ ছুঃখ ভোগ করি। অতএব 
যাহার যেরূপ কর্ণ, পরমেশ্বর তাহাকে তান্য়ূপ কলভোগ্ে নিযুক্ত করেন বলিয়া, পরমেখবর 
ঘে কর্দাদিসাপেক্ষ-কর্তা, তাহাতে সন্গেহ কি? পরমেশ্বরের কর্ধনিরপেক্ষতা স্বীকার 
করিলে, তীহার উপর বৈষম্য ও নৈথ্বপ্য, এই ছুই দোষ আরোপিত করা হয়। 
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কিন্ত ইহাতে এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে যে, তাহা হইলে পরমেখবরের স্বতন্ত্র 
নষ্ট হইল। রাজ! যদি অমাত্যাদির সাহাষ্য অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তীহার 
যেমন স্বাধীনতা! নষ্ট হুয় না, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও কর্্াদিসাপেক্ষতায় স্বাতন্ত্র্য ন্ট হয় 
না। অন্তকর্তৃক আদি না হইয়! যিনি যাঁহা সম্পন্ন করেন, তাহার সে বিষয়ে শ্বাধীনতা 
নষ্ট হয় না। যখন পরমেশ্বর কোন ব্যক্তি কর্তৃক আদিষ্ট ন! হইয়াই জগৎ নির্মাণ 
করিতেছেন, তখন অবশ্তই পরমেশ্বরের স্বতস্ত্রতা অব্যাহত আছে । 
ইরা যে কেবল পরমেশ্বরের কর্মমসাপেক্ষতা ্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, 
তাহ! নহে। ইহীরা নৈয়াক়িকগণের মত জগতের উপাদানকেও ঈশ্বরনিরপেক্ষ বলেন। 
ইহাদের মতে ঈশ্বর জগৎ নিম্াণ করেন মাত্র । ভ্রগতের উপাদান অনাদি পদার্থ । 
জীবগণও ঈশ্বরভিন্ন ও অনাদি। কতিপয় দার্শনিক এই বিষয়ে বিভিন্ন মত অবলম্বন 
করিয়া! প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। তীহার! জীবগণের কর্্মান্ছদারে কলভোগ 
স্বীকার করেন, কিন্ত জীব ও জগছুপাদানের ঈশ্বরভিযতা স্বীকার করেন না। এই 
প্রকার মতভেদ অবলম্বন করিয়া, তাহার! গ্রত্যভিজ্ঞাদর্শন স্থাপিত করেন। কিন্তু 
অপরাপর অল্প প্রয়োজনীয় বিষয়ে শৈবদর্শনের সমস্ত বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। 
উদ্দাহরণ ম্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, তাহারা শৈবদর্শনোক্ত জীবের অৈবিধ্য, ভ্রিবিধ 
মল, ট্ত্রিংশৎ তত্ব ও সমস্ত পরিভাষা স্বীকার করিয়াছেন। তাহার! শৈবগণের স্তার 
ভক্তবৎসল মহেখ্বরকেই জগদীশ্বর বলিয়! থাকেন। কিন্তু গ্রক্কৃতিকে ঈশ্বর ব্যতিরিক্ 
জগহুপাদানরপে অঙ্গীকার করেন না। তীহারা বলেন,_যেরূপ তপঃগ্রভাবশালী 
তাপসগণ, ইষ্টক চূর্ণ প্রভৃতি উপাদানসাপেক্ষ না হুইয় স্বেচ্ছাক্রমে অট্রালিক। নির্মাণ এবং 
স্্রী-সংসর্গ ব্যতিরেকেই মানদ পুত্রাদি উৎপাদন "করিয়া থাকেন, সেইরূপ জগদীশ্বর 
কোন উপাদানের অপেক্ষা না করিয়! জীবের অদৃষ্ট অন্থসারে জগক্িম্দাণ করিতেছেন, 
পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই কোন কার্য্যের কারণ নহে। যখন উপাদান ব্যতিরেকেও 
যোগিগণ ইচ্ছাবশতঃ অট্টালিকাদি সম্পন্ন করিতে পারেন, তখন সর্ধশক্তিমান্‌ পরমেশ্বরই 
বা কেন উপাদাননিরপেক্ষ হুইয়। স্যহি করিতে পারিবেন না? এই জন্ত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন- 
প্রতিষ্ঠাতা বন্গুণ্তাচার্ধ্য বলিয়াছেন ?-- 
নিরুপাদানসস্ভারমভিত্বাবেব তহ্বতে। 
জগচ্চত্রং নমন্তট্মৈ কলাল্লীধ্যায় শুলিনে ॥ 
বর্ণ, ভূলিকাদি উপকরণ-সম্তার ব্যতিরেকেই বিনি অভিত্তিতে জগচ্চিত্র অস্কিত করেন, 
সেই অর্ধেন্ুশেখর শূলপাপিকে নমস্কার । . 
এই জগকনির্মাণ-বিধয়ে জগদীশ্বর অন্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিয়োজিত নহেন এবং 
অন্ত কোন বস্তর সহা়তাও অবলম্বন করেন না, এ জন্ত তাহাকে ম্বতন্তর বল! বায়। 
তিনি নানাবিধ জান ও জ্ঞেম্ন পদার্থ হইতে ভিন্নও বটে, অভিগ্ও বটে। আত্মটৈতন্, 
হ্হ 
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যুক্তি ও শাঙ্াহথশাসন দ্বারা প্রমাণীকৃত জীবাত্বা হইতে তিনি ভিন্ন নহেন। যেমন 
স্বচ্ছ মুকুরে নানাবিধ দ্রব্য প্রতিবিদ্বিত দেখা যাঁর, সেইরূপ পরমেশ্বর আপনাতে সমগ্র 
জগৎ প্রতিবিস্ববৎ প্রকাশিত করিতেছেন । বহুরূপী নট যেরূপ কখনও রাজা, কখনও 
বা তিক্ষুক, কখনও পণ্ডিত, কখনও বা মুর্খ-এই প্রকার নানারূপে আপনাকে প্রকাশিত 
করে, সেইরূপ জগন্নাট্যপ্রবর্তক পরমেশ্বর নান! জীবন্ধপে আপন!কে প্রকাশিত করিতে- 
ছেন। অতএব বাস্তবিক পক্ষে জীব পরমেশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল তাহার 
আপনাকে পরমেশ্বর বলিয়া চিনিবার অপেক্ষামাত্র আছে। এ অন্ত বাহ্‌ ও আভ্যন্তর পুজ। 
ও প্রাণাযামাদি প্রশ্নান সমস্তই নিশ্রয়োজন, কেবল প্রত্যভিজ্ঞ। দ্বারাই সর্বপ্রকার সিদ্ধি 
ও মুক্তি লাভ কর! যাইতে পারে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বিষয়বোধক শান্তর পাঁচখানি-_স্থত্র 
বৃত্তি, বিকৃতি এবং লঘু ও বৃহৎ বিমর্শিনী। সেই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রথম স্থত্র এই, 

কথঞ্চিদাসাপ্ক মহেশ্বরহ্ 

দাস্তং জনস্যাপ্যুপকারমিচ্ছন্‌। 

সমস্তসম্পৎসমবাণ্ডিহেতুং 

তত্প্রত্যভিজ্ঞামুপপাদয়ামি ॥ 

ফোন প্রকারে মহেশ্বরের দাস্য লাভ করিয়া ও লোকের উপকারে ইচ্ছুক হুইয়া 
সমস্ত সম্পৎ গ্রাণ্ড হইবার হেতুত্বরূপ মহেশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার ( অর্থাৎ আপনাকে মহেশ্বর 
বলিয়! চিনিবার ) উপায় বলিতেছি। «কোন প্রকারে” অর্থাৎ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে প্রাপ্ত 
তাহা! হইতে অভিন্ন গুরুচরণাঁরবিন্দের আরাধনা করিয়া। প্লাভ করিয়া” অর্থাৎ 
সম্পূর্ণরূপে ও নির্বাধভাবে [ মহেশ্বরের দাস্যের ] ফল লাভ করিয়া। ইহা ছারা সর্বজ্ঞতা 
ও শান্্করণের যোগ্যত প্রদর্শিত হইয়াছে । অন্যথা প্রতারণার অবতারণ! হইবে। মায়! 
উত্তীণ হুইলেও মহামায়ার অধীন বিষু, বিরিঞ্চি প্রভৃতি ধীহার প্রশ্বর্যযের লেশমান্র প্রাপ্ত 
হইয়া! ঈশ্বর বলিয়া পরিগণিত, তিনিই অনস্ত-প্রকাশ, আনন্দ ও স্বাধীনতার আশ্রয় 
ভগবান্‌ “মহেশ্বর”। প্রভু ধাহাকে শ্বেচ্ছান্ুসারে সমস্ত দান করেন, তিনিই দাস [ দীয়তে 
অন্নৈ ইতি দাঁসঃ]| যিনি মহেশ্বরের ভ্তায় সকল ন্বাধীনতার পাত্র, তিনিই মহেশ্বরের দাস। 
কারিকায় নির্বিশেষ জনশব প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব এই শাস্ত্রের অধিকারীর বিষয়ে 
কোন নিয়ম নাই। সকলেই এই শান্ত্রে অর্ধিকারী। মহেশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞাই সমস্ত 
সম্পৎ লাভের চেতু, কেন না, তন্বারা মহেশ্বরের দাস লাভ করিলে আর কিছুই প্রার্থনীর 
থাকে না। এ জন্ত ভট্টোৎপণ বলিয়াছেন,_-ধাহার! ভক্তিসম্পন্ন, তাহাদের আঁর কি 
প্রার্ঘনীয় আছে ? যাহার! ভক্তিদরিদ্র ( ভক্তিশুন্ত ), তাহাদের অন্ত প্রার্থনায় কি ফল? 
উক্ত কারিকায় বহত্রীছি সমাস দ্বারা সমস্ত-সম্পৎসমবাণ্তিই তাহার প্রত্যভিজ্ঞার হেতু-_ 

এরুপ অর্থও করা যাইতে পারে । আমরা বে অংশে জ্ঞাতা ও কর্তা, সে. অংশে আমরা 
ঈগর; আমাদের শক্তি বর্দধিভ হইতে হইতে বখন আমরা সমস্ত জানিতে ও করিতে 
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পারি, তখন আমর! পরমেশ্বরই হইব। অতএব সমগ্র শক্তিলাভ ঈশ্বর-প্রত্যতিজ্ঞার 
হেতু। এই উপায়ের কথা পরে বিশেষভাবে বল! হইতেছে। 

কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন, জীব যদি বাস্তবিকই পরমেশ্বর হয়, তবে প্ররত্যতিজ্ঞারই বা 
কি প্রয়োজন? আমার জান! না! থাকিলেও বীজ সলিল-তাপাদির যথোপযুক্ত সাহাযা পাইলেই 
অস্কুরিত হইবে। সেইরূপ "আমি ঈশ্বর", এ কথা সত্য হইলে, আমার ঈশ্বরের তায় ক্ষমতা, 
্শ্্য্য নিশ্চন্সই প্রকাশ পাইবে । বন্ধি কি বস্ত্াচ্ছাদিত থাকে? কিন্তু এরূপ আপত্তি করা 
অসঙ্গত। বীজ, অগ্নি প্রভৃতি বাহ্‌ বস্ত অজ্ঞাত থাকিলেও তাহার শক্তি তাহাকে প্রকাশ করে, 
কিন্ত মানসিক ব্যাপারে অপরিজ্ঞান ফল প্রকাশে বাধ! দেয়, এরূপ স্থলে প্রভ্যতিজ্ঞার প্রয়োজন 
আছে। আমার বাল্যকালের বন্ধু আমার পার্থে বসিয়। থাকিলেও, বন্ধুর সহিত উপবেশনে 
যে পরমানন্দ উপস্থিত হয়, সে আনন্দ আমি ততক্ষণ উপভোগ করিতে পারিব না, বতক্ষণ না 
মামি তাহাকে বাল্যবন্ধু বলিয়৷ চিনিতে পাঁরি। অনৃষ্ট নায়কে বন্ধান্থ্রাঁগ! বিরহিণী কামিনীর 
কান্ত অস্তিকস্থিত হইলেও, তাহার বিরহ-ছুঃখ ততক্ষণ সমভাবেই থাকিয়া যাইবে, যতক্ষণ 
না তিনি সমীপস্থ পুরুষকে স্বীর বল্লভ বলিয়। চিনিতে পারিতেছেন। সেইরূপ যদিও বিশ্বেখবরই 
আমাদের আত্ম, আমাদের সর্বাপেক্ষা সঙন্গিকটস্থিত, তথাপি ততক্ষণ আমাদের ছঃখনিবৃত্তি বা 
পরমানন্দ লাভ হুইবে না, যতক্ষণ না৷ আমর! তাহাকে চিনিতে পারিতেছি। 

অতএব ঈশ্বর-প্রত্যতিক্ঞা আবন্ঠক। কিন্তু মাধবাচারধ্য সর্ববদর্শনের সংগ্রহমাত্রকরণে 
ব্যাপৃত বলিয়া, কি উপায়ে প্রত্যভিজ্ঞ। লাভ করিতে হয়, তাহা বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করেন 
নাই। ক্ষেমরাক্কত প্রত্যভিজ্ঞাহদরর হইতে নিমে তাহ! প্রদর্শিত হইতেছে। এই গ্রন্থে 
মাত্র কুড়িটি সুত্রে সমস্ত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বিবৃত হইয়াছে । ইহার কতকগুলি হৃত্রের সংক্ষিপ্ত 
মন্ম প্রকাশ করা যাইতেছে । 

চৈতন্ত সর্ব বস্তর নিয়ামক, কিন্ত নিজে অন্ত কোন বস্ত দ্বারা নিয়মিত হয় না, ইহা! হইতেই 
সমস্ত জগৎ নিষ্পর হয়। ইহ! জগতের উৎপাদনে কোন উপাদানের অপেক্ষা করে না, 
স্েচ্ছাক্রমে নিজেতে জগৎকে প্রকাশিত করে। কিন্তু চৈতন) জগজ্জপে পরিণত হয়, এরূপ 
বল! ঠিক নহে। দর্পণ যেরূপ স্বয়ং কোন রূপে পরিবর্তিত হয় না, কিন্তু আপনাতে নানা বস্ত 
প্রকাশিত করে, সেইরূপ চৈতন্তও স্বয়ং অপরিব তত থাকিয়া জগৎ প্রকাশিত করে। আবার 
দর্পণ যেরূপ মৃত্তিক-বীঞাদি কোন উপাদান না লইয়া, উদ্ভানাদি প্রদর্শন করে, সেইরূপ 
চৈতন্তও স্বেচ্ছাক্রমে বিনা উপাদানে সমগ্র জগৎ প্রকাশিত করে। এই জগৎ নান! 
বৈচিত্র্যমর, কেন না, জীব ও জীবগণের ভোগ্য পদার্থ নান! প্রকার । জীব ও জীবগণের 
ভোগ্য পদার্থ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া! নান! প্রকার হয়। জীবগণ স্বত্ব বর্শানুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদার্থ ভোগ করে, আবার ভিন্ন ভিম্ম অবস্থার জন্ত জীবগণ পরণ্পর 
অধিকতর ভিন্ন হয়। জীব ও ভোগ্য পদার্থ পরম্পরের ছ্বার৷ প্রভাবিত হুইয়! নান 
বৈচিত্রাযুক্ত হয়। একসপ স্থলে অক্তোন্তাত্রয় দোষ হুয় না, কেন না এ স্থলে গয়ন্পরাশয়ে 
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বৈচিত্রের উৎপতি গ্রত্যক্ষসিক্ধ | যেমন অন্ধ ও পর পরস্পরের সাহায্োে গভব্য স্বানে 
উপস্থিত হইলে, উহাদের কার্ধ্য অস্তোন্তাশ্ররাত্বক বলিয়া অসম্ভব বলা! যাইতে পারে না, 
সেইরূপ উপরিউক্ত স্থলেও বৈচিত্র্যের উৎপত্তি অন্তো্তাশ্রয়াত্মক বলিয়া অসন্ভব বলা উচিত 
নছে। যেরূপ ছইখানি পাতলা তক্তা পরস্পরের আশ্রয়ে উর্ধভাবে অবস্থিত হইলে, উহাদের 
উর্দস্থিতি অন্যোন্যাশ্রয়াত্মক বলিয়। অসস্ভব বলা যাইতে পারে না, যেরূপ ছুইথানি কাষ্টের 
পরস্পর সংঘর্ষে অগ্নি উত্থিত হইলে, এরূপ অগ্নির উৎপত্তি পরস্পরাশ্রস়াত্মক বলিয়া অসম্ভব 
বল! ধাইতে পারে না, সেইরূপ উপরিউক্ত স্থলেও বৈচিত্র্যের উৎপত্তি অন্তোস্তাশ্রয়াত্মক বলিয়া 
অসম্ভব বল! উচিত নহে । এইরূপে জীব ও জীবভোগ্য পদার্থ পরস্পরগ্রভাবে নানাবিধ 
হুওয়ায় বিশ্বও নান! বৈচিত্র্যযুক্ত হইয়াছে । 

অতঃপর জীবের স্বরূপ নিন্ূপিত হইতেছে । জীবে ও শিবে বাস্তবিক পক্ষে কোন ভেদ 
নাই, তবে শিবের মারাশক্তি দ্বারা জীবের স্বরূপ অগ্রকাশিত রহিয়াছে বলিয়া জীব ও শিব 
ভিন্নবৎ প্রতীত হয়| যেরূপ অতিক্ষুদ্র বীজে স্ুমহৎ বটবৃক্ষের স্বরূপ অনভিব্যক্ত ভাবে 
থাকে এবং অন্কৃল অবস্থার সেই অতিক্ষুদ্র বীর যেরূপ মহামহীকুহে পরিণত হয়, সেইক্প 
ুত্রশক্তি মানবেও পরমমহেশ্বরের সর্বপ্রকার এ্রশ্বরিক ক্ষমত! অনভিব্যস্ত অবস্থায় রহিয়াছে 
এবং অন্থকুল অবস্থায় সেই ক্ষুদ্রশক্তি মানবও পরমমাহেশ্বধ্য লাভ করিতে পারে। আরও 
যেমন ভগবানের শরীর এই বিশ্বই, সেইবূপ জীবের শরীরও সন্কুচিত বিশ্বাত্বক । মানব- 
শরীরের কোন্‌ অংশ বিশ্বের কোন্‌ অংশের অনুরূপ, তাহা! নান! পুরাঁণ-তস্ত্রাদিতে বিবৃত 
হুইয়াছে। তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য যোগিজনবোধ্য, এ জন্ত তাহা উল্লিধিত হুইল না। বন্ততঃ 
জীব ও শিবের অভেদ-তন্বই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের সার কথ! । এই মতে এই তত্ত্বের পরিজ্ঞানেই 
যুক্তি হয় ও ইহার অপরিজ্ঞানেই বন্ধন হুয়। 

যখন চিন্দাত্ম। পরমেশ্বর নিজের ন্বাতস্ত্রযবশতঃ আপনাকে নান! রূপে প্রকাশিত করিতে 
ইচ্ছ! করেন, তখন তাঁহার ইচ্ছাদদিশক্তি বস্তুতঃ অসন্ুচিত থাকিলেও সন্কুচিতের ভার প্রকাশ 
পার এবং তখনই ইনি সংসারী। জীবরূপে প্রতীয়মান হন। এই সময় তাহার অব্যাহত 
ইচ্ছাশক্তি অনভিব্যক্ত হওয়াতে, তিনি আপনাকে অপূর্ণ মনে করেন। তাহার জনশক্তি 
সন্ভুচিতবৎ হুওয়ায়, তিনি দেহকেই আত্মা বলিয়া! তাবেন। তাহার ক্রিয়াশক্তি পরিমিত 
হওয়াতে তিনি গুভাগুভ অনুষ্ঠানে রত হুন। তাহার অন্তান্ত শক্তিও সম্কুচিতবৎ হইয়! বার়। 
এইকূপে তিনি শক্কি-দরিজ হইয়া নংসারী আখ্যা! লাভ করেন। নিজের শক্তির বিকাশ 
হইলে, আবার শিব হন। | 

এখন মুক্তির উপায় বর্ণিত হইতেছে। চিদানন্ন লাত হইলে অর্থাৎ প্বরূপাবস্থানের 
আনন্দ অন্জুতবের সামর্থ্য হইলে, “আমি চিনা, দেহাদিভিয্স*, এইবপ মৃড় প্রতিপতি জন্মে । 
এই সময় দেহান্নির অন্থভব বর্তমান থাকে, কিন্ত তাহা হইলেও তখন “আমি দেহাদিতির 
চিন্া্র” এইরূপ প্রবলতর জান বিভমান থাকায়, ঘেহাদিজ্ঞাঁন জীবকে বিপথচালিত করিতে 
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পারে না। এইরূপ অবস্থাকে জীবনুক্ত অবস্থা বলে। (দদলুবভ হইলে আত্মজ্ঞান ও 
জীবন্বুক্তি হয়। চিদানন্দলাভ কিরূপে হয়? মধ্যৰিকাশ হইলে চিদানন্বলাঁভ হয়। মধ্য- 
বিকাশ কিরূপে হয়, ভাহা৷ বল! হইতেছে । সকলের অস্তরতমক্ধপে বর্তমান ও সকল বস্তর 
দ্বরূপপ্রকাশক বলিয়৷ সংবিৎ ( চৈতন্ত )কেই মধ্য বলা হয় । এই সংবিতের স্বরূপ মায়াদশায় 
পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীবদেহকে আশ্রয় করে। এজন্ত জীবগণ দেহদ্বার ব্যতিরেকে জ্ঞানলাভ 
করিতে পারে না। সংবিৎ অসংখ্য নাড়ীপথে সমস্ত দেহ আশ্রয় করিয়া আছে। তথাপি 
গ্রধানতঃ ইহ ব্রন্ধরন্ধ, হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের মূল পথ্যস্ত মধ্যমনাড়ী বা ব্রহ্মনাড়ী 
আশ্রয়ে অবস্থিত। কেন নাঃ এই মধ্যম নাড়ী হইতে সকল মনোবৃত্তির উদয় হয় ও ইহাতেই 
সকল বৃত্তির লয় হয়। এনপ হইলেও বদ্ধ জীব্গণের সংবিৎ সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থান করে। 
যখন এই সংবিতের সক্কোটভাব দূরীভূত হুইয়া ইহা! বিকশিত হয় অথবা মধ্যতৃত ব্রহ্মনাড়ী 
বিকশিত হয়, তখন জীব চিদানন্দ লাভ করিয়া জীবন্ুক্ত হয়। 
উপরিউক্ত মধ্যবিকাশের কতকগুলি উপায় কথিত হুয়। (১) বিকল্পক্ষয়ের দ্বার! মধ্য 

বিকাশ হুয়। এই উপায় স্থুখকর; কারণ, ইহাতে প্রাপায়াম, মুদ্রাবন্ধ প্রভৃতি যন্ত্রণাময় ব্যাপারের 
অনুষ্ঠান করিতে হয় না। আমাদের আত্মস্বরূপে অবস্থিতির প্রতিবন্ধক আমাদের মনের 
সক্কল্প-বিকল্প। আমর! যদি কিছুই চিন্ত! না করি, তাহ হইলে সকল বিকল্প ক্ষয় হয় অর্থাৎ 
আমাদের মনে কোন প্রকার সঙ্কল্প-বিকল্প উপস্থিত হয় না এবং তাহা! হইলেই আমর! স্বরূপে 
অবস্থান করিতে পারি এবং তাহ! হইলেই দংবিতের বিকাশ হয়। আমাদের সমন্ত জ্ঞানেই 
কোন না কোন বাহ বিষয় রহিয়াছে । এই বাহ্‌ বিষঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলেই, শুদ্ধ চৈতন্ত- 
মাত্র অবশিষ্ট থাকে । ইহাকে ত্বরূপে অবস্থান বলে। তাহ! হইতেই চিদানন্ম লাভ হয়। 
অতএব এই চিদানন্দ লান্ভ করিতে হইলে সমস্ত বাহ্‌ বিষয়ের চিন্তা ত্যাগ করিতে হয় বা 
অকিঞ্চিচ্চিন্তক হইতে হর । তাহা হইলেই সংবিৎ বিকশিত হয়। শিবহ্ত্রে এই উপায়কে 
শাস্ভব উপায় বল! হইয়াছে এবং এই উপায়ই সর্বপ্রথম নির্দিই হইয়াছে। বুদ্ধদেবও 
শৃন্ত ভাবনা ছারা নির্ববাণ লাভের উপদেশ দিয়াছেন। (২) দ্বিতীগ উপায় শক্তি-সঙ্কোচ। 
এই উপার় কঠোপনিষদের চতুর্থ বলীর (ব! ত্বিতীপ্াধ্যায়ের প্রথম বল্লীর) প্রথম মন্ত্রে 
নির্দিষ্ট হুইরাছে। 

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়সু- 

সন্মাৎ পরাক্‌ পশ্ঠতি নাস্তরাত্মন্‌। 

কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগায্মানমৈক্ষদ্‌ 

আবৃত্তচন্ছ্রমৃতত্বমশ্সন্‌ ॥ 

পরমেশ্বর ইন্রিয়সকল বহিষ্ুথ করিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিয়াছেন, এজন্ত তাহার! 

বাহিরের বস্তকেই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কোন উদ্ভমশালী পুরুষ বাহ্‌ বন্ধ 
হইতে উহাদিগকে ব্যাবৃত্ত বা সন্ুচিত করিয়া চিদবানন্ধ উপভোগ করিতে করিতে প্রতযগাত্মাকে 


১৭৪ সাহিত্য-পরিষ-পত্তরিক৷ [ ওর সংখ্যা 


দেখেন। (৩) তৃতীয় উপাঁয় শক্তির বিকাঁশ অর্থাৎ অন্তিগুঢ় সমস্ত শক্ষির যুগপৎ বিশ্ফাঁরণ। 
আমর! যখন কোন বস্ত দেখি, তখন আমরা সেই বস্তকে জানিতে পারি এবং নিজকেও 
আংশিক ভাবে ( অর্থাৎ সেই বস্তর দর রূপে ) জানিতে গাঁরি। অন্ত বস্ত দেখিলে, নিজেকে 
সেই অন্ত বন্তর ভ্রুরূপে আংশিকভাবে জানিতে পারি। আবার যখন কোন শব্ধ শুনি, তখন 
আমর! সেই শবকে জানিতে পারি এবং নিজেকেও আংশিকভাবে (অর্থাৎ সেই শবের 
শ্রোত্রূপে ) জানিতে পারি। এইরূপ আমরা সমস্ত সময়ই নিজেকে জানিতেছি বটে, কিন্ত 
তাহা আংশিকভাবে মা্। কিন্তু যদি চেষ্টা দ্বারা আমাদের সমস্ত গুড় শক্তির প্রয়োগ করিয়! 
আমরা নিদধেকে সর্ধভাবে জানিতে পারি, তাহ হইলেই আমাদের শ্বরূপের বধার্থ জ্ঞান হয় ও 
তাহাতেই চিদানন্দ লাভ করিতে পারি। কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের মন এক একটি বিষয়ই 
এক এক সময়ে গ্রহণ করে, এ জন্ত আমরা কেবল আমাদিগকে আংশিক ভাবে জানিতে 
পারি। এই অপূর্ণত। দূর হইয়া! সমস্ত শক্তির বিকাশ হইলেও শিবন্ব লাভ হুয়। শিবস্থত্রে এই 
উপায়কে শাক্ত উপায় বলা হইয়াছে । (৪) চতুর্থ উপায় বাহচ্ছেদ বা! প্রাণাপানের গতি- 
বিচ্ছেদ । যোগনুজে ইহাকে সমাধিলাভের উপায় বল! হইয়াছে । জ্ঞানগর্ভে উক্ত হুইয়াছে,_- 
যে ব্যক্তি স্বরবর্ণরহিত ককারহকারাদি প্রায় বর্ণ উচ্চারণপুর্ববক প্রাণাপানের গতি বিচ্ছেদ 
করে ও হৃৎপন্কদমধ্যে চিত্ত নিছিত করে, তাহার হ্ৃদয়ান্বকার বিদীর্ণ করিয়৷ তাদ্শ 
ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার অস্থুর উদ্দিত হয়, যাহা পণ্ডরও পরমমাহেশ্বর্্য জন্মাইতে সমর্থ। 
আঘ্তস্ত-কোটিনিভালন, আনন্দপুর্ণন্বাতআ্মভাবন! প্রসৃতি আরও নান! উপায়ে চিদানন্ম লাভ 
হইতে পারে। 

উক্ত উপার-সকলের অভ্যাসে নিত্য সমাধিলাভ হয়। তাহা হইলেই নিজের পুর্ণন্বরূপে 
অবস্থান ঘটে এবং ঈশ্বরতাগ্রাপ্তি হয়ণ এ পর্য্যন্ত যাহ। বল হুইল, তাহ] ক্ষেমরাজককত 
প্রত্যভিজ্ঞা্বদয় হইতে সংগৃহীত । এই গ্রস্থখানির রচন! সরল হইলেও, অপরিচিত পারি- 
ভাষিক শব্বস্কুল বলিয়া ইহার অনেক স্থল বুঝ! যাঁয় না । যাহা বুঝা গেল, তাহারই সংক্ষি্ 
মন্দ উপরে বর্ণিত হইল 


শধীরেশচন্জ্র বিদ্ঞারত্ 


জ্ঞানদীসের পদাবলী 


বৈষব পদ্দকর্তাদিগের মধ্যে জ্ঞানদাসের স্থান: অতি উচ্চ। বনু মনীষী সমালোচক 
বিস্তাপতি ও চস্তীদাঁসের পরেই জানদাসের স্থান নির্দেশ করিয়া! থাকেন; কেহ কেহ ৰা 
জ্ঞানদাস অপেক্ষা গৌবিন্দদাঁসকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচন! করেন। বন্ততঃ শ্রীচৈতন্তদেবের পরবর্তী 
সার্ধ শতাধিক বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের মধ্যে জ্ঞানদাস ও গোঁবিন্বদাসই যে কবিত্ব-বিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে সমালোঁচকগণমধ্যে মত-ভেদ দেখা যাঁয় না। দ্বর্গায় হেমবাবু ও নবীন- 
বাবুর মত বিভিন্ন প্রকৃতির ছই জন কবিব মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর, এক কথায় ইহার উত্তর 
দেওয়া যেরূপ অসম্ভব, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এক কথায় ইহার উত্তর 
দেওয়াও সেইয়প অসন্ভব। এই জটিল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে উল্লিখিত 
কবিদিগের মধো কাহার কি বিশেষত্ব,_তীহাঁরা কে কোন্‌ শ্রেণীর রচনায় অধিক দক্ষতা 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্তক হয়) উন! মীমাংসিত 
হইলে তাহাদিগের মধ্যে তুলনায় সমালোচনা! কিয়ৎপরিমাঁণে সুসাধ্য হইতে পারে। জ্ঞান- 
দাস ও গোঁবিন্দদাঁস সমসাময়িক কবি ছিলেন; নরহরি চক্রবর্তীর পভক্তিরত্বাকর” গ্রন্থের 
বর্ণনায় আমর! উভয়কেই তর্দানীস্তন অন্তান্ত বৈষব মহাজনগণ সহকারে খেতুরীর শ্রবিগ্রহ- 
প্রতিষ্ঠা'মহোৎসবে উপস্থিত দেখিতে পাই। জ্ঞানদাঁস ও গোবিন্বদাঁস উভয়েই সংস্কৃত, 
বাঙ্গাল! ও হিন্দী, মৈথিল প্রভৃতি ভাষা-সাহিত্যে পারদর্শা ছিলেন এবং উভয়েই পূর্ববর্তী 
শ্রেষ্ঠ পদকর্থ। জয়দেব, বিস্তাপতি ও চণ্ীদাসের আদর্শে পদ-রচন! করিয়াছেন ) তথাপি 
গোবিন্দদাসের পদাবলীতে বিস্তাপতির--বিশেষতঃ জয়ঃদবের প্রভাব যেরূপ সুস্পষ্ট, জ্ঞানদাসের 
পদাবলীতে সেরূপ নহে; তীঁহার পদ-সমূহে নার,রের শ্বভাঁব-কৰি চত্তীদাসের প্রভাবই 
জুপরিস্ফুট। গোবিন্দদাঁস যেরূপ জয়দেবের অপূর্ব অনুকরণে সুললিত অন্থপ্রাস-যোজনা, 
পদ-মাধুর্ধ্য ও অলঙ্কার-চাতূর্য্য প্রদর্শন করিয়া, আমার্দিগের বিশ্ব ও প্রীতির উৎপাদন 
করেন, জানদাসও সেইরূপ চণ্ীদাসের স্ার প্রাঞ্জল ও সুগভীর রসপূর্ণ রচনায় আমান্দিগকে 
বিমোহিত করিয়া থাকেন। জ্ঞানদাসের এই উত্রৃষ্ট পদগ্লি প্রায় সমস্তই চণ্ডীদাসের স্তায় 
অমিশ্র বাঙ্গাল ভাষায় রচিত। গোবিদ্দদাসের অমিশ্র বাঙ্গাল! পদ ছুই চারিটি পাওয়া গেলেও, 
সেইগুলি তাঁহার উৎকৃষ্ট পদ বলিয়া গণ্য কর! বাইতে পারে না ১ কিন্তু জানদাসের-_- 


“দেখ রি সখি শ্টামচন্ৰ 
ইন্দুদনি রাধিকা। 

বিবিধ যন্ত্র যুবতিবৃন্দ 
গাওয়ে রাগ-মালিক ॥ 








+ ম্লাজসাহী, উত্তরবঙ্গ -মাহিত্য-সশ্মি লনের ৮ম অধিবেশনে পঠিত । 


১৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্িকা [সংখ্যা 
মন্দ-পবন কুঞ্জ-ভবন 
কুন্থম-গন্ধ-মাধুরী। 
মদন-রাজ নব সমাজ 
জরমর-ভ্রমরি-চাতুরী ॥ 
প্রভৃতি ব্রজবুলি পদগুলি বিস্তাপতি ও গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট মৈথিল ও ব্রজবুলি পদের সহিত 
তুলনার অযোগ্য নহে । পক্ষান্তরে জানদাসের-_ 
“দেখ্যা আইলাম তারে সই দেখ্যা আইলাম তারে। 
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে ॥* 
“সই কি ন! সে বধুর প্রেম। 


আঁখি পালটিতে নহে পরতীত 
যেন দারিদ্রের কেম ॥” 

“হাসিয়! হাসিয়। মুখ নিরথিয়া 
মধুর কথাটি কয়। 

ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে 


পথের নিকটে রয় ॥* 

ইত্যাদি সরল, মধুর ও গভীর ভাবপুণ বাঙ্গাল! পদগুলির তুলনা-স্থল সমগ্র পদাবলি-সাহিত্যে ও 
বিরল। সুতরাং গোবিন্বদাসের ব্রঙ্গ-ঝুলি পদাবলী অন্ুপ্রাস, পদ-লালিত্য ও অলঙ্কার- 
পারিপাট্য বিষয়ে অতুলনীয্প বলিয়! স্বীকার করিলেও বাঙ্গালা ও ব্রজ-বুলি--উভয়বিধ 
উৎকৃষ্ট পদ-রচনায় দক্ষতা ও অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ অত্যুতৎকষ্ট বাঙ্গাল! পদ-রচনার জন্ত বাঙ্গাল! 
ভাষার গীতি-কবিদিগের মধ্যে চণ্তীদাসের পরেই জ্ঞানদাঁসের স্থান নির্দেশ করিলে কোনরূপেই 
অপন্গত হইবে না। 

এইরূপ একজন অতি শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবির পদাবলী বিশুদ্বরূপে প্রকাশিত ও প্রচারিত 
হওয়! যে একাস্ত বাঞ্ছনীয়, তাহা বল! বাহুল্য । ছঃখের বিষয় এই যে, স্বর্মগত রমনীমোহ্ন মল্লিক 
মহাশয় ব্যতীত জ্ঞানদাসের সমগ্র পদাবলীর প্রকাশ-কার্ষে আর কেহই অগ্রসর হন নাই। 
রমণীবাবু চণ্ীদাসের পদাবলীর ন্তায় জ্ঞানদাসের পদাবলীরও একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত 
করিয়। সাহিত্যান্থরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন “হইয়। গিয়াছেন ; কিন্তু হম্তলিখিত 
প্রাচীন বিশুদ্ধ আদর্শ পুথির অসস্ভাব কিংবা অন্ত যে কারণেই হউক, রষনীবাধুর চণ্ডীদাসের 
সংস্করণের ভায় জ্ঞান্দাসের সংস্করণেও বহু স্থলে পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে। 
আমরা! ইতিপূর্বে ১৩২৯ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় প্প্রাচীন পদাবলী ও 
পদকর্তৃগণ” ঈর্ষক প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের পদাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে কর্তব্যের অনুরোধে রমনী 
বাবুর কতকগুলি পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি প্রদর্শিত করিয়া বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ের জন্ত 
সাধ্যান্ছসারে চেষ্টা করিয়াছি। জানদাসের কবিত্বের সমা লোটন! ইতিপূর্বে অন্ন-বিস্তর অনেকেই 


সন ১৩২২ ] জ্ঞানদাঁসের পদাবলী ১৭৭ 


করিয়াছেন; কিন্তু তাছার পদাবলীর পাঠ ও অর্থের অদঙ্গতি সন্থন্ধে ইতিপূর্বে কোন 
আলোচনা হইয়াছে বলির আমর! জানি না ) সুতরাং অস্ধ সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে সমাগত 
নৃধীমগ্ডলীর সমক্ষে আমর! প্রচলিত প্রথা অনুসারে জ্ঞানদাসের কবিস্বের সমালোচনা ন! 
করিয়া যদি তাছার পদাবলীর উক্ত অসঙ্গতি ও উহ1 নিবারণের উপায় সম্বন্ধে কিঞ্িৎ আলোচন! 
করি, তাহা হইলে বোধ হয়, অসঙ্গত কিংবা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রধানতঃ যে সকল কারণে 
জ্ঞানদাসের পদাবলীর পাঠ-বিক্কৃতি গিয়াছে, আমরা সংক্ষেপে সেই কারণগুলির উল্লেখ 
করিয়া পরে দৃষ্টান্ত সহ উহাদিগের সন্ধে বিস্তৃত আলোচন। করিব। 

১ম। অক্ষর-বিনিময়-জনিত পাঠ-বিক্কতি । “স+ ও 'শ', ব ও “র, লা ও “নন, জা ও 
“য' এবং “ও? ও “তু” অক্ষরের বিনিময়-জনিত গোলযোগ ইহার প্রধান দৃষ্টাত্তস্থল। 

২য়। অক্ষরচ্যুতি-জনিত পাঠ-বিক্কৃতি। 

ওয়। শব্ব-চ্যুতি-জনিত পাঠ-বিক্কৃতি। 

৪র্থ। অতিরিক্ত শব-প্রয়োগ-জনিত পাঠ-বিকতি । 

€ম। পদচ্ছেদের অভাব কিংবা অপ-ব্যবহার-জনিত পাঠবিক্কৃতি | 

৬ষ্ঠ। ভগিতার গোলযোগে পাঠ-বিককৃতি। 

৭ম। উল্লিখিত একাধিক কারণে পাঠ-বিক্কৃতি। 

পাঠ-বিক্কৃতি . ঘটিলে অর্থ-বিক্কৃতিও অনিবার্য হইয়া পড়ে; ম্থতরাং পাঠ-বিককতির 
উল্লিখিত কারণগুলি অর্থ-বিকৃতিরও কারণ বটে) পাঠ-বিকৃতি না থাঁকিলেও শন্বার্থের 
বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে প্ররুত অর্থ-বোঁধ না হইয়া অসন্ধ্যাখ্যার কারণ হইতে পারে ॥ এই 
জাতীয় অর্থের অদঙ্গতির কয়েকটি দৃষ্ান্তও আমরা! প্রদর্শন করিব। 

আমর! যথাক্রমে এই সকল পাঠ ও অর্থ-বিক্কতির সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 


পাঠ-বিকৃতি 
১ম। অক্ষর-বিনিময় 
(১) নস” ও “'-কারের গোলযোগ 


প্রাচীন হুন্তলিখিত পুধিতে “শ”কারৈর পরিবর্তে প্রায় সর্বজই স-কারের ব্যবহার সৃষ্ট 
হয়) কিন্তু কোন কোন স্থলে “দ+কারের পরিবর্তেও “শ+কার ব্যবহৃত হইয়াছে । হিন্দী 
ও মৈথিলভাষায় “শ*কার প্রায় সর্বত্রই *স”কার অর্থাৎ ইংরেজি (9) অক্ষরের তায 
উচ্চারিত হুয় বলিয়!, হিন্দী ও মৈথিল ভাষার “্াম', 'শাঙুন”, "শিঙ্গার' প্রভৃতি শব্দ 
কাম”, 'সাঙন”, “সিঙ্গার লিখিত হইলেও বাঙ্গাল! ভাষায়, এমন কি, ব্রজ-বুলি পদ্দাবলীতে 
পর্ধ্যস্ত “স” ও “শর” ইংরেজি (৪1) অক্ষরের স্তায় উচ্চারিত হওয়ায় ব্যাকরণ ও বু[ৎপত্ধির 
দিকে লক্ষ্য না করিয়া! “শকারের পরিবর্তে *স'কারের ব্যবহার নিরর্থক ও অসঙ্গত 

১৬১ 


১৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওর সংখ্যা 


বিবেচনায় বলীয় পদাবলীর সম্পাদকগণ আধুনিক বাঙ্গাল! ভাষার রীতি অস্থ্সাঁরেই “সি ও 
শ”কারের পার্থক্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রাচীন হম্তলিখিত পুধিতে “স*- 
কারের বাহুল্যবশতঃ উহাতে যে কচিৎ “স+কারের পরিবর্তেও “শ/কাঁর ব্যবহৃত হইয়া 
থাকিতে পারে, ইহা বিস্থৃত হওয়ায় পাঠ-বিক্কতির কারণ ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্ত বথা,স-রমণী 
বাবুর সংস্করণে-. 

“গুনহ মাধব কহলু তোয় 

শমতি না দেই দিন রজনী রোয় ॥” 

১ম পৃষ্ঠা । 
"এবে দিন ছই তিন দেখিয়ে আন ছান্দে। 
ডাঁকিলে শমতি ন! দেয় আঁখি মেলি কান্দে ॥* 
৫ম পৃষ্ঠা! । 
রমণী বাবু “শমতি না দেই” বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন-__*শাস্তি প্রাপ্ত হয় না। শমতি-_ 
শমত1।” প্রথম উদাহরণে "শাস্তি অর্থ কথঞফ্চিৎ সংলগ্ন হইলেও গ্ডাকিলে শমতি ন! দেয়” 
বাক্যে কোনরূপেই শান্তি বা “শমতা” অর্থ সঙ্গত হইতে পাল না। সুতরাং এ স্থলে 
“শরমতি” শব্ধের আর একটি সঙ্গত অর্থ খুঁজিয়া' বাহির করা আবশ্তক ; সেইরূপ কোন 
অর্থের উদ্ভাবন করিতে না পারিয়াই বোধ হয় রমণীবাবু শেষোক্ত স্থলে “শমতি শবের 
অর্থ লিখেন নাই। বস্ততঃ "শাস্তি? ব৷ “শমতা+ অর্থ প্রথম উদ্দাহরণেও সঙ্গত হুইতে 
পারে না; *শাস্তি বা শমত পাওয়া” অর্থে "শাস্তি বা শমতা৷ দেওয়া” বাক্যের প্রয়োগ 
নিতান্ত বিরুদ্ধার্থজ্ঞাপক সন্দেহ নাই। আমাদিগের দৃই পদকল্পতরুর চারিখান হস্তলিখিত 
পুধিতেই 'শমতি” স্থলে “সমতি” পাঠ' আছে। 'সমতি* শবটি সংস্কৃত “স্‌ম্মতি” শব-জাত ) 
হিন্দী ভাষায় “সম্মতি* অর্থে “হুম্তী” শব্দের ব্যবহার আছে*; সম্মতি অর্থে পদাবলি- 
সাহিত্যের অন্তঅও 'সমতি' শবের প্রয়োগ দেখা যার, যথা 
*সরস-বিরসময়ি ইঙ্গিতে রসবতি 
অসমতি সমতি বুঝাব।” 
_রাঁধামোহন ) পদকল্পতরুর ৪৪৮ সংখ্যক পদ । 
জ্ঞানদাসের উদ্ধৃত উদ্দাহুরণ ছইটিতে “সমতি পাঠ ও উহার “সন্ঘতি' বা সাড়া 

দেওয়া অর্থই স্ুমগত; সুতরাং এ স্থলে যে "কার ও “শকারের গোলযোগ হেতু 
পাঠ-বিকৃতি ও তজ্জন্ত অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা বাইতে পারে। 
পুর্ববঙ্গে নিয়শ্রেণীর লোকের! “দাড়া দেওয়া” অর্থে "সুমৈড় দেওয়া” বাক্যের ব্যবহার 
করিয়। থাকে । আমাদিগের বিবেচন! হয় যে, “সম্মতি” শব্ধ হইতেই এই *আুমড়ি” বা 





* ভীকাগ ফ্যালনের হিন্তৃহানী-ইংরেছী অভিধানে “হস্‌.ঠী') শব্দ দেখুর । 


লন ১৩২২ ] জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৭৯ 
“ুমৈড় শব্ধ উদ্ভূত হইয়াছে ; কারণ, অস্ত্য 'ত” অক্ষর অপভ্রংশে পড়, অঙ্গরে পরিবর্তিত 
হওয়ার দৃষ্টান্ত বাঙ্গাল! ও হিন্দী ভাষায় একান্ত বিরল নহে। বথা_(সংস্কত ) 'পতন+__ 
( বাঙ্গাল ) পড়ন ) (সংস্কৃত ) উদ্কৃত*-_( বাঙ্গাল!) “উদড়া”, (হিন্দী) 'উধেড়া” ) সেংস্কত) 
অর্ধাবৃত--বোঙগাল! ) “আউদড়', “আহুড়') (সংস্কৃত ) “নিঞ্জিত'_-( বাঙ্গালা ) 'নিজড়া?। 
“সাড়া” শবটির সহিত “মুমৈড়' শব্ষের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা চিন্তনীয়। 


(২) ব-কা ও কারের গোলযোগ 


প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে 'ব' ও “র” অক্ষর ছুইটি সর্বত্র বিভিম্নরূপে লিখিত হয় 
নাই। কোন কোন পুথিতে “র? অক্ষর “-কারের ন্তায় এবং 'ব অক্ষরটি “ব' অর্থাৎ 
হসস্ত “ব”-কারের ন্যায় দৃ্ হয়; হসন্ত চিহ্নটি আবার অনেক স্থলে লিপিকর-প্রমাদে 
পরিত্যক্ত হইয়া 'ব ও “র” অক্ষরের ভেদ-চিন্ক লুণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। একপ স্থলে 
শবের অর্থ ছ্বারা “ব+ ও “র+ স্থির করা ব্যতীত অন্ত উপায় নাই; সুতরাং বিচার্ধ্য 
শব্ষটির অর্থ না বুঝিতে পারায় অনেক সময়ে যে, “ব” ও ্র+-কারের গোলযোগ হেতু 
পাঠ-বিভ্রাট খটিবে-_ইছ1! সহজেই বুঝা যাইতে পারে। “ক ও "র'-কারের গোলধোগের 
ষ্ান্ত পদাবলি-সাহিত্যে অনেক দেখ! যায়) আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে নিয়ে 
কতকগুলি ছৃষ্টান্ত উদ্ধত করিতেছি।, 
মা “মুখে হাসি মিশা বাণী বায়। 
রমিয়৷ অমিয়! বিধু জগত মাতায় ॥”--২০ পৃষ্ঠ! 
“তাহে হাসি কয় কথ! খানি। 
অমিয়া,রমিয়া বিধুর পড়িল 'অবনী ॥”-_-২১ পৃষ্ঠা। 


বল! বাহুল্য যে, “রমিয়া” পাঠে কোন সঙ্গত অর্থ পাওয়! যায় না) উভয় স্থলেই 
“মিয়া, শব্ধের পরিবর্তে “মিয়া” পাঠ হইবে। “বান্ব/ এই অস্মাপিকা ক্রিয়া-পদ ও 
“বমিত' এই ক্ত প্রত্যন়াস্ত বিশেষণ উভয়ের অপভ্রংশ হইতেই “বমিয়া” শব্ধ হইতে পারে) 
দ্বিতীয় উদাহরণে “বমন করিয়া” অর্থে “বমিয়াঃ শবের প্রয়োগ ব্যাকরণ-সিদ্কধ নহে 
বলিয়৷ ধাঁহারা আপত্তি করেন, তীহারা «বমিয়া” শব্দের “বমিত” অর্থ গ্রহণ করিতে 
পারেন) বন্ততঃ “বমিত' অর্থে “বমিয়/ শব্দের প্রয়োগ পদাবলি-সাছিত্যে দুষ্ট হয় না,-- 
সুতরাং আমাদিগের মতে দ্বিতীয় উদাহরণের অশুদ্ধ প্রয়োগ কবি-প্রয়োগ বলিয়! সমর্থন 
করাই সমীচীন গন্থ! । 
পুনশ্চ ছৃষটাস্ত বখা,-_. 
“দেখবি মোহন গোকুল-চন্দ। 
রাঁধা রসবতী রদিকা-শিরোমণি 
নব পরিচয় অস্থবন্ধ ॥*--.২৬ পৃ! | 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [৬ সংখা 


“দেখবি সথি হাম চন্দ 
ইন্দৃবদনী রাধিকা ।” --১২১ পৃষ্ঠা 

“দেখিবে' অর্থ এ স্থলে সুমঙ্গত নহে; আমাদিগের দৃষ্ই তিনখান1 হম্তলিখিত পুধিতে 
“দেখ রি” পাঠ আছে। রি? ও বাঙ্গালা €রে' সমার্থক ) প্রভেদ এই ষে, হিন্্ীতে স্ত্রীলোকের 


সন্বোধনেই রি? ব্াবন্ধত হয়) যথা,_ 
“রসে বরথা রিত.মে কৈসে রহ" একলি 
বীতি রয়না দিন বিপদ ভেল ভারি 
এরি সখি রি।*-_হিন্দী গীত। 


পদাবলি-সাহিত্যের অন্যত্রও *রি' দৃষ্ট হয়; যথা,__ 
“আলি রি হামরা তোহারি কিয়ে নহিয়ে। 


যো তুয়৷ দুখে ছথার়ত শত গুণ 


তাহারে কি বেদন ন৷ কহিয়ে॥” 
বিন্দু; পঁক-ত,৭১ সংখ্যক পদ। 


১৮৫ 


পুনশ্চ বা, 
“গিরিবর নিকট খেলত শ্ঠামস্থন্দর 


ঘৃর্ণিত নয়ন বিশাল। 
নৌতুন ভূণ হেরিয়া যমুনাতট 
চঞ্চল ধার গোপাল ॥*--৩৬ পৃষ্ঠা । 
বল! বাহুল্য বে, "ধার, পাঠে কোনই অর্থ হয় না) আমাদিগের দৃষ্ই সকলগুলি পুথিতেই 


'ধাব+ পাঠ আছে; উহাতে অর্থ হুইবে-_পনুতন তৃণ দেখিয়া! গোপাল অর্থাৎ ধেনগুর পাল 


(ভ্রীকফ নহে ) চঞ্চল-ভাবে যমুনার তটে ধাবিত হইতেছে।” 
পুনশ্চ বথা-স্” 
“তোমার অধর-রস পানে মোর আশ। 
করজ লিখিয়া লহ মুই তয়! দাস ॥”--২২০ পৃষ্ঠা। 
“এত পরিহারে কহিয়ে তোমারে 
মনে না ভাবিহ আন। 
ফরজ লিখির়া , লেহয়ে আমার 
দাস করি অভিমান ॥”--২২১ পৃষ্ঠা । 

“কয়জ+ শকটি মুসলমান-অধিকার সময়ে আরবী ভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হুইয়াছে। 
উদ্ধৃত স্থলে কর্জপত্র (3020) লিখা অর্থ সংলগ্ন হয় না) দাস-পত্র অর্থাৎ দাসরূপে আত্ম- 
বিক্রয়ই পদকর্তার অভিপ্রেত অর্থ। আমাদিগের দৃষ্ট তিনখান হস্তলিখিত পুধিতে “কবজ' 
পাঠ আছে) আরবী “কবজ” শবের অর্থ “রদিদ”) শতাধিক বৎসর পুর্বে আমাদিগের 


গল ১৬২২] জ্ঞানদাঁসের পদাবলী ১৮৯ 


দেশে বিক্রয় কবালার সঙ্গে একখানা “কবন্ন' লিখিত হইত) তাহাতে কবালার লিখিত 
মূল্যের টাক! প্রাপ্ত হুইয় বিক্রেত1 ক্রেতাকে বিক্রীত ভূমির দখল ত্যাগ করিলেন-- 
এইরূপ 'এবারত' লিখা থাকিত) উদ্ধৃত উদাহরণে ঠিক সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে; 
নুতরাং এ স্থলে “কবজ'ই প্রক্কত পাঠ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


(৩) “ল' ও ন*-কারের গোলষোগ 


প্রাচীন পুথির গল” ও “ন”-অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য অতি হুক্ম। লিপিকরদিগের 
অগ্রনিধানে অনেক স্থলেই সেই সুক্ম পার্থক্যটি রক্ষিত না! হওয়ায় "ল” ও “ন” অক্ষরের 
গোলযোগ হেতু পাঠ-বিক্কৃতির কারণ ঘটিয়াছে। 

“ল” ও "ন-কারের গোলযে।গের সর্বপ্রধান দৃষ্াস্ত “নেহ” ও লেহ+ শব্ব্ধয়। সংস্কৃত 
“স্েছ, শষ্ের অপত্রংশ হইতে “সিনেহ' ও ণনেহ* শব উৎপন্ন হুইয়াছে। পদাবলি-সাহিত্যের 
হম্তলিখিত ও মুদ্রিত গ্রন্থে “নুলেহঃ ও “লেহ” শব্দের বহুল ব্যবহার দুই হয়। বিস্তাপতির 
পদাবলির সম্পাদক গ্রযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় “স্থলেহ ও 'লেহ” শব্ধ অগুদ্ধ বিবেচনার 
সর্বত্রই পসিনেহ” ও “নেছ* লিখিয়াছেন। আমাদিগের বোধ হয়, সনেহ' ও 'নেহ” রূপ 
ছুইটিই প্রাচীনতর। সাহিত্য-পরিষদ্গ্রস্থালয়ে রক্ষিত পদকল্পতরুর একখান! পুথিতে আমরা 
কোথায়ও “লেহ+ -বা “স্ুলেহ” শব্দ পাই নাই, উহাদ্দিগের পরিবর্তে 'নেহ' ও “ম্থনেছঃ 
পাইয়াছি। হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যেও “নেহ' শবেরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়) সুতরাং “ল” ও 
“ন। অক্ষরের গোলযোগ হইতেই প্রথমে “লেহ" ও “মুলেহ” শব্ধ ছুইটির উৎপত্তি হইয়াছে--ইছা! 
অন্থমান করিলে অসঙ্গত হইবে না । কিন্তু ভাষ!-তত্বের আলোচন। করিলে এইরপ ভ্রান্ত 
সাৃক্টের (189 878108) ) অনেক দৃষ্টাস্ত পাওয়। যয়। যে শব্ধ একবার ভাষায় চলিয়া 
গিয়াছে, তাহ! ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ না হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা অসম্ভব। «করিলু”, 'গেলু+ 
ইত্যাদি রূপ “করিঙ্গ+, “গেছু* ইত্যাদি রূপ অপেক্ষা অধিক প্রাচীন ও বিগুদ্ধ হইলেও “করিল 
“গেম! শবগুলিকে এখন অগুদ্ধ বপিয়! ত্যাগ করা যাইতে পারে না। সুতরাং বর্তমান 
সময়ে *লেহ* ও “ম্থুলেহ' শখ ছুইটিকেও পাঠ-বিক্কতির উদাহরণন্বক্ূপ গণ্য করা! অসঙ্গত 
বিবেচনায় আমর! জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে অন্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি ) যথা, 


*অলখিতে হাদয়ক অন্তর অপহর 
পাশরিণ ন! হয় স্বপনে ।*--.২২ পৃষ্ঠা । 
পপুলকি রহ্ল তঙ্ছ পুন পরসঙ্গ। 
নীপ-নিকরে কিয়ে পুজন অনঙ্গ ॥*--২৪ পৃষ্ঠ] 
“জ্ঞান স কহে কাহ়াই পাঞণ্ডনি কর দুর । 
চরণে পরাও তুমি কনয় নূপুর ॥*--১০০ পৃষ্ঠা । 
শরথষ উদ্াহ্রণের 'পাশরিণ পাঠ অর্থ-শৃন্ত ) উহার স্থলে পাপরিল+ পাঠ হইবে) 


১৮২ ___ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা [ ৩য় সংখ্যা 


পামরিল' শব্দের অর্থ 'পসরণ' অর্থাৎ বিন্মরণের যোগ্য! যোগ্য অর্থে ও জভীত কালের 
কত" প্রত্যয়ের অর্থে কবদস্ত-বিভক্তি “ইল” প্রত্যয়াস্ত শের প্রয়োগ পদাধলি-সাহিত্যে অনেক 
আছে? বথা,স্ 
"্যে চিতে দড়াঞাছি সেই সে হয়। 
থেপিল বাণ যেন রাখিল নয় ॥*-_জঞানদাস, ১৭৭ পৃষ্ঠা। 
অর্থাৎ ক্ষিপ্ত বাণ রক্ষণের যোগ্য নহে। 
দ্বিতীয় উদ্বাহরণের 'পুজন” স্থলে 'পুজল' পাঠই সমীচীন বটে) পুজল' শবের কড়ৃপদ 
তন”) পংক্তিদ্বয়ের অর্থ এই যে,” শ্রীরাধার ) দেহ (শ্রীকৃষ্ণের) পুনঃপ্রসঙ্গে রোমাঞ্চিত 
হইয়! রহিল? ( এ তম্থু) কদদ্ব-সমূহ দ্বার! কি (প্রেম-দেবতা ) কন্দর্পকে (সন্ত করার জন্ত ) 


পুজা করিল ?” 
ভৃতীয় উদ্বাহরণের পংক্তি-ছয়_ 
“প্রাণনাথ কি বলিব তোরে। 
জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাব ঘরে ॥ ঞ্র॥ 
তোমার গীত ধটী আমারে দেহ পরি। 


উন করি বান্ধ চূড়া আউলাইয়া কবরী ॥৮ 


ইত্যাদি পদটির ভপিতা। শ্ররাধার সখী-স্থানীয় পদ-বর্তা শ্রাক্ককে বলিতেছেন, _-*ওহে 
গ্রকষ্ণ ! তুমি (শ্রীরাধার) পাগুনি (1) দূর কর এবং চরণে স্বর্ণ-নুপুর পরিধান করাও ।” 
রমণী বাবু “পাগুনি' শবটি “পিগুন” বা “পৈশুন্ত+ শব্বের অপজংশ মনে করিয়াই বোধ হয় 
লিখিয়াছেন-_প্পাওনি--পাপ”। “পাগুনি' শব্দের অস্তিত্ব ও উহার উল্লিখিত অর্থ তর্ক-স্থলে 
শ্বীকার করিয়া লইলেও উহাতে যে এ স্থলে নিতান্ত হাম্ত-জনক অর্থ হত, তাহা বিশেষ করিয়া 
বলিতে হইবে না। বস্ততঃ “পাণুনি* শবই নাই) 'পাশুলি, শবই “ল' ও “৭ অক্ষরের 
গোলযোগ হেতু 'পাশুনি' লিখিত হুইয়াছে। 'পাশুলি” স্ত্রীলোকের পরিধেয় পা-বাপ কিংবা এ 
জাতীয় কোন অলঙ্কার হইবে ) জ্ঞানদান শ্রীরাধার সম্পূর্ণ পুরুষীকরণ উদ্দেস্তে তাহার 'পাগুলী 
খসাইয়া উহার পরিবর্তে পুকুষ-অলঙ্কার নুপুর পরিধান করাইবাক্ন জন্ত সময়োচিত উপদেশ 
প্র্দুন করিয়া, কৌশলে একটু রসিকতা করিয়! লইয়াছেন ; কেন না, নায়ক কর্তৃক নারিকার 
চরণ ধারণ নিতান্তই হান্তকর ও সখীদিগের কৌতুক-জনক, সন্দেহ নাই। 


(8) “জ' ও “কারের গোলযোগ 
প্রাচীন পুধিতে 'ব"' অক্ষরের পরিবর্তে অধিকাংশ স্থলে “জ” অক্ষর ব্যবহৃত হ্ইয়াছে। 
কোন স্থলে “য়* অক্ষরটির পুটুলি লিপিকর-ভ্রমে পরিত্যন্ত হওয়ায় “যর” অক্ষরটি প্রথমে 
“য অক্ষরে এবং পরে আবার কোন পশ্ডিতন্মন্ত লিপিকর কর্তৃক 'জ? অক্ষরে পরিবর্তিত হইয়া 
বিষম গোলযোগের সথষ্ি করিয়াছে । সেইরপ অনেক স্থলে “অ” ও “'আ” অক্ষরের পরিবর্তে 


সন ১৩২২ ] জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৮৩ 


য় ও *য়াঃ অক্ষর ব্যবহৃত হওয়ায়, 'য়+ ও “য়া” অক্ষরের পুটুলি ভূলে পরিত্যক্ত হইয়! আগে 
যব ও “যা” অক্ষরে এবং পরে উহ্ধাই “জ' ও “জা” অক্ষরে পরিবর্তিত হইয়াছে । 
আমরা জ্ঞানদাসের পদ্দাবলী হইতে ইহার ছইটি হাস্তজনক উদাহরণ নিয়ে উদ্ভূত 
করিতেছি, যথা ১ 
“হামর! ছুছ' জন পথে একু মেলি। 
স্থজান জন সে করু আন খেলি ॥*_-২৮ পৃষ্ঠা । 
“উচ্চণ্ড দেখিয়া বেলা ডাকিতে আইন্থ মোরা 
ধতেক গোকুলের রাখ জান। 
একেলা! মন্দির মাঝে আছ তুমি কোন কাজে 
এ তোমার কেমন ঠাকুরাঁণ ॥*__৩২ পৃষ্ঠা । 
গ্রথম উদাহরণের 'মনুজান” পাঠ-স্থলে সো আন” পাঠ হইবে। “সো! আন' শব্দ কোন 
পুথিতে “সো য়ান” লিখিত হওয়ায় ও “য়” অক্ষরের পুটুলিটি ভুলে পরিত্যক্ত হওয়ায় “সো যান' 
শবই পরে কোন পঙ্ডিতন্বন্ত লিপিকর কর্তৃক “ন্ুজান শবে পরিবর্তিত হইয়াছে । 
দ্বিতীয় উদ্বাহরণে “রাখ জান+ কিংবা “রাখজান, কোন পাঠেই অর্থ হয় না; “রাখয়াল+ 
শবাটির “য়” অক্ষরের পুটুলি ভ্রমে পরিত্যক্ত হওয়ায় ও পরে “য” অক্ষর “জ+ অক্ষরে পরিবর্তিত 
হওয়ায় এই.-আপাত-ছুর্বোধ্য পাঠ-বিকৃতির সৃষ্টি করিয়াছে । 'রাখয়াল' ও 'ঠাকুরাল+ শব্খের 
অস্ত্য “ল” অক্ষর “ল+ ও “ন*-কারের গোলযোগে “ন” অক্ষরে পরিবর্তিত হইয়াছে । “ঠাকুরাণী” 
শব্দের অপত্রংশ “ঠাকুরাণ শব্ধ থাকিলেও, 'এ স্থলে উহ্‌! প্রযুক্ত হইতে পারে না) এ স্থলের 
'ঠাকুয়াল” শব্ধ 'ঠাকুরালি+ শব্দেরই রূপান্তর এবং উহার অর্থ “বড়মানষি”। 
(৫) ও, ও “তু? অক্ষরের গোলযোগ 
অনেক প্রাচীন পুধিতেই “ও? অক্ষর ও “ভূ” অক্ষর দেখিতে একই প্রকার । সুতরাং 
উহ্াদিগের গোঁলযোগে যে পা$-বিভ্রাট ঘটিবে, তাহা সহজেই অস্থমেয়। 
জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেখুন,__ 
*উলট কদলী উরু গুরুয়| নিতম্ব । 
ভানদাসের পহ' জিয়ে তুই অবলম্ব ।”_ ৫৫ পৃষ্ঠা । 
তুই” পাঠে কোনই অর্থ হয় না। উদ্ধৃত পংক্তিত্বয় শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনাত্বক চল ঢল 
কসিত কাঞ্চন তন্গু গোরী” ইত্যাদি পদ্দের ভণিতা। জ্ঞানদাস অপূর্বব রসিকতার সহিত 
বলিতেছেন,--”( শ্রীরাধার) উরু উল্ট1 কদলী-তরু (শ্বরূপ)) ও নিতম্ব বিশাল ( অর্থাৎ ঘটের 
স্বরূপ); জ্ঞানদাসের প্রতু ্রক্ঞ্চ ( জলমগ্ন ব্যক্তির ন্তায় ) উহ! আশ্রয় করিয়া! ( ভব-সাগরে ) 
বাচিরা আছেন।” এস্থলে ওই” শব্ধ প্রাচীন পুথিতে “তুই” শব্দের সমানাকার বলিয়। 
পরবর্তী লিপিকর কর্তৃক ভ্রমবশতঃ “তুই” শবে পরিবন্তিত হইয়াছে। 


১৮৪ সাহ্ত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ওর সংখ্যা 


(৬) অন্যান্য অক্ষরের বিপর্ধ্যাস হেতু পাঠ-বিকৃতি 


অন্তান্ত অক্ষরের বিপর্ধ্যাপ-বশতঃও অনেক স্থলে পাঠ-বিকৃতি দৃষ্ট হয়) আমরা নিয়ে 
উহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিতেছি,_ 


“এ সখি এ সখি দেখলু নারী। ূ 
হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি ॥*--২৯ পৃষ্ঠা। 

নায়িকার দর্শন-জনিত আনন্দে যুগ-চতুষ্টয়কে হরণ করিল”-_-এরূপ অর্থ যে নিতান্তই 
অসংলগ্ন, তাহা বল! বাহুল্য । এই পদটি পদকল্পতক্ষ গ্রন্থে নাই। বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
সংগৃহীত *পদরত্বাকর” গ্রন্থে--"হেরইতে হরখে” ইত্যাদি স্থলে “হেরইতে হরখ রহ যুগ 
চারি ॥* পাঠ আছে ; উহাঁয় অর্থ এই যে, “€ নায়িকাকে ) দেখিলে ( সেই ) হর্ষ যুগ-চতুষ্টয়- 
পরিমিত কাল স্থায়ী হইল।” (অতিশয়োদ্ি-অলঙ্কার হার! হর্ষের প্রাবল্য ব্যঞজজিত হইতেছে)। 

পুনশ্চ সেই পদে-_ ৃ 

“পরসে পুছলু হাম তাঁকর নাম। 
ভানদাস কহব রসিক ন্ুজান ॥*-_২৯ পৃষ্ঠা । 

এ স্থলে 'পরসে শবের '্পর্শ করিয়া, অর্থ কোন বূপেই সংলগ্ন হয় না) “পর সে পাঠ 
কল্পন। করিয়া! 'অস্তের নিকট হইতে অর্থ করিলে যদিও কিঞ্চিৎ সংলগ হইতে পারে, কিন্ত 
জ্ঞানদান প্রভৃতি বঙ্গীয় পদকর্তাদিগের পদাবলীতে 'পর সে” শবেের প্রয়োগ দৈখ। যায় না) 
সেইরূপ অর্থ পদ-কর্তার অভিপ্রেত হইলে তিনি পর সঞ্জে লিখিতেন। “পর সঞ্জে, পাঠ 
কোন পুধিতে নাই এবং কল্পনা করিলেও তন্বার! ছন্দোভঙ্গ ঘটে) ন্থুতরাং “পরসে, 
পাঠের পরিবর্তে পদরদ্বাকর গ্রন্থের “পরথে? পাঠই সমীচীন বোধ হয়। "পরখ অর্থাৎ 
পরোক্ষে, কি না শ্রীরাধার অসমক্ষে আমি তাহার নাম (নিকটস্থ লোকদিগকে ) জিজ্ঞাসা 
করিলাম, ইহাই প্র পংক্তির অর্থ। অপরিচিত কুল-কামিনীর নিকট নাম জিজ্ঞাসা কিংবা 
তাহার সমক্ষে অন্তের নিকট তাহার নাম-জিজঞাসা-ইহার কোনটিই ভত্রোচিত নহে) 
সে জন্তই--- | 

“জ্ঞানদাস কহ রসিক সুজান ॥৮ , 

অর্থাৎ জঞানদাস তাহ! দেখিয়। কহিতেছেন, (হে শ্রীক্ষ্ণ!) ভুমি বিলক্ষণ রসিক ও সঙ্জন 
বটে। পদ-রত্বাকরের 'জ্ঞানদাদ কহ? পাঠই শুদ্ধ; কারণ, 'কহব' পাঠে ছন্বঃপতন ঘটে ও 
ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ প্রয়োগের কোন সার্থকতাও দেখা যায় না। 

পুনশ্চ-_ 
“ভুলিল চকোর চাদ জন পাওল 
মন্দিরে নাচয়ে ফেরি।”- ৩৭ পৃষ্ঠা। 


নিত] জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৮৫ 


'ভূলিল”, পাঠে ভাল অর্থ হয় না) 'ভুখিল” অর্থাৎ ক্ষুধিত চকোর যেন চন্ত্রকে 
প্রাপ্ত ইল, ইহাই সঙ্গত অর্থ বটে। 
পুনশ্চ. 
“সর্জনি ও কথ! কখন নয়। 
হাম মুনাগর গুণের সাগর 
পড়িস্থ কোলে ঘুমায় ॥ ক ।--৮২ পৃ 
পদকল্পতরুর চারিখানা হুস্তলিখিত পুধিতে “কখন? স্থলে “কহিল” এবং পদরস্বাকরে 
“কখন? পাঠ আছে। “কহিল নয়, অর্থাৎ “কহিবার যেগ্যে নর" । পদরত্বাকরের “কথন” পাঠ 
অপেক্ষা “কহিল? পাঠই সমীচীন। “কথন” শবে 'থ” অক্ষরটি সাদৃশ্তবশতঃ “খ” অক্ষরে 
পরিবর্তিত হুইয়াই ষে এই পাঠ-বিকৃতির স্থৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায় । 


পুনশ্চ __ 
“বয়স কিশোর মোহন ঠাম 


নিরখি মুরছি পতত কাম 
সজল জলদ শ্তাম ধাম 
পিল বসন দামিনী ।”--১২৬ পৃষ্ঠা । 

আমাদিগের দৃষ্ট কল পুথিতেই 'পতত, স্থলে “পড়ত, পাঠ আছে ? উহ্াই সঙ্গত পাঠ। 
কারণ, হিন্দী, 'মৈবিল কিন্বা! বাঙ্গালা পদাবলি-সাহিত্যে “গত? ধাতুর অপত্রংশ-জাত “পড়ই”, 
পড়ত”, “পড়ল ইত্যাদি পদেরই প্রন্নোগ দুষ্ট হয়, 'পতই+, 'পতত+, পতল ইত্যাদি প্রয়োগ 
কোথাও পাওয়। যায় না। 

“পিগল বসন দামিনী” বাক্যের “পিল” পাঠ বটতুলার মুদ্রিত গ্রন্থে ও উহার আদর্শ 
পুধিতে পাওয়া গেলেও উহা! সমর্থনযোগ্য নহে। পপিঙল' শবে গীত-বর্ণ বুঝায় না, 
সুতরাং উহ! শ্্রীকুষ্ণের তড়িতর্ণ পীত বসনের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না। চণ্তী- 
দাসের 'পরাপনাথকে সপনে দেখিলু” ইত্যাদি নুপ্রসিক্ধ পদের-_ 

“পিয়ল বরণ বসনখানিতে 
মুখানি আমার মোছে।' 
বাকের স্তায় এ স্থলেও তিনথানা প্রাচীন পুিতেই পপয়ল+ পাঠ আছে? “পীত' 
শব হইতেই অপভ্ংশ "পিদ্নল” শব্ব উৎপক্ হইয়াছে; ইহার অন্ত্য “ল” অক্ষরটি ্টামল', 
পিল! প্রভৃতি বকারাস্ত শৰের ত্রান্ত-সাদৃশ্ত হইতে জাত বলিয়াই বিবেচন। হয়। 
পুনশ্চ--_ 


“যে মোর করমে লিখন আছিল 
বিহি ঘটাওল মোরে । 
তোমরা কুলবতী দেখিস চুকতি 


কুল লৈয়! থাক ঘরে ॥”--১৭৩ পৃষ্ঠা । 
২৪ 


১৮৬ সাহিত্য-পরিষগ-পত্রিকা [ওয় সংখ্যা 


“দেখিস্থ চুকতি” বাক্যের ছচুকতি” পাঠে এখানে কোনই অর্থ হয় না) বটতলার মুদ্রিত 
পুস্তকে ও উহার আদর্শ পুথিতে “দেখিন্ু মুকতি”, “পদরসসার” পুথিতে “দেখিলে মুকতিঃ 
পদরত্বাকর ও পদ্কল্পতরুর অন্যতম পুথিতে “দেখিলে মুরতি* এবং অন্ত ছুইথান! পু্থতে 
“দেখিলে কুমতি' পাঠ আছে। শেষোক্ত পাঠের অর্থ-“কুলবতা তোমরা! আমার কুবুদ্ধি 
দেখিলে ;১*( স্থৃতরাং সতর্ক হও) কুল রক্ষা করিয়া গৃহে থাক। তোমরা কুঙ্লবতী, 
তোমাদিগকে দেখিলে মুক্তি হয়”, এইরূপ অর্থ করিলে তীব্র বিজ্রপ প্রকাশ পায়,--প্রিয়- 
সখীদিগের প্রতি সেইরূপ বিদ্রুপোক্তি করার কোন কারণ দেখা যায় না। 

পুনশ্চ." 

*রস নবলেশ দেখায়লি গোঁরী। 
_ পায়লি রতন পুন লেয়লি ছোড়ি ॥*--২১৭ পৃ্ঠা। 

“ছোড়ি” পাঠ সম্পূর্ণ নিরর্থক । . “ছোড়ি” স্থলে শুদ্ধ পাঠ “চোরি+ হুইবে। ইহার 
প্রায় সদৃশ ভাব গোবিন্দদাসের একটি পদে দৃষ্ট হয়) যথা,_ 

“হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরি। 
দেই রতন পুন লেয়লি চোরি ॥” 
প-ক-ত, ৫২ সংখ্যক পদ । 


“হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ । 
নলিনী বিছায়ত কণ্টক-শেজ ॥*--২৩৫ পৃষ্ঠা । 
রমণী বাবু 'উগ” একটি পৃথকু শব্ধ মনে করিয়া! উহার অর্থ লিখিয়াছেন “উগ্র+। 
বন্ততঃ “উগ্র+ অর্থে উগ” শবের প্রয়োগ দেখা যায় না; ধররূপ শব্ধ বা অর্থ থাকিলেও 
“হতে” শবটিকে “হৈতে” কল্পনা করিয়। “হিমকর দিনকর-তেজ হইতে উগ্র” এরপ দৃরাম্বয় ও 
ছরম্বয় না করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না| আমাদিগের দৃষ্ট সকল পুথিতেই "উগইতে” পাঠ 
আছে) 'উগইতে শবের অর্থ এখানে “উদ্দিত হইলে) সুতরাং “হিমকর উগইতে' ইত্যাদি 
বাক্যের অর্থ--চন্দ্র উদ্দিত হইলে সুর্য্যের তেজ (বিস্তার করে) অর্থাৎ শ্রীরাধার বিরহ- 
জনিত সস্তাপ হেতু লীতরশ্মি চন্দ্রও উ্ণ-রশ্মি সুর্য্যের স্তাঁয় অসহা বোধ হয় । 
এইরূপ অক্ষর-বিপর্যযাস-জনিত পাঠ-বিকৃতির উদাহরণ আমর! জ্ঞানদাসের পদাবলীতে 
আরও কয়েকটি প্রাণ্ড হইয়াছি /--বাছুল্য-ভয়ে তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। 


২য়। অক্ষর-চ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতি 
নান! কারণেই অক্ষর-চ্যুতি ঘটিতে পারে ; একই অক্ষর কোন শবে পাশাপাশি তাবে 


একাধিক বার প্রযুক্ত হইলে, লিপিকর-ভ্রমে ছুই একটি পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক 
বটে। আমর! জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে অক্ষরচ্যুতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি +- 


পন ১৩২২] জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৮৭ 


“মপরূপ পবনে সঘন তনু দোলত 
গগন সহিত ছিজরাজ। 

চঞ্চল চরণ- কমল মণি নূপুর 
শব্দ মঙ্গল পূর 1*_-৭৩ পৃষ্ঠা । 


পদ্রকল্পতরুর সকল পুথিতেই "শবদ+ স্থলে 'সশবদ” পাঠ আছে॥ তবে কোন কোন 
পুথিতে প্রাচীন রীতি অনুসারে উহা পসবদ” লিখিত হইয়াছে । এই “সসবদ' শবে *স+ 
অক্ষরটি পাঁশাপাশি ভাবে হইবার প্রযুক্ত হওয়ায় উহ! ভ্রম-জনিত বিবেচনা করিয়া নিরক্ষর 
ছনোজ্ঞান-হীন লিপিকর কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় ও তৎপরে পণ্ডিত্ষন্ত কোন লিপিকর 
কর্তৃক “সবদ” «শবদ*রূপে পরিবর্তিত হওয়ায়ই এই পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিয়াছে। 
অক্ষর-চ্যুতিতে প্রায়শই অর্থের অদঙ্গতি ও ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়া থাকে ; সুতরাং অর্থ-বিচার ও 
ছন্দোবিজঞানই এই শ্রেণীর পাঠ-বিকৃতি নির্ণয়ের প্রধান উপারন। অর্থ ও ছন্দোবিচার 
দ্বারা বণ-চ্যুতি অন্থমিত হইলে বর্দি কোন প্রাচীন পুথির পাঠের দ্বারা অর্থ ও ছন্দের 
অসঙ্গতি বিদুরিত হয়, তাহা হইলে উহাই ষে প্রকৃত পাঠ, তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। উদ্ধৃত উদাহরণে “সশবদ, পাঠ গ্রহণ না করিলে অর্থের অসঙ্গতি ও 
ছন্দোদোষ নিবারিত হয় না, সুতরাং উহাই শুদ্ধ পাঠ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। 


পুনশ্চ দৃষ্টাত্ত যথা, 
“একসরি যাইতে যমুনা-তীর। 
অলখিতে আওল শ্তাম-শরীর ॥ 
অন্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস। 
কত বেরি হেরি হেরি মৃছ্‌ মহ হাঁস ॥*--৯২ পৃষ্ঠা । 


এ স্থলে 'অন্বরে অর্থাৎ বস্ত্রে আমার অঙ্গ উদ্দাস অর্থাৎ উন্মুক্ত ছিল'--এই বাকাটি 
বিরুদ্ধার্থ বলিয়াই বিবেচন! হয়) পদকল্পতরুর ছুইথান! পুথিতে 'অসম্বরে ছিল মোর অজ 
উদাস পাঠ আছে। পদাবলি-সাহিত্যে সংযুক্ত বর্ণের পূর্বের অক্ষর বিবক্ষ1! (0০6107 ) 
বশতঃ কখনও গুরু, কখনও লঘু হয়,, স্থৃতরাং এ স্থলে 'অন্বরে ও “অনম্বরে+ উভয় পাঠেই 
ছন্ধ বজায় থাকে। সুতরাং কেবল অর্থের অসঙ্গতি দর্শনেই অন্বরে পাঠের পরিবর্তে 
“অসম্বরে+ পাঠ শ্বীকার করিতে হুইবে। ইহা! বর্ণ-বিপর্ধ্যাস ও বর্ণচ্যুতি উভয়বিধ কারণ- 
জনিত পাঠ-বিক্কৃতির ছৃষ্টাত্ত বটে । 

টি নী 
“বীণ রবাব মুরজ পিনাস । 
বিবিধ বস্ত্র লেই করয়ে বিলাস ॥*--১১৫ পৃষ্ঠ! ৷ 


কি 


১৮৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ওর সংখ্যা 


পিনাস” শবটির সহিত একটা সাহিত্যিক বাগবুদ্ধের ইতিহাস বিজড়িত রহিয়াছে; 
তাহা না বলিলে চলিতেছে না। বিস্তাপতির পদাঁবলীর সম্পাদক স্বগাঁর জগদ্ন্ধু বাবুর 
কিংবা শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু কিংবা শ্রীযুক্ত সারদা বাবু _ইষ্ঠাদিগের মধ্যে কে, আমাদিগের ঠিক 
স্মরণ নাই, বিভাপতির *ধতুপতি রাঁতি রসিকবর রাজ।” ইত্যাদি সান্গুপ্রাস পদের-_ 
শ্রটতি রবাব মহতী কপিনাশ। 
রাধারমণ করু মুরলী বিলাস ॥” 
পংক্তি-স্বয়ের টীকা করিতে যাইয়া “মহতী ও “কপিনাশ, পৃথক্‌ শব্দ স্থির করিয়া 'কপিনাঁশ 
শব্দের অর্থ “এক প্রকার বাস্যন্ত্র লিখায়, স্বর্গীয় কাব্যবিশারদ মহাশয় তাহার বিদ্ভাপতির 
সংস্করণে বিজরপ করিয়া লিখিয়াছেন,_-দকপিনাশ নামে কোন বাদ্ধবন্ত্র আছে, ইহা! কেবল 
আধুনিক কোন প্রত্ুর টাকাতেই দেখিলাম। অন্ত কোথাও শুনি নাই!» কাব্যবিশারদ 
মহাশয়ের এই উক্তির কেহ প্রতিবাদ করিয়াছেন কি না, জানি না; বিভ্াপতির পরবর্তী 


সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্রবাধু কাব্যবিশারদ মহাশয়ের বহু পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতির 


স্ুমীমাংসা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও নিঃসন্দেহে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ধত-- 
*্রটতি রবাব মহুতীক পিনাশ* পাঠ এবং তাহার প্রতিপািত 'মহতীক*, 'পিনাশ, 
বা “পিনাক' শব্দের বাদ্যযন্ত্র অর্থই শ্বীকার করিয়া লইয়াছেন; তবে “মহতীক” পাঠে 
ছন্দোভঙ্গ অনিবা্ধ্য বলিয়া তিনি “মহতীক” স্থলে 'মহতিক* পাঠ গ্রহণ করিয়া “মহতিক'__ 
“মহতী (নারদ-বীণা ) বৃহৎ বীণা, অর্থ লিখিয়াছেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় তাহার 
উক্তির পৌষকতায় ভ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে ছন্দোভঙ্গ-দোষ-ছ্ট “বণ রবাব মুরজ 
পিনাস” ইত্যাদি পংক্তিত্ব্ন উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'বীথ রবাঁব মুরজ পিনাস* 
পংক্তিতে যে একমাত্রাত্বক একটি অক্ষরের অভাব অন্থতৃত হুয়, উহা ছন্দোবিৎ 
পাঠকবর্গীকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না; আমর! ছন্দোতঙ্গের কারণ অন্সন্ধান 
করিতে বাইয়া দেখিতে পাইলাম যে, বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থ ও উহার আদর্শ পুথি 
ব্যতীত আর সকল পুথিতেই “বীণ রবাব মুরজ কপিনা, পাঠ আছে; এই পাঠে 
ছন্দ বজায় থাকে এবং 'পিনাস” বলিয়া যে শব নাই, “কপিনাশ'ই প্রকৃত শব, তাহাও 
প্রমাণিত করেঠ কেন না, “মহতী” শষের স্থলে গায়ের জোরে “মহুতীক, 
পাঠ কল্পনা করিলেও “মুরজ+ এই সু প্রচলিত শব্ষের গ্থকে “মুরজক” শব কল্পনা করা বাতুলের 
পক্ষেও অসম্ভব) নুতরাং নিরপেক্ষ সমালোচক যে 'রটতি রবাব মহতি কপিনাশ' এবং “বাণ 
রবাব মুরজ কপিনাশ' শুদ্ধ পাঠ বলিয়াই শ্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন,_-ইহা বলাই 
বাহুল্য। “পিনাক' বা “পিনাস” (1) বান্ধধস্ত্র যেরূপ অপ্রচলিত,_“কপিনামও সেরূপ 
অপ্রচলিত বটে,_স্থতরাং এক্প বাগ্স্ত্রের নাম শুনি নাই__-এইকপ আপত্তি উতর" পক্ষেই 
সমান প্রযোজ্য । জ্ঞানদাসের পদেই “কপিনাস+ ও 'পিনাঁক' যন্ত্রের একত্র প্রয়োগ আছে । 
টা | 
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শবিণা কপিনাঁস পিনাক ভাল 
সপ্ত হুর বাজত তাল 
এ সর-মগুল মন্দিরা ডস্ফ 
মেলি কতহু গায়নী ।*স্্প-ক ত, ১২৭৮ সংখ্যক পদ । 
এ স্থলে “কপিনাস” ও “পিনাক" যে পৃথক্‌ বাস্ধযন্ত্র-_-তাহ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে; কোন 
হুঙ্ষাবুদ্ধি ব্যক্তি 'মহীতক” ও “মুরজক” শবের ন্তায় যদি বপাক* শষেও "বীণা, বুঝেন, তাহা 
হইলে “পিনাস' ও পপিনাক+ একই বাগ্ঘস্ত্রের কি জন্ত যে পুনরুক্তি হইয়াছে, তজ্জন্ত আরও 
যে কত সুক্ষ কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে, তাহ৷ স্থুলবুদ্ধি আমাদিগের চিন্তার অগম্য। রমণী 
বাবুর সংস্করণে উদ্ধৃত কলিটি এইরূপ লিখিত হইয়াছে ; বথা,__ 
"বিশাল পিনাঁক ভাল 
সপ্ত হুর বাজত তাল 
এ সব রস-মণ্ডল 
মন্দির! ডন্বু কেলি কত" গায়নী।”__-১২৬ পৃষ্ঠা । 
এই পাঠে অক্ষর-বিপ্ধ্যাস, অক্ষর-চ্যুতি ও শবচ্যুতি-রনতি অর্থ ও ছন্দের অসঙ্গতি 
অনিবার্ধ্য ) নুতরাং.পদকল্প তরুর উদ্ধৃত পাঠই সমীচীন বটে। পদাবলী-সাহিত্যে পিনাক' 
নামক বস্ত্রেরই প্রয়োগ আছে; “পিনাস+ বা 'পিনাশ” বলিয়া কোন শব নাই। 


পুনশ্চ দৃষ্টাত্ত যথা, 
“সখি মোর নব অন্থরাগে। 
পরবশ জীউ ন1 রবে পুনভাগে ॥*--১৬৪ পৃষ্ঠা। 


'পরবশ জীউ না” ইত্যাদি বাক্য অর্থ-শূন্ত । পদ্বকল্পতরুর তিনখান! পুধিতে 'পরবশ জিউ 
না উবরে পুন ভাগে” ও একথান! পুথিতে 'উবরে, স্থলে “উরবে” পাঠ আছে; 'উরবে, 
পাঠের “উ+ অক্ষরটি লিপিকর-দোষে পরিত্যক্ত হওয়াতেই পরবশ জীউ না! রবে” ইত্যাদি পাঠ- 
বিভ্রাটের স্যি করিয়াছে। পুধিগুলিতে "জীউ, পাঠই আছে, কিন্তু 'পরবশ জীউ না রবে 
পুনভাগে লিখিলে ছন্দোভঙ্গ অনিবার্য হয় বলিয়া" “জীউ, স্থলে পর্জউ” পাঠ কল্পিত 
হইয়াছে । “উবর+ ধাতুর অর্থ মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্ধ-কোযে-_-*উবর... 
ধাতু, (সং উদ্বৃত ধাতু। হিং উবর, ওং মং ওহল ধাতু) উবরি-_উদ্‌তৃত্ত হই) প্রঃ 
প্রসাদ উবরিল খার সহজ্রেক জন ( চৈঃ চঃ)। (অপ্রচঃ)” লিখিত হুইন্াছে। «না উবে, 
বাক্যের অর্থ “উদ্বৃত্ত হয় না” অর্থাৎ “বিচ্ছিন্ন ন1 হইয়া, কণার কণ্ঠায় পুরণ হইয়! থাকে+__ এই- 
রূপ অর্থ করিলে 'পরবশ জিউ ন! উবরে পুনভাগে” এই হুরূহ পংক্তির অর্থ বেশ সংলগ্ন হয়। 
শ্রীরাধা সথীকে বলিতেছেন যে, নব অনুরাগ হেতু কষ্ণ-প্রেমের বশীভূত তাহার প্রাণ পুণ্য- 
ভাগ্য হেতু ( ক্কঞ্-প্রেম হইতে ) বিচ্ছিন্ন না হুইয়! ( উছাতেই ) পরিপূর্ণ রহিয়াছে। 'আখে 


১৯৭ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা [আ সংখ্যা 


রৈয়। আখে নহে সদা রহে চিতে। সে রস নিরস নহে জাগিতে ঘুমিতে ॥ ইত্যাদি পরবর্তী 
কলিগুলি দ্বারাও এইরূপ অর্থই সমর্থিত হয়। 
৩য়। শব্দ-চ্যুতি-জনিত পাঁঠ-বিকৃতি 

নান! কারণেই শব-চ্যুতি ঘটিতে পারে। প্রাচীন পুথিতে একটি শবের পাশাপাশি স্থলে 
পুনরুক্তি হইলে, সেই শব্টি বারংবার ন! লিিয়!, পুনরুক্তি-জ্ঞাপক ২, ৩ প্রভৃতি অক্ষর 
ব্যবহৃত হইত। এক্প স্থলে সেই সাঙ্কেতিক অস্ক-চিহ্নটি লিপিকর-ভ্রমে পরিত্যক্ত হইলে যে 
শব্চ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতির কারণ ঘটিবে, তাহা! অনায়াসেই বুৰা বাইবে। এইরূপ 
বিকৃতি দ্বার! ছন্বের মধ্যে একট! ফাক পড়িয়! যায় বলিয়৷ শবচ্যুতি সহজেই অনুমিত হইয়া 


থাকে । দৃষ্টান্ত থা. . 
“গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক | 


বয়ানে রহ আরতি অনেক ॥”-_-৭ পৃষ্ঠা । 

এখানে যে “বয়ান, শবের পুর্ব বা পরে একটি শব পড়িয়া গিয়াছে, তাহা পা$ঠ-মাত্রেই 
প্রতীত হয়; গলে গলে”, “হয়ে হিয়ে' বাক্যগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে “বয়ানে স্থলেও যে 
“বয়ানে বয়ানে” প্রকৃত পাঠ, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না । হম্তলিখিত পুথিতেও তাহাই 
পাওয়া যাইতেছে । এস্থলে বলা আবশ্তক যে, মক্ষর-চ্যুতির দৃষ্টান্ত অপেক্ষা শব-চ্যুতির 
দৃষ্টান্ত খুব বিরল। জমা-খরচ-লিখক মুস্থরীদিগের পক্ষে প্রযোজ্য “হাজারে বেজার নহি শতে 
করি তয়। ঈশ্বর ন! করে যেন দশ পাঁচ হয়।” ( অর্থাৎ ঠিকে হাজারের অঙ্ক তুল হইলে 
তয় করি না-_শতের অস্ক ভূল হইলে অল্প ভয় করি, ঈশ্বর না করুন, যেন দশক কিন্বা৷ এককের 
অঙ্ক ভুল না হয়-_কেন না, সেই ভুল বাহির করা! কঠিন )। এই উক্তিটি নকলনবিশদিগের 
পক্ষেও প্রযোজ্য বটে। একটি পংক্তি পড়িয়া গেলে তাহ! সহজেই ধরা যায়,--একটি শষ 
পড়িলে তাহ! ধর! তদপেক্ষা অনেক কঠিন; একটি অক্ষর পড়িয়। গেলে তাহ! খু'ঁজিয়। বাহির 
করা৷ নিতান্তই কঠিন কার্য, সুতরাং এ অবস্থায় শব্চ্যুতি অপেক্ষা অক্ষর-চ্যুতির ধা যে 
অনেক বেশী পাওয়া বাইবে, তাহ! সহবেই বুঝ! যায়। 


৪র্ঘ। অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়োগ-জনিত পাঁঠ-বিকৃতি 


অতিরিক্ত শব-প্রয়োগ স্থলে প্রায়শঃই লিপিকর-প্রর্ণাদবশতঃ একই শবের পুনরুক্তি দৃষ্ট 
হয়) ছন্দঃপতন ও অর্থের অদঙ্গতি দর্শনে সহঞ্জেই এই জাতীয় পাঠ-বিক্ৃতি নির্ণাত হুইতে 
পারে। হৃষ্টান্ত যথা, 
“রাধা মাধব রতি-রস কেলি। 
বিদ্গধ নাগর নাগর বৈদগধি মেলি ।”-_-৭৪ পৃষ্ঠা । 
বল! বাল্য যে, দ্বিতীয় পংক্তিতে লিপিকর-প্রমাদবশতঃ একটি “নাগর, শব পুনরুত 
হওয়ায় ছন্দঃপতন ও অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। 


সন ১৩২২] জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৯১ 


অতিরিক্ত শব্ব-প্রয়োগের আর একটি দৃষ্টান্ত পুর্ববোন্ধত-- 
“এ সব রস মণ্ডল 
মন্দিরা ডন্থু কেলি কতহু' গার়নী।» 
পংক্িন্বয়ে দৃষ্ট হইবে) উহাতে “রস” শব্দটি অতিরিক্ত লিখিত হইয়াছে ॥ উহার “সব? 
শবটি “ব” ও “র? অক্ষরের বিনিময়ের উদাহরণ বটে) শুদ্ধ পাঠযে'এসর মণ্ডল+ হইবে, 
তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 


৫ম। পদচ্ছেদের অভাব কিংবা অপব্যবহার-জনিত পাঠ-বিকৃতি 


পাঠ-বিক্কৃতির কারণ-সমুছের মধ্যে এই কারণটি সর্বাপেক্ষা বিচিত্র ও কৌতুক-জনক। 
প্রাচীন পুথিতে অনেক সময়েই পৃথক্‌ পৃথক শব্বের মধ্যেও ফাঁক দেওয়া! হইত না) অনেক 
হিন্দী মুদ্রিত পুস্তকেও এই অদ্ভূত প্রথা দেখা যায়) এরূপ স্থলে পরবর্তী লিপিকর সদিচ্ছা 
হেতু শব্ষগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া লিখিতে যাইয়া, অনেক সময়েই যে ভ্রমবশতঃ শবগুলিকে 
মিশাইয়া ফেলিয়া, তাহ! হইতে অনেক অশ্রত-পুর্ব্ব অদ্ভূত শবের স্থৃষ্টি করিয়া! বসিবেন, ইহাতে 
আশ্চর্য্যের বিষয় কিআছে? ১০১৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় “প্রাচীন 
পদাবলীর পা$-ভেদ” শীর্ষক প্রবন্ধে আমর! বিদ্ভাপতির পদাবলী হইতে এই জাতীয় পাঠ- 
বিকৃতির কয়েকটি কৌতুকাবহ উদাহরণ উদ্ধত করিয়াছি। এখানে জ্ঞানদাসের পদাবলী 
হইতে সেইরূপ কয়েকটি উদাহরণ দেখাইব। 

প্রীরাধার বাল্য-লীলার একটি পদে মাতা কীর্তিদ1 বালিকা রাধাকে বলিতেছেন,-- 


“বিহান হইতে কাহার বাটীতে 
কোথ। গিয়াছিল! বল। 
এ ক্ষীর মোদক চিনীক দলক 


কে তোরে অশচরে দেল ।*_-&৯ পৃ্ঠা। 
শ্ীরাধা উত্তরে বলিতেছেন,_-এক অপরিচিতা গোয়ালিনী আমাকে পথ হইতে নিজের 
বাড়ীতে লইয়! যাইয়া, নানারূপ আদর-যত্ব করিয়া-_ 


“তবে মোর গোর। গাথানি মাজিয়! 
নাঁস বেশ বনাইয়া। 
হরধষিত মোতে পাঠাইয়৷ দেল 


এ সব আঁচরে দিয়! ॥৮._৬১ পৃষ্ঠা । 
রমণী বাবু 'এ সব শবের অর্থ লিখিয়াছেন--“চিনীর দলক ইত্যাদি ।” সংস্কৃত প্দলি' শব 
হইতে পূর্ব-বাঙ্গালায় প্রচলিত “দলা” ও পশ্চিম-বাঙ্গালার 'ডেলা” শষ উদ্ভূত হইয়াছে; এই 
অর্থে সংস্কৃত. কিংবা ভাষা-সাহিত্যে 'দলক* শব্ের ব্যবহার নাই $ কিন্তু রমণী বাবু কিংব! 
সাহার আদর্শ পুথির লিপিকর 'কদলক*+ ( কলা) শব্বের আস্ধ 'ক' অক্ষরটিকে যণ্ঠী বিভক্তির 


১৯২ সাঁহিতা-পরিষৎ-পন্রিক! [ ওর সংখ্যা 


চিহ্ন মনে করিয়া, “চিনী কদ্দলক+ অর্থাৎ চিনী ও কল! না বুঝিয়! “চিনীর দলক” বুঝিয়াছেন। 
জানদাসের এই খাঁটি বাঙ্গালা পদটিতে কোথাও ফী বিভক্ভি-নুচক “ক+ দেখা! যায় না) তার 
পরে “ডেল! অর্থে 'দলক+ শব্ধই নাই ; সুতরাং "চিনি কদলক'ই যে বিশুদ্ধ পাঠ ও স্বাভাবিক 
বর্ণনা, তাহাতে বোধ হয়, কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। 


পুনশ্চ দৃষ্টান্ত বথা,-_ 
““কান্থক রীত ভীত মধু চিতহি' 
ন! জানি কি হয়ে পরিণামে । 
এছন পিরীতিক রস নাহি হোয়ত 


ধযৈছন কি রস মানে ॥”--২০৬ পৃষ্ঠা। 
এটি মানিনী শ্রীরাধার সর্থীর প্রতি উক্তি। রমণী বাবুর গৃহীত পাঠে চতুর্থ পংক্তির 
ফোনই অর্থহ্য় না; তিনি অর্থ করার জন্ত চেষ্টাও করেন নাই। পদকল্পতরুর হত্ত- 
লিখিত পুধিতে উদ্ধৃত পংক্কিগুলির স্থলে নিয্ললিখিত পাঠ আছে ) বথা,-_ 
“কান্গক রীত ভীত মধু চীতহ্ি" 
না জানি কি হয়ে পরিণামে । 
এ্ছন পিরিতক বশ নাহি হোয়ত 
যৈছন কীর সমানে ॥” 
অর্থাৎ__প্রীকফ্চের রীতি দেখিয়া! আমার চিত্তে ভীতি হইতেছে ? না জানি, পরিণামে কি 
হয়! এইরূপ (লোক ) প্রেমের বশ হয় না-যেমন টিয়া পাখীর ভ্তার। কোন কোন 
প্রাচীন পুথিতে “বশ” স্থলে “বস” লিখিত হুইয়াছে, সুতরাং 'ব ও “র অক্ষরের গোলযোগে 
উহ! “রস+ পঠিত হওয়! বিচিত্র নহে-_কি$ 'ষৈছন কীর সমানে” পংক্তিটির ছইটি শব ভাঙিয় 
তিনটি করিয়! 'ধষৈছন কি রস মানে* বাক্যের সভায় একটি হেঁয়ালির সৃষ্টি কর! যে নিতান্ত 
কৌতুকজনক, তাহা বল! বাহুল্য । 


পুনষ্চ-_ 
"জীবন যৌবন সফল করি মানসি 

কাছ হেন বিদগধ নাছু। 
জ্ঞানদাস কহে কতিহ' না শুনিয়ে 


পিরিতি কহুই নিরবাহ ॥”--২:৪ পৃষ্টা । 
উদ্ধৃত পাঠ 'পিরিতি নির্বাহ কহিতেছে” এইরূপ অস্ভুত অর্থ ছাড়া চতুর্থ পংস্কির 
কোন অর্থ হয় না। প্রকৃত পাঠ,-- 
প্জানদাস কছে কতিহ' ন! শুনিয়ে 
পিরিতিক ইহ নিরবাহ্‌ ॥” 
অথাৎ জান্দাস কহিতেছেন,_-পিরিতির এই নির্বাহ অর্থাৎ অবসান কোথাও গনি 


সম ১৬২২ ] জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৯৩ 


নাই। পদ্দকল্পতরুর চারিখানা পুথি ও পদ-রত্বাকর পুধিতে শেষোক্ত বিশুদ্ধ পাঠই আছে; 
ভুতরাং “পিরিতি কহই নিরবাঁহ' পাঠ যে অঙগঙ্গত পদচ্ছেদ ও অক্ষর-বিপর্ধ্যাসের সম্মিলিত 
উদাহরণ, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না! 

পুর্বো্ধৃত “হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ” পংক্তিটিও এইরূপ অসঙ্গত পদচ্ছেদ ও 
অক্ষর-বিপর্য্যাসের উদাহরণ বটে। 

আমর! বাহুল্য ভয়ে ভ্রাস্ত পদচ্ছেদের আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব। 

মানিনী শ্রীরাধ শ্রীকষ্ণকে বলিতেছেন, 

“শুন শুন মাধব না বোলহ আর। 
কিফল আছয়ে এত পরিহার ॥ 
পাওল তুয়া সঞ্জে প্রেমক সুল। 
খোর়লু সরবস নিরমল কুল ॥ 
পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ । 
দুরে কর কৈতব ভ্রমরতি আশ ॥”--২২৪ পৃষ্ঠা। 

'ভ্রমরতি আশ” যে কীতৃশ পদার্থ, তাহা! রমণী বাবু লিখেন নাই, আমাদিগেরও বোধগম্য 
হয় নাই। পদকল্নতরুর একখান! প্রাচীন পুথিতে আমর! দ্মরতি আশ অংশের 
পরিবর্তে 'ভরময় তিয়াস* ও অন্ত একখানা পুথিতে 'ভ্রম তিয়াস” পাঠ পাইয়াছি। ভ্রম তিয়াম' 
পাঠে ছন্দঃপতন দ্বারা একটি অক্ষরের চ্যুতি সহজেই অস্কুমিত হয়) ম্ৃতরাং “ভ্রমর তিয়াষ' 
বা ভ্রমর তিয়াস'ই যে শব্ষ, তাহা একরূপ নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। মুঙ্ধণা “ব' যেস্থলে 
“ লিখিত ন! হয়, সেরূপ স্থলে উহ্থার পরিবর্তে অনেক প্রাচীন পুথিতেই 'স+ ব্যবন্ৃত দেখা 
যায়; হ্থুতরাং 'তিয়াষ' ও “তিয়াস” যে একই 'ভৃযা+ শব্দের রূপান্তর, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
্রমরের হায় ভূ বার--এইক্প বন্ত্রীহি-সমাঁস দ্বার! “ভ্রমর-তৃষ” ও তাহার অপতভ্রংশ “মর- 
তিয়াধ শব সিদ্ধ হইতে পারে $ উহাতে অর্থও সুসঙ্গত হয়। সম্তরাং আমরা 'ভ্রমরতি আশ' 
পাঁ$ঃটিকেও ভ্রান্ত পদচ্ছেদ ও “শ” ও “স'-কারের গোলযোগঞ্জনিত পাঠ-বিক্কৃতির উদাহরণ 
বলিয়াই বিবেচনা করি। 


৬ষ্ঠ। ভণিতাঁর গোলযোগ-জনিত পাঠ-বিকৃতি 

তণিতা-পরিবর্তনের কয়েকটি শ্বাঙবিক কারণ সম্বন্ধে আমর! পূর্বোক্ত প্প্রাচীন পদা- 
বলীর পাঠ-তেছ” শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি; অতএব এ স্থলে উহার পুনকুক্তি করা 
অনাবন্তক। কেবল রচনা-দর্শনে কোন একটি পদ জ্ঞানদাসের লচিত কিংবা অন্ত ফোন 
কবির রচিত, তাহা! স্থির কর! বিশেষজ্ঞের পক্ষেও সহজসাধ্য নহে। | 

: শন্ুখেয লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলু 
আগুনে পুড়িয়! গেল। 
২৫ 


১৯৪ সাহিত্য-পরিষগ-পত্ত্িক। [ ওর সংখ্যা 


ইত্যাদি জ্ঞানদাসের নুবিখ্যাত পদে কোন কোন প্রাচীন পুধিতে চত্ভীদাসের ভণিতা 
আছে। পদটি যে চণ্ীদাসের অযোগ্য নহে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে 5 সুতরাং 
এরূপ স্থলে এতিহাঁসিক প্রমাণ ব্যতীত সত্য-নির্দারণের অন্য উপায় নাই। জ্ঞানদাসের 
আরও কয়েকটি পদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে । আমরা রমণী বাবুর স্ঞান- 
দাঁদ হইতে কয়েকটি উদাহরণ দেখাইব। 
রমণী বাবুর উদ্ধৃত “করে কর মোড়ি মিনতি করু মো স্ঞে* ইত্যাদি (২১৮ পৃষ্ঠার) 
ব্রজ-বুলি পদটি পদবল্পতরু ও পদরসসা'র পুধিগুলিতে ঘনশ্তামের ভণিতাযুক্ত দেখা যায়। 
এ স্থলেও রচনা-দর্শনে সত্য নির্ধারণ সুসাধ্য নহে। রমণী বাবুর ২৯৯ পৃষ্ঠার “মানিনি হাম 
কহিয়ে তুয়। লাগি” ইত্যাদি ব্রজ-বুলি পদটিতে পদকল্পতরু গ্রন্থে কোন ভণিতা নাই $ পদ- 
বন্ধাকর গ্রন্থে বলরামের ভণিত আছে। রমণীবাবুর সংস্করণে জ্ঞানদাসের ভপিতাটি যে 
ভাবে সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে উহা! ষে প্রন্গিপ্ড, তাহা স্থির করিতে অধিক বিলম্ব হয় না) 
এই পদটির প্রথমাংশে শ্রীরাধ! অকারণে গ্রীকষ্চকে প্রত্যাখ্যান করায় সখী তাহাকে নানা- 
রূপ প্রবোধ দিতেছেন,__ইহাই বর্ণিত হইল্লাছে; পদকল্পতরুর অস্তিম কলিটি এই 
“তুছ' ধনি গুণবতি বুঝি করহ রীতি 
পরিজন এছন ভাষ। | 
গুনইতে রাই হৃদয় ভেল গদ গদ 
অন্থমতি করল প্রকাশ ॥+--৫২ সংখ্যক পদ। 
এখন শ্রীরাধ! শ্কুষ্ণের সহিত পুনর্িলনের অনুমতি আভাসে প্রকাশ করিলেন বলিয়াই 
যে পর-কর্তা এক নিশ্বাসে মিলন করাইয়া! ছাড়িবেন, ইহ! স্বাভাবিক বোধ হুয় নাঃ রমণী বাবুর 
জ্ঞানদাস কিন্তু তাহাই করিয়াছেন। উদ্ধৃত কলির পরেই তিনি বিখিতেছেন,__ 
*জজানদাস কহে ক্ন্দরী সুন্দর 
মিলহি কুঞ্জক মাঝ। 
হের নয়ন মোর সফল কর তু 
যুগল পরমহি সাজ ॥+ 
এই ভণিতার ভাব কিংবা ভাষা যে জ্ঞানদাসের উপযুক্ত নহে, বিশেষজ্ঞ না হইলেও তাহা 
সাহস করিয়া বলিতে পারি। পক্ষান্তরে পদরদ্বাকরের ভণ্িতাটি কিরূপ কৌশলপুর্ণ 


দেখুন,- 


“তুষ্ ধনি গুপবতি বুঝি করহু রীতি 
এ্ঁছন বলরাম-ভাষ। 
গুনইতে রাই হৃদয় ভেল গদগদ 


অন্থমতি করল প্রকাশ ।॥* 
পদকর্তার! সখী-াবেই লীলা! দর্শন ও লীলা বর্ণন করছ বদি সুতরাং সখীর 


সরি জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৯৫ 


সুখের শেষ কথাটি কাড়িয়া লইয়া! পদ-কর্ত! নিজের নাম দিয়া উহা! বলায় দোষের কারণ না 
হইয়া স্থুকৌশলে কবির লীলা-তম্মপ্তাই প্রকাঁণ করিতেছে । এই পদটর অন্ত কোন 
রচক্লিত। এ্তিহাসিক প্রমাণে স্থিরীক্ৃত না হওয়া পর্য্যস্ত উল্লিখিত কারণে আমরা উহ বলরাম- 
দাসের রচিত বলিয়াই শ্বীকার করিতে বাধ্য হইব। 

রমণী বাবুর উদ্ধৃত ২১১ পৃষ্ঠার ৭শুন গুন নুন্দরি আর কত সাধসি মান” ইত্যাদি পদটিতে 
পদকল্পতরু ও পদরত্বাকর পুিগুলিতে জ্ঞানদাসের পরিবর্তে গোবিন্মদাসের ভশিতা আছে। 
রমণী বাবুর উদ্ধৃত পাঠেও অনেক অনৈক্য দেখা যায়। রমণী বাবুর ধৃত পাঠের মূল কি, 
প্রকাশ নাই। সুতরাং পদকল্পতরু ও পদরত্বাকরের প্রমাণ অন্থসারে এই পদটি গোবিন্বদাসের 
রচিত বলিয়াই অন্থমান কর! সঙ্গত বিবেচন। করি। 

রমণী বাবুর উদ্ধৃত ২৩৪ পৃষ্ঠার "ফুটল কুহুম নব কুঞ্জ কুটার বন” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটিতে 
পদকলতরু ও পদরত্বাকর গ্রন্থে [বন্তাপতির ভণিতা আছে; বিষ্ভাপতির সকল সংস্করণেই 
উহ! বি্ভাপতির পদাবলীর অন্তর্গত করা হইয়াছে; এই পদের রচনার সহিত বিস্তাপতির 
রচনার যেরূপ সাঘৃশ্ড দেখ! যায়, জ্ঞানদাসের রচনার সহিত সেরপ সাদৃশ্ত নাই? সুতরাং 
ইহ! বিষ্ভাপতির পদ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। 


. ৭ম। একাধিক কারণে পাঠ-বিকৃতি 


একই স্থলে একাধিক কারণ কার্যকর হইয়া কির্ূপে পাঠ-বিক্কৃতির জটিলত| সম্পাদন 
করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত আমর! পুর্ব্বোদ্ূ ত--“এ সব রস-মগুল”, “পরবশ জীউ না রবে” 
"্ছিমকর উগ হতে” পপরিতি কহুই নিরবাহ”, “যৈছন কি রস মানে” পাঠ-বিক্কতির 
উদ্দাহরণগুলিতেই প্রাপ্ত হইয়াছি,--এ স্থলে উহার পুনকুল্লেখ অনাবস্ত ক। 
যেখানে গ্রক্কৃত পক্ষে কোন পাঠ-বিক্কত নাই, (কিন্তু টাকাকারের ভ্রমবশতঃ অর্থের অদজ(ত 
ঘটিয়াছে, উহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইলেহ আম।দিগের বক্তব্য শেষ হইবে। রমণী বাবু 
জ্ঞানদাসের দুরূহ বাক্যাবলীর প্রার়শঃই টীক। করেন নাই॥ কিন্তু স্থানে স্থানে কতিপয় হুরূহ 
অবের অর্থ দিয়াছেন। সুতরাং তাহার সংস্করণে এইরূপ অসন্ধ্যাখ্যার দৃষ্টান্ত বড় বেশী পাওয়া 
যায় নাই) পাঠ-বিক্ৃতি-জনিত অর্থের অসঞ্জতির বিষয় পুর্বেই আলোচিত হইয়াছে; সুতরাং 
এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ কর! হইল না । 
(১) জ্ঞানদাসের ৭ পৃষ্ঠায় লিখিত “কহইতে সো! ধনী বচন না গুন।”' ইত্যাদি বয় 
সন্ধি-বর্ণনার পদের-- 
“কুবলয় কর চীর চিকুর চিয়াব। 
কির়ে পরকিত কিয়ে ভাব বুঝাব ॥% 
এই হুর্ববোধ্য পংক্তিষ়ের অর্থ নির্ণয়ের জন্ত কোন প্রধান ন1 পাইথা, রমণী বাবু কেবল 
“চিন্নাব' শব্ের অর্থ 'বিস্তাস' লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। “চিল্লাব+ শবের এরূপ অর্থ তিলি 
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কিন্লপে পাইলেন, বুঝ! যায় না। পূর্ব্বে “চিকুর+ আছে বলিয়াই কি £চিয়াব” শব্ষের অর্থ 
*বিষ্ভাস* বলিতে হইবে 1 আমরা পদাবলি-সাহিত্যে কেবল জাগরণার্থক “চি ধাতুর পদ 
পাইয়াছি ) বথা,__ 
*কছে বন্ধ রামাননে আনন আছিচ্ু নিন্দে 
কেন বিধি চিয়াইল তায় ।”__-প-ক-ত, ১৪৫ পদ । 
চিয়াইল” অর্থাৎ 'জাগাইল”। পুনশ্চ - 
“বলরাম তুমি নাকি আমার পরাণ লৈয়া বনে যাইছ। 
যারে চিয়াইয়! হুপ্ধ পিয়াইতে নারি 
তারে তুমি গোঠেরে সাজাইছ ।৮-_প-ক-ত, ১১৭৭ পদ । 

“চিয়াইয়া' অর্থাৎ 'জাগাইয়া” । “চিয়াব” এই “চি* ধাতুর তিওস্ত পদ হইলে উহ্বার অর্থ 
“জাগাইব? হইবে। আর যদি মৈথিল ব্যাকরণান্ুসারে করা, দেখা! ইত্যার্দি অর্থে করব”, 
“দেখব ইত্যাদি বিশেষ্য পদের ন্তায় 'জাগা+ অর্থে “চিয়াব” বিশেষা পদ সিদ্ধ হইয়াছে মনে 
কর! যায়, তাহা! হইলে “চিয়াব' শবের অর্থ 'জাগরণ” (৪৪90102) হইবে ) কিন্তু বল! 
আবশ্তক যে, মৈথিল ব্যাকরণানুযায়ী “করব+, 'দেখব, ইত্যার্দি বিশেষ্য পদের ব্যবহার 
আমরা বঙ্গীয় পদাবলি-সাহিত্যে কোথা মও পাই নাই। বস্ততঃ ইহার কোঁন অর্থই এখানে 
সংলগ্ল হয় না। বিশেষজ্গণ “চিন্নাব* শব্বের এবং উদ্ধ ত পংক্তিদ্বয়ের কোন সদর্থের উদ্ভাবন 
করিতে পারিলে, জ্ঞানদাসের একটি হেঁয়ালীর মীমাংস! হইতে পারিবে। 

(২) “কটি গীত বদন রসন! তাহে জড়া। 
বিধি নিরমিল কুলকলক্কের কোড়। ॥৮--৯ পৃষ্ঠা । 

রমণী বাবু “কোড়া+ শব্দের অর্থ গিখিয়াছেন--“মূল” | মূল অর্থে 'কোড়া” শষের প্রয়োগ 
আমরা প্রাপ্ত হই নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা! শব্বকোষে “কোড়া, বা 'কৌড়া 
শষ নাই,_“কৌড়” ও 'কু'ড়ী” শব আছে। তিনি 'কৌড়” শব্দের অর্থ-_*শাধার অগ্রণ ও 
'কুড়ী” শবের অর্থ 'পুষ্পের মুকুল” লিখিয়াছেন। বস্ততঃ আমর! পদকল্পতরুর পুথিগুলিতে 
“কোড়া' শবের পরিবর্তে সর্বত্র “কৌড়।” পাঠই পাইয়াছি। যথা, 

“কি খেনে দেখিলু' গোরা ' মবীন কামের কৌড়া 
সেই হতে রৈতে নারি ঘরে ।*--প-ক-ত, ৯১৭ পদ। 

“কুল-কলক্কের কৌড়াঃ ও 'কামের কৌড়া” উভয় স্থলেই 'কুটুল' ৰা 'কুঁড়ী? অর্থই ব্যুৎপত্থি- 
সিদ্ধ ও স্ুমক্গত। *বিধাতা৷ শ্রীয্ঞ্ককে কুল-কলক্কের কু'ড়ীরূপে নির্বাণ করিয়াছেম' এবং 
গোর! নব-জাত কাদের কু'ড়ী ম্বরূপ' বলায় কুল-কলঙ্ক ও কন্্প যথাক্রমে প্রুফ ও 
্রীগৌরান্ধের রূপে যেন মূর্তিমান্‌ হইয়া উঠিয়াছে ; ইহার পরে যখন উহ! ফুল ও ফলরূপে 
বিকমিত ও পরিণত হইবে, তখন ন! জানি কি হইবে !__ 'কৌড়া' শষের ধ্বনি দ্বারা ইহাই 
ব্যঞ্জিভ হইতেছে। 
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(৩) সর্ব অঙ্গ ভূষিত গো-্ষুরের ধলা । 
উরু পর ছুলিছে বনফুলমাল! ॥*--৪২ পৃষ্ঠা। 
রমর্পী বাবু 'উরু' শবের অর্থ লিখিয়াছেন “ক্ষঃস্থল”। জ্ঞানদাসের যোড়শ গোপালের 
রূপ-বর্ণনায় আরও ছুই স্থলে “উরু” বা 'উর' শবের প্রয়োগ আছে ; যথা,--- 
“উরু পর দোঁলে দোলা ভুলসীর দাম। 
ভুবনমোহন রূপ অতি অন্থপাম ॥'--৪৫ পৃ । 
“উর পরে দোলে কিবা নব গুঙ্জা-মাঁল। 
কঠতটে হার চারু মুকুতা প্রবাল ॥»-__৪৫ পৃষ্ঠা । 
বন্ততঃ এখানে “উর” কিংবা “উর”-_াহাই প্ররুত পাঠ হউক না কেন, উরু” শবের 
এরূপ সৃষ্টিছাড়া অর্থ করার কোনই কারণ দেখা যায় না । বনফুল-মালা কণ্ঠে ধারণ করিলেও 
তাহা উরু পর্য্যন্ত দোছুল্যমান হওয়! অস্বাভাবিক নহে) আমর! শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-বেশের যে 
চিত্র সচরাচর দেখিতে পাই, তাহাতে তাহার বন-মাল! জান্ক-বিলম্বীই দৃষ্ট হয়) সুতরাং 
“উরু পর ছুলিছে বন-ফুল-মালা” বলিলে, কোনরূপেই উহা! অসঙ্গত হয় না। তথাপি 
পাঠের স্ুন্ধাতন্ধ বিচার করিলে উদ্ধৃত শ্লোকত্রয়ের মধ্যে দ্বিতীয় উদাহরণে “উর” এবং প্রথম 
ও তৃতীয় উদাহরণে “উপ” পাঠই সঙ্গত বিবেচন! হয়। জ্ঞানদাসের স্তায় ভক্ত পদ-কর্তা যে 
তুলসীর মাল্য. সববল-নামক গোপালের নিষ্ন-অঙ্গ উরুতে স্পর্শ করাইতে সম্মত হইবেন,_ 
এরূপ বিশ্বাস হয় না) পক্ষান্তরে বহুমূল্য মুক্তা ও প্রবালের হার ক$-তট ছাড়িয়া বড় নিযে 
ধাইতে দেখা বায় না_-স্থুতরাং উহার সহিত বৈষম্য (০০০:৪৪1) দেখাইবার জন্ত বন-মালার 
সায় স্থুলভ্য গুঞ্জাহারকে উরুবিলদ্বির্ূপে বর্ণিত করাই ম্বাভাবিক ও সমীচীন বোধ হয়। 
(৪) “মলয়জ পবন মহিতে ভেল মিতশ। 
নিরথি নিশাকর যুবজন হিত ॥*--১১১ পৃষ্ঠা । 
রমণী বাবু 'মিত' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন “অন্থমিত+ । এটি বসস্ত-বর্ণনার পদ; “পরি- 
মিত? ব্যতীত “অনুমিত? অর্থে মত? শব্ষের প্রয্নোগ বুযুৎপত্তি-সিদ্ধ নহে এবং সংস্কৃত, কি 
ভাষা-সাহিত্যেও তাদৃশ প্রয়োগ দৃ্ট হয় না। এখানে “মিত” শবের অর্থ "মিত্রভা+ 9 
অর্থাৎ চক্ত্রকে যুবজনের হিতকারী দেখিয়!, (সেই দৃষ্টান্তে যুবজনের হিত আচরণ করার 
জন্ত ) মলয়জ পবনের সহিত বসস্তের মিত্রতা হুইল অর্থাৎ মলয়-পবনের সাহায্যে বসন্তও 
চন্্ের স্তায় যুবজনের হিত আচরণে প্রবৃত্ত হইল। 
৫) এশবগলিত অরুণ বসন হু গায়। 
শ্রম-জল বিন্দু বিন্ু শোভে তায় ॥ 
হেম মরকতে জঙ্গু জড়িত পঙার। 
তাছে বেড়ল গজমোতিম হার 1*---১১৬ পৃ্টা। 
রমণী বার পপঞ্ভার' শবের অর্থ লিখিয়াছেন 'প্রণ।লী”। পপঙার+ শব্ষের 'প্রণালী” অর্থ 
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আছে, তর্ক-স্থলে ইহা স্বীকার করিয়! লইলেও এ স্থলে যে তন্ব(রা কোন সদর্থ হয় না, 
তাহা! একটু প্রপিধান করিলেই বুঝ! ষাইবে। বস্ততঃ এখানে 'পঙার' শব্ের সর্ধ-বাদি- 
সম্মত প্রপিদ্ধ “প্রবাণ” অর্থ ধরিলেই সুন্দর সংলগ্ন হয়। অর্থাৎ আবীরের অকুণ-বর্ণে রঞ্জিত 
শ্রীরাধ! ও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শ্রন-ল-বিন্বুুলি আলোহিত প্রবালের স্তায় লক্ষিত হওয়ায়, ত্বর্ণ ও 
মরকতের সহিত যেন গ্রবাল জড়িত রহিল্নাছে, এক্প বোধ হইতেছে । “পঙার' শবের 
প্রণালী, অর্থ কল্পনা করিলে এ স্থলে উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব বিনষ্ট হইয়া যায় । 
(৬) “কি যশ অপধশ না ভায় গৃহ-বাস 
হইলে? কুলের থাখার।”--১৬৭ পৃষ্ঠা । 

রমণী বাবু “খাখার” স্থলে অঙ্গার গীতাচিস্তামণি এবং লীলাসমুদ্র।” এইরূপ লিখিয়াই 
ক্ষান্ত হইয়াছেন $ 'থাখার শবের অর্থ-নিরূ্পপের জন্ত কোন চেষ্টা করেন নাই। শ্রীযুক্ত 
যোগেশ বাবু বাঙ্গালা-শব্দ-কোষে “থাকার” শবের উৎপত্তি ফারসী "থাক* শব্ধ হুইতে স্থির 
করিয়া উহার অর্থ “অঙ্গার, পাংশু” লিখিয়াছেন এবং দৃষ্টাস্তস্বরূপ “কুলের থাকার, বাক্যটিও 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। হ্বর্গায় জগদ্ধু বাবু তাহার “গৌর-পদ-তরজিণী” গ্রন্থের তৃতীয় পরি- 
শিষ্টে 'খকারি+ শের অর্থ নির্ণর করিতে যাইয়। লিখিয়াছেন যে, “হাকারি ও খাঁকারি ছইটি 
শব প্রায় তুল্যার্থক। হাকারি (হুঙ্কার) করিয়া অর্থাৎ উচ্ৈঃস্বরে, থাকারিও তাই। 
গলার উচ্চ শব করাকে রাঢ়দেশে প্গলা৷ খাঁকারা” বলে ১ থুথু, কান প্রসৃতি পরিত্যাগের 
সময় গলায় যে শব হয়, তাহাকেও বলে। তুলসীদাস হরিনাম-মাহাত্ম্প্রকাশে বলিয়াছেন, 

“হ*কার কহুরিতে খাকার সমেত অন্তর মল বাহিরায়। 
€রি'কার কহরিতে কবাট পড়ে সকল অনঘ হোই যায় ।” 

তিনি ইহাও লিখিয়াছেন,__হ অঞ্চলে খাকারি শবে লজ্জা বুঝায়।” বস্ততঃ 
গখাথার' শব্বের উৎপত্তি আজ পর্যযস্তও সান্দন্ধ বটে। 'খাঁখার*, থাকার” বা “থাকার, 
শব্জের উৎপত্তি যে শব হুইতেই হউক না! কেন, 'খাখার' ও “খাখারি' শব্ধ ছুইটি যে ভাবে 
পদাবলি-সাছিত্যে ব্যবহৃত হুইয়াছে, তাহাতে উহাদিগের অর্থ "অঙ্গার না হুইয়! “লজ্জা! 
কিংবা! “কলঙ্ক” অর্থই অধিক সংলগ্র হয়। যেমন-_ 

"কেমন কানাই সেই কেমন মুরতি সই 
কেমন বা তাহার বেভার"। 
রাধার বন্ধুয়। বলি সবলোঁক ডাকে তারে 
মেই মোর কুলের খাঁখার ॥"--প-ক-ত, ৯০৬ সংখ্যক পদ । 

এ স্থলে যে “কলঙ্ক' অর্থ ছাড়া অন্ত কোন অর্থই সংলগ্ন হয় না, তাহা! একটু প্রণিধান 
করিলেই বুঝ! যাইবে । এই অর্থ “হইলে! কুলের খাঁখার” ইত্যাদি স্থলেও অসংলগ্ন হয় না 
স্থতরাং এক স্থলে 'অঙ্গার' ও অন্য স্থলে “কলঙ্ক এইরূপ বিভিন্ন অর্থ কল্পনা না করিয়া 
শী অঞ্চলের প্রচলিত সর্বতোভদ্র অর্থটি গ্রহণ করাই সুবিধাজলক বোধ করি। 
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(৭) “সৎ ওধধ তার কদম্বের তলা। 
জীয়াইতে থাকে সাঁধ তথা নিয়! পেল ।*--১৯১ পৃষ্ঠা। 
রমযী বাবু “পেলা' শব্দটির অর্থ লিখিয়াছেন__'পলায়ন কর,। “পেলা” শব্দের এরপ 
অর্থ ঝুৎপত্তি-সিদ্ধ কিংবা পদাঁবলি-সাহিত্যে প্রচলিত নছে। পলায়ন কর অর্থ এখানে 
একেবারেই সংলগ্ন হয় না। প্রাগীন পুথিতে “ফেল' ধাতুর “ফেলে”, “ফেলিল+, “ফেল! 
ইত্যাদি পদের পরিবর্তে প্রায় সর্বত্র “পেলে', “পেলিল”, “পেল” ইত্যাদি রূপ সৃষ্ট হয়) 
আধুনিক লিপিকরগণ কিন্ব! প্রাচীন পদাবলীর আধুনিক সম্পার্দকগণ অনেক স্থলেই উহা 
সংশোধিত ৫) করিয়া “ফেলে+, 'ফেলিল+ ইত্যাদি আধুনিক রূপ চালাইয়াছেন। এ স্থলে 
যেরূপেই হউক, প্রাচীন রূপটি রহিয়। গিয়াছে বলিয়াই উহার অর্থ-সন্বন্ধে এইরূপ ভ্রম 
জন্মাইয়াছে। আমর! “পেল” ধাতুর, কয়েকটি প্রয়োগ নিয়ে উদ্ধত করিলাম,- 
*গোরীদাস আদি করি চন্দন পিচক1 ভরি 
গদাধরের অঙ্গে দেয় পেলি।” 
*ম্বরূপ নিজগণ সাথে আবির লইয়া হাতে 
সঘনে পেলায় গোর! গায়” প-ক-ত, ৯৪৩৩ পদ । 


“কারে! অঙ্গে কেহ! কেহো.জল পেলি মারে। 
গৌরাজ পেলিয়! জল মারে গদাধরে ॥*--প-ক-ত, ১১৮ পদ । 
(৮) *তাম্ুল কপু'র থপুরে পুন রাখয়ে 
বাসিত বারি সমীপ |”--১৯৭ পৃষ্ঠা । 
রমণী বাবু “থপুর' শবের অর্থ লিখিয়াছেন “ঘট্। সংস্কৃত ধর্পর” (অপভ্রংশ “খাপরা') 
শবের সছিত “খপুর+ শব্ষের আকার-গত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে ও “থপুরে” শব্দের পরে 
'রাখয়ে ক্রিয়ঁপদ থাকায় খাপরার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কর্পুর তান্ুল রাখ! যাইতে 
পারে, বোধ হয়, উভ়নবিধ কারণেই রমণী বাবু প্রশ্নপ অর্থ লিখিয়াছেন; কিন্তু “পুর 
শব্দের অর্থ তাহা নহে। সংস্কত “খপুর” শবের অর্থ গুবাক+ অর্থাৎ "স্থপারিঃ। এই 
গুবাক অর্থেই ইহা পদাবলি-সাহিত্যে বছ স্থলে ব্যবন্ৃত হুইয়াছে। পদামৃতসমুদ্রের 
সন্কলরিতা, প্রসিদ্ধ প্ডিত ও পদ্দ-কর্তা রাধামোহন ঠাকুর গোবিন্মদাসের-- 
“সাজল কুনুম- সেজ পুন সাঞ্জই 
| জারই জারল বাতি। 
বাসিত খপুর কপুরে পুন বানই 
তৈ গেল মদন-ভরা তি ॥” 


ক্লোকটির “খপুর” শব্ষের টীকায় লিখিয়াছেন-_প্থপুরে। : গুবাকঃ, "গুবাকঃ খপুর* 
ইভামরশাসনাৎ।” ভুতরাং পুরে শব্বের অন্ত “একার অধি করণ-কারকের বিভক্তি 
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নহে--ইহা কর্মকারকের বিভক্তি। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন অজ্ঞাত 
শব্ষের অর্থ করিতে গেলে যে সময়ে সময়ে কিরূপ বিড়দ্িত হইতে হয়, ইহা! তাহার একটি 
সুন্দর উদাহরণ বটে । | 
(৯) “ছন পুরুখ কতিহ্' নাহি দেখি। 
আপন দিব তোহে হরি না উপেখি ॥--২১২ পৃষ্ঠা। 


রমণী বাবু “আপন দ্রব তোহে” ইত্যাদি পংক্তির অর্থ লিখিয়াছেন,_.”তোমার দিব্য, 
তুমি হরিকে উপেক্ষা করিও ন1”। বৈষ্ণব-কবির পদাবলীতে আছে,_ন্ুচতুরা শ্রীরাধ! 
নিজের সতীত্ব সম্বন্ধে ননদীর নিকট দিব্য করিতে হইলে “ননদীর মাথা খাই, বলিয। দিব 
করিতেন। সেইরূপ এ স্থলে বক্তী শ্রীরাধার সপত্বী হইলে, শ্রীরাধার দিব্য করিলে 
অলঙ্গত হইত না? কিন্তু বক্তণি শ্রীরাধার সপত্বী না হইয়! প্রিয়-সথী হওয়ায় কথ্থাট। 
কিছু অস্বাভাবিক হইতেছে । তার পর .“তোহে” শকের অর্থ “তোমাকে* কিন্বা “তোমার 
নিকটে? না করিয়া কোনমতেই “তুমি” করা যায় না__ন্ুতরাং আপন দিব তোহে+ বাক্যের 
অর্থ হয় যে,_-"তোমাকে নিজের দিব্য দিতেছি, হরিকে উপেক্ষা করিও না।” “নিজের 
দিব্ঠ বলিলে দ্িবাকারিণী সখীর দিব্য ন! বুঝাইয়া উহ! শ্রীরাধার দিব্য বুঝাঁইতে 
পারে না) সুতরাং সরল অর্থ হইল যে, সী বলিতেছেন,--”আমার দিব্য, তুমি হরিকে 
উপেক্ষা করিও না।” 
আর একটি হৃষ্টাস্ত দিলেই আজিকাঁর বক্তব্য শেষ হইবে। 
(১০) “্চান্দে চান্দে কমলে কমলে এক মেলি। 
চকোর ভ্রমরে এক ঠাঞ্চি করে কেলি ॥ 
শিখিকোরে ভূগিনী নাহি ছঃখ শোক । 
যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক ॥”--৭১ পৃষ্ঠা । 


রষণী বাবু কোক" শব্দের অর্থ চক্রবাক* লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, এখানে যমুনা-জল ও 
চক্রবাক শবে কাহাকে বুধাইতেছে, তিনি সে সম্বন্ধে কোন বাক্য-ব্যয় করেন নাই। শ্রীবুক্ত 
যোগেশ বাবু তাঁহার বাঙ্গালা-শব্ব-কোষে “কোক শবের অর্থ বন্ত কুকুর; নেকড়া বাধ? 
লিখিয়া উহার প্রয়োগ-স্থলগ্বরূপ জ্ঞানদাসের “যমুনার জনে কিয়ে ডুবল কোঁক॥* পংক্কিটি 
, উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা বাল্যকালে অশিক্ষিত লোকের রচিত গ্রাম্য কৃঞ্চ-যাত্রার বিজ্- 
পাত্মক একটি শ্লোক গুনিয়াছিলাম,-- 

*্কালীদহ সায়রে কৃষ্ণ দিলেন সাতার। 
কেউ বলে কালিয়া কুত্তা! কেউ বলে দাতাল।” 


পূর্ববন্ে বৃহৎ দস্তবুক্ত শুকরকে গ্রাম্য ভাষায় গীঁ(তাল” বলে। বস্ততঃ বিজপ (:2৪:০৫ ) 
ব্যতীত যে 'বন্ত কূকুর” বা “নেকড়া+ বাধের মত অর্থ এখানে আসিতে পারে; ইহা মনে করিতে 
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আমাদিগকে প্রথমে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। পরে বুঝা গেল, লীঘুক্ক যোগেশ বাবুর 
তায় বিচক্ষণ ও সুপত্ডিত ব্যক্তির উক্কিতে এবং বাঙ্গালা-শব্ব-কোষের স্তা বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থে খুণাক্ষরেও বিজ্রপের আশঙ্কা করা যাইতে পারে না; স্থতরাং সম্ভবতঃ শ্রীধুক্ত যোগেশ 
বাবু রমণী বাবুর সংস্করণ দেখেন নাই কিংবা দেখিয়া থাকিলেও “কোক* শব্ধের 'প্রতিপাস্ধ কি, 
তাহা বুঝিতে না পারার, অর্থ-সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি না করিয়া অগ্রণিধানবশতঃই খ্ররূপ লিখিয়া 
ফেলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যষোগেশ বাবুকে আমর! ভাষাতত্ব-বিৎ, স্ুপত্তিত, সাহিতাসেবী বলিয়া 
আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, _তীহার এই প্রমাদ গ্রদর্শন করিয়া তাহাকে অপ্রতিভ কর! কিংবা নিজে 
বাহাছুরি লওয়ার ইচ্ছা! আমাদিগের নাই, উহার স্বলও ইহা নহে?) কারণ, আমাদিগের 
বিশ্বাস, সংস্কৃত-সাহিত্যে কিন্বা পদাবলি-সহিত্যে ধাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে, তাছারা 
সকলেই এ স্থলে “কোক+ বা চক্রবাক* শব্দের প্রতিপাস্ত ষেকি, তাহা অনায়াসে বুঝিতে 
পারিতেছেন,-_শ্রীষুক্ত যোগেশ বাবুও হয় ত এত ক্ষণে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক 
ভাবিয়! হান্ত করিতেছেন, __স্থৃতরাং এই কৌতুকাবহথ ভ্রম-প্রদর্শনের উদ্দেন্ত বাহাছুরী নহে, 
বৈষ্ণব কবির পদাবলী কিংবা! সেই জাতীয় প্রাচীন সাহিত্যের শব্বার্থ ও তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে কিরূপ 
অবহিত হওয়া আবশ্তক, সামান্ত অপ্রণিধানে কিন্ধূপ হাস্যঞ্জনক ভ্রমের উৎপত্তি হইতে 
পারে, ইহার এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্ত দৃষ্টাত্ত না পাওয়াতেই আমরা এই অগ্লীতিকর আলো. 
চনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। ভরস1 করি, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু আমাদিগকে ক্ষমা 
করিবেন। 

উপসংহারে সাহিত্য-সন্মিলন উপলক্ষে সমাগত সহৃদয় সাহ্ি তা-সেবিগণের নিকটে আমরা 
সান্গুনয়ে নিবেদন করি, বৈষ্ণব-কবির পদাবলীর পল্লবগ্রাহি-আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া 
জীহার! গভীর-ভাবে উহার মধ্যে নিমগ্ন হউন। সেইব্ূপ করিতে হইলে, সংস্কত-সাহিত্যের 
সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ও মৈথিল-সাহিত্যেরও বিশেষ জান আবঠক হইবে) কেবল সংস্কত 
সাহিত্যের পারদর্শিত! লইয়া বৈষব-কবির পদ্দাবলীর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অনেক খ্যাত- 
নাম! পণ্ডিতও বিড়দ্বিত হুইয়াছেন। সংস্কৃত ভাষ! উত্তমরূপে শিক্ষা না করিয়াও ধাহারা 
দীর্ঘকাল যাবৎ বৈষ্ঞব-কবির পদাবলীর আলোচনা করিতেছেন, তাহার! এই ক্ষেত্রে সেইকপ 
বিড়দ্ষিত না হইলেও গ্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্যার্থের বুুতৎপত্তি-গত আলোচনায় অক্ষমতারই 
পরিচয় দিয়া থাকেন) ম্থতরাং সংস্কত ভাব। ও সাহিত্যে অভিজ্ঞতা লাভ এবং হিন্দী ও 
মৈথিল ভাষ! ও সাহিত্যে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াই পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হওয়া একাস্ত সঙ্গত। বৈষ্ণব-কবির কাব্য প্রেম, ভক্তি ও আনন্দের অনস্ত আধার; তত্ব- 
জিজ্ঞাস হইয়া শ্রদ্ধাব্িত অস্তঃকরণে গ ভীর-ভাবে উহ্ছাতে নিমগ্জ হইলে, উহ? হইতেই আমরা 
মন্তিক ও হৃদয়ের পুষ্ঠিকর প্রচুর থান্ধ প্রাপ্ত হইব ১-অনশন-রি্& আমাদিগকে আর দ্বারে 
দ্বারে ভিক্ষা! ক্রিয়া! ফিরিতে হইবে না,--আর আমাদিগকে বিফল-মনোরথ হইয়া! নিরানন্দ 
জীবনের হুর্বহ ভার বহন করিতে হইবে না। ভগবান করুন, সেই ঘিন আবার আসক, 


১১ 


২০২ | সাহিত্য-পরিষৎ-পন্তিকা [ ওয় সংখ্যা 


রোগ-শোক-ক্লিষ্ট এই বন্ধে আবার ললিত-লবজ লতা-পরিশীলন-কোঁমল-মলয়-সমীর প্রবাহিত 
হইয়া, নব বসন্তের সহিত নব জীবনের সধশর করুক, আবার অবিরল কোকিল-কৃজিতের স্তার 
অসংখ্য কবি-কণ্ে স্থুলললিত কবিতার বঙ্কার উঠিয়া! বঙ্গের গগন'প্রান্তর প্লাবিত করুক) 
আবার বাঙালী জয়দেব ও চণ্ডীদাসের বংশধর বলিয়া গর্ব করিয়া ধন্ত হউক। 
রাজসাহীর সাহিত্যি-সম্মিলনে এই প্রবন্ধ পাঠ করার পরে আমরা 'ভক্তি-রত্বাকর+ গ্রন্থের 
৫ম তরজে সঙ্গীত-দামোদরের নিম্নলিখিত শ্লোকে নানাবিধ বীণ'-যস্ত্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে পপিণাকী, 
ও “কবিলাস' নামক বীপার উল্লেখ পাইয়াছি, যথ1,--“ওড়ম্বরী পিণাকীচ নিবন্ধঃ পুফলত্তথা ॥* 
“কবিলাসে! মধুন্তন্দী ঘোণেত্যাদি ততং ভবেৎ॥” «“কবিলাস” ও 'পিণাকী” শব্দের অপত্রংশ 
হইতেই পদাবলি-সাহিত্যের “কপিনাস” ও “পিণাক” শব উদ্ভুত হইয়াছে বলিয়া অন্থ্মান হয়। 


্রীসতীশচক্ঞ্র রায় 


জঙ্গিপুরের (মুরশিদাবাদ ) গ্রাম্য শব্দ 


কোন জেলার সর্বত্র গ্রাম্য শব একরূপ হুইতে পারে না। মুরশিদাবাদ জেলার জঙ্গপুর 
মহকুমার গ্রাম্য শবে সহিত সদর মহকুমার গ্রামা শব্দের বহু সাতৃশ্ত আছে কিন্তু কার্দি ম- 
কুমার গ্রাম্য শবের সহিত সাদৃশ্ত বড় অল্প। এই মহকুমার পশ্চিমে বীরভূম ও উত্তরে মালদহ 
জেলা। মুরশিদাবাদ জেলার উত্তর প্রান্তে এই মহকুম! অবস্থিত। এ অঞ্চলের গ্রাম্য শব্দে 
হিন্দীর প্রাধান্ত বেশ বুঝিতে পার। যায়। 

গ্রাম্য ভাষা হইতে অধিবাসীদিগের উপনিবেশের যুগ স্পষ্ট বোবা বায়। এ অঞ্চলের 
আদিম অধিবাসী মাল, তিওর, বাগ.দি, কুড়োল, চাড়াল, পু'ড়ো, কৈবর্ত, ভোম $ পরে 
কিছু কিছু ব্রাহ্মণ কায়স্থও আসিয়াছিল। দ্বিতীয় যুগের অধিবাসী মুসলমান, রাজপুত, আহীর 
প্রভৃতি । ইহারা প্রায় বিহার হইতে আসিয়াছিল। তৃতীয় যুগের অধিবাসী ৬০।৭* বৎসরের 
মধ্যে চাকরি উপলক্ষে দক্ষিণাঞ্চল হইতে আসিয়াছে। 

সাধারণ ভাবে এ অঞ্চলের উচ্চারণের কতকগুলি বিশেষত্ব নিয়ে লিখিতেছি। যেখানে 
দক্ষিণাঞ্চলে আকার স্থানে ওকার উচ্চারিত হয়, এ অঞ্চলে সে স্থানে কতক লোক ঠিক 
আঁকার উচ্চারণ করে, অধিকাংশ লোক বঞ্র একার অর্থাৎ ব-ফল! আকার উচ্চারণ করিবে। 
যেমন, ভূতা-_দক্ষিণে জুতো, মালদহে ও হিন্দীতে জুতা, এ অঞ্চলে স্কুতা ও ভুত্যা (ধ- 
ফল! আকার আছে বলিয়াও দ্বিত্ব উচ্চারণ হইবে না।) দক্ষিণাঞ্চলে (অর্থাৎ দক্ষণর[চ, 
কলিকাত। প্রভৃতি স্থান ) বেটা, ফেল., দেখ. প্রভৃতি শব্দের একার বক্রোচ্চারিত হয়, এ 
অঞ্চলে তদতিরিক্ত শবেও একার বক্র হয় ; যেমন--তেল, বেল, মেলা, এ অঞ্চলে ত্যাল, ব্যাল্‌, 
ম্যাল! উচ্চারিত হয়। অনর্থক চন্দ্রবিন্দু-যোগ কোথাও কোথাও হুইয়৷ থাকে ; যেমন--ধোড়া, 
পৌকা, সাপ। দক্ষিণাঞ্চলেও এরপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কাচ, জোক, হাপি শুনিলে তাহ! 
বুঝিতে পার! যায়। এখানে র-কার ও ডু-কারের প্রভেদ বড় নাই। পাঠশালায় পড়ান হুয়-. 
প্ডয়ে বিন্দু র।” অনেকেই র ওড় উচ্চারণ করিতে পারে না, যাহা পারে, তাহা উভয়ের 
মাঝামাঝি । তবে ঢ-কার উচ্চারণে এ অঞ্চলের লোক বেশ দক্ষতা দেখায়। সংস্কৃত 
“বৃদ্ধ” হইতে প্রান্ত বুডঢ। ইহ! 'হুইতে গ্রাম্য বুড়া, এ দেশে বু্যা। দক্ষিণাঞ্চলে 
গ্রাম্য শব্ষে পদের আদিস্থিত হকার ব| বর্গের হ-জাত ২র ও ৪র্থ বর্ণ ঠিক উচ্চারিত 
হয়, কিন্ত এরূপ বর্ণ পদের অন্ত স্থানে থাকিলে দক্ষিণাঞ্জবাসী ঠিক উচ্চারণ করিতে 
পারে না, বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্স্থানে বথাক্রমে ১ম ও ৩য় বর্ণ উচ্চারণ করিয়া ফেলে। 
পূর্বববঙ্ধে আদিস্থিত ২য় ও ৪র্থ বর্ণও বথাবথ উচ্চারিত হুয় না। হিন্দিতে যেমন, এ অঞ্চলেও 
তেমনি লমস্ত বর্ণই পূর্ণ উন্চারিত হয়। হিন্দীতে মাথা, এ অঞ্চলে মাথা, দক্ষিণাঞ্চলে মাতা। 
হিন্সীতে রাখ. দে, জঙ্গিপুরে রেখে দে, দক্ষিণাঞ্চলে রেকে দে। অনেকে বলেন, দক্ষিণা- 
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ধলবাসী এইরূপে গ্রাম্য ভাষাকে কোমল করেন। ইহা! শরীর ও জিহ্বার হৃর্বলতা-ব্যঞ্জক 
বলিয়! মনে হয়। | 
ফির, গুন, উঠ প্রভৃতি ধাতুর ইকার ও উকারের গুণে দক্ষিণাঞ্চলে ফের, শোন, ওঠ হয়। 
এ দ্বিকে এখনও সর্বত্তই যথাধথ বিন! গুণে উচ্চারিত হয়। যথা,_সে গুনে না, উঠে, 
ফিরে ইত্যাদি। হিন্দীতে বোল্‌ (ক্রিয়া) এ দেশে বুল, দক্ষিণে বল। 
কতকগুলি ধাতুর অসাধারণ রূপ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণে আছে অথবা ছিল, এ দিকে আছে, 
আছিল হয়। দক্ষিণে 'বাইতেছ”, 'থাইতেছ+, গ্রান্য ভাষায় যাচ্ছ, খাচ্ছ। এ দিকে যেছো, 
খেছে|। দক্ষিণে “হঈয়া1আছে+ হইতে “হইয়াছে+ “হয়েছে” রূপ । এ দিকে হইল+- মাছে, 
হইতে হলছে? এইরূপ গেলছে (গিয়াছে )। দক্ষিণাঞ্চলে “কাজটা করিও, স্থলে সংক্ষেপে 
“ক'রো হইপাছে, এ দিকে এখনও “করিও” আছে। নদীয়ার সভায় এ দিকেও মধ্যম পুরুষের 
ভবিষ্যৎ অনুক্ঞায় ক্রিয়ার শেষে আকার হয়। নদীয়ায় ও এ অঞ্চলে “খাব”, “যাব”, কলি- 
কাত। ও হুগলীতে “খাবে”, *যাবে”। 
স্ধোধনে হে, টে, রে প্রভৃতির প্রয়োগ হয়। কিস দক্ষিণাঞ্চলের সহিত প্রয়োগে কিঞ্চিৎ 
পার্থক্য আছে। দক্ষিণে “ওহে রাম গুন্চো'; এদিকে ওরূপ গ্রয়োগ ভিন্ন আরও ছই 
প্রকারে “হে” ব্যবহৃত হয়। “রাম হেশুনছো ? ও রামশুনছে। হে? অনাদরে রে'র 
প্রয়োগ “হে'র স্তায় তিন প্রকারে হয়। দক্ষিণাঞ্চলে স্ত্রীলোকের সম্বেধনে অনাদরে 'ওলো', 
“লো”র যেখানে প্রয়োগ হয়, এদেশে সেম্থানে “ওটে+, “টে'র প্রয়োগ হইয়া! থাকে । এ 
অঞ্চলের মুসণমান এবং ষে সকল জাতি এখনও মাঝে মাঝে হিন্দী বলে, তাহাদের মধ্যে 
সম্বোধন অনাদরে :রে” স্থানে “বে বাবহার হয়। যথা-_-ণগুন্ছিস বে”। 
“তাহাই হউক” এই অর্থে দক্ষিণে আচ্ছা” কথার প্রয়োগ আছে। এ দিকে “আচ্ছাঃ 
এবং “হোক” উভয় প্রয়োগই দেখা যায়। যথা-_যেও, আচ্ছা” কিন্ব! যেও, হোক?। 
দক্ষিণাঞ্চলে 'ইত্যাদি* অর্থে সহচর শব্ধ প্রয়োগের সময় প্রায়ই একার্থের বিভিন্ন শক 
ব্যবহৃত হয় ) বথা,--ঘর-বাড়ী, তরি-তরকারী, কাপড়-চোপড় $ কিন্তু এ অঞ্চলে দ্বিতীয় শব্দটি 
“ট” দিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে, যেমন--ধর-টর, তরকারী-টরকারী, কাপড়-টাপড়। 
অদস্‌ শবজাত সর্বনামের সন্ত্রমের প্রয়োগে এ অঞ্চলে উনি, উনারে। উনার হুয়। 
দক্ষিণাঞ্চলে উনি, গুকে, গুর হয়্। সেইন্প ইদম্‌ শবজাত ইনি, ইনাকে, ইনার হয়। 
দক্ষিণাঞ্চলে ইনি, একে, এর হইয়া থাকে। 
প্রান্কতে যেমন আদিস্বিত র-স্থানে স্বরবর্ণ ও শ্বরব্ণস্থানে র হয়, এ অঞ্চলে 
গ্রাকৃত জনের মধ্যে কেহ কেহ সেইয়প প্রয়োগ করে। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, ইহার! 
চেষ্টা করিলেও অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না। বে “রাম বাবু" স্থানে 'আম বাবু' বলে 
এবং “আম” স্থানে রাম” বলে, সে আদতে র উচ্চারণ নিশ্চয়ই করিতে পারে। 
মুসলছানদিগের মধ্যে এ অঞ্চলে কতকগুলি এমন শবের প্রয়োগ আছে, বাহ! হিন্দু- 


ঈন ১৩২২] জঙ্গিপুরের গ্রাম্য শব ২০৫ 


দিগের মধ কচি দৃষ্ট হয়। যেমন ভো+র (প1), পৌহাৎ (প্রভাত), বোর (বদর, কুল), 
বোরভ্যান (প্রাতকোল ), হামি ( আমি ), ছুঁই (সুচী), ধাগ! (মোটা হুত| ), পুছ কর 
(প্রশ্ন কর ), ত্যাপপছোর (তৃতীয় গ্রহর ), ঘাটা (পথ), হামারখের (আমাদিগের ), শৃৎ (শো, 
শয়ন কর )। সন্বোধনে হিন্দীর ন্যায় 'গে'র ব্যবহার আছে ) ষথা-_হাগে মা, দক্ষিণে গো 
মা। এ দিকের প্রার্কত জন বলে-- শুস্তাছিলাম, বহু মুসলমানে বলে-_শুস্তাছিনথু। আশ্চবে 
কথা, মুরশিদাবাঁদের দক্ষিণে ব| বীরভূম, বর্ধমানে ক্রিয়ার শেষে এই “'র প্রয়োগ দেখি নাই। 
এমন কি, হুগলী বেলার উত্তরাংশেও এরূপ প্রয়োগ নাই। হুগলী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম 
এরূপ প্রয়োগ তৃষ্ট হয়। 

এ অঞ্চলে চাই নামক একগ্রকার জাতি তরি-তরকারী উৎপাদন করে; ইহাদিগের 
স্ীলোকের! মাথায় করিয়া হাটে বাজারে তাহা বিক্রয় করিয়! বেড়ায় । ইহাদ্দিগকে সাধারণে 
মোল্লান ( মণ্ডলানী ) বলে। পুরুষের উপাধি মণগ্ুল। এই জাতি ভাগলপুর জেলার প্রচলিত 
হিন্দীতে কথোপকথন করিয়া! থাকে। 

জজিপুর মহকুমার পশ্চিম ভাগে যেখানে এটেণ মাটি দেখ! ধায়, সেই স্থান হতে রাঢ় 
আরম হুইয়াছে। এই স্থান হইতে রাঢ়ের ভাষার বিশেষত্বও আরম্ত হইপাছে। এ অঞ্চলের 
অন্ত লোকে বলিবে--ঘরখান! পড়ে গেল, জঙ্গিপুরের পশ্চিম ভাগে বলিবে--ঘরখান! পড়ি 
গেল। আর. একটু দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরভূমে বলিবে-_-পড়িং গেল। বীরভূমের দাক্ষণে ও 
বাকুড়ায় ** চন্দ্রবিন্ুতে পরিণত হইবে) যেমন-_হেয়ে। 

পূর্ব্বে এ অঞ্চলে বহু রেশম-হুত্র ও রেশমী বস্ত্র গ্রস্তত হইত। জঙ্গিপুরে এককালে ইষ্ট- 
ইত্ডিয়া কোম্পানীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রেশম-কুঠী ছিল। এখনও কিছু কিছু রেশমী হৃতা ও 
কাপড় উৎপন্ন হুইয়! থাকে । রেশম-শিরের বহু" পারিভাষিক শব্ষের গ্রচলন আছে। 
সঞ্চ ( সঞ্চিত কোষ ) কাটিয়! যে প্রজাপতি বাহির হয়, তাহাকে “চোখ.নি বলে। চোখ রি 
ডিম পাড়ি! মরিয়! গেলে কিন্নাদ্ধবস পরে ডিম হহতে “পোলু, বাহুর হয়। তখন 
চতুর্দিকে বাখারি-বাধ! মাটি, গোবর-লেপ! দরষ! বা চাটায়ে পোলু রাখা হয়। ইহাকে 
ডাল! বলে। পোলু 'পাত+ অর্থাৎ তু'তপাতা খাইয়া বড় হুইয়! পাকিলে অর্থাৎ হুরিদ্রাব্ণ 
ধারণ করিলে “ধার্কতে" রাখ! হয়, তখন পোনু “কোনা” (কো) গ্রস্তত করি! তন্মধ্যে 
বাম করে। এই কোনা হইতে" সুতা বাহির করিতে বিলম্ব হইলে কোআ কাটি! 
চোখ.রি বাহির হয়, তজ্জন্ত “কুপী”তে (দরম|-নর্শিত প্রায় ২২* হাত উচ্চ গোলাকার 
আধার ) তরিয়! উত্তপ্ত তন্দুরে রাখিয়া কোআর মধান্থ কীট নষ্ট কর| হয়। ইহার পরে যে 
সময়ে ইচ্ছা, উত্তপ্ত জলে ফেলি! এই কো! হইতে সত! বাহির করা হয়। এই সুতায় 
গয়দকাপড় হয়। আর “মুহকাট!” ( চোখা বাহির হুইয়। গেলে ) কোআ! হইতে যে মোট! 
স্থত| বাহির হয়, তাহা! হুইতে মটক। কাপড় হয়। যেখানে সুতা বাঁছির কণ! হয়, তাহাকে 
“ঘাই” বলে, ৰাহাতে সুতা! জড়ান হয়, তাহার নাম “তোছোবিল”। অনেকগুণি “থাই” 
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একে থাকিলে সের়গ কারখানাকে “বানোক" বলে। যেব্যক্তি কোরঁ্জা গরম এলে ফেলিয়া 
গুতা! বাহির করে, সে পকাটানি”। যে তোহোবিল ঘুরাইয়! হৃতা জড়ায়, সে প্পাকদারঞ। 
বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ চারি বার কোমা জম্মে। এই মময়কে “বনোৌ” বলে। 
নিম্নে বর্ণাুক্রমে কতকগুপি গ্রাম্য শব্ব দিলাম । ৪০এ &র স্ায় একারের বক্র উদ্চারণ 
ঝাষ্টতে উপ্টা একার ও গ্রস্ত ইকারের অন্ত বিগ্ভানিধ মহাশয়ের উদ্ভাবিত শৃগ-চিহন দিলে ভাগ 
হইত । কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থ! ন1 হলে সেরূপ ছাপ! হইতে পারে ন! বলিয়। সে সংকল্প ত্যাগ 
করিলাম। কোন বর্ণে বফগ। আকার দিলে বঙ্গদেশে থ্িত্ব উচ্চারণ হয়। এই শবগুলিতে 
কোথাও তবিত্ব উচ্চারণ হইলে দুইটি অক্ষর দিয়াছি, নতুবা সর্বত্র হিন্দীর স্তায় একটি বর্ণের 
উচ্চারণ হইবে । যেখানে অকারের উচ্চারণ “ও, হইয়াছে, সেখানে ও-কার দিয়াছি, বন্ধনীর 
মধ্যে দ থাকিলে বুঝিতে হইবে, শবটি দক্ষিণাঞ্চলে প্রচশিত আছে। প্রাং ( প্রাককত ), 
হিং (হিন্দী), আং (আরবী), ফাং (ফোর্সী ), সং (সংস্কৃত ) প্রভৃতি সাক্ষেতিক অক্ষর 
ব্যবহার করিয়াছি। 
অঅ 


অদের--উহাদের। অনুপাম (কল1)-_মর্তমান। অন্ন!--পুং মহিষ । অরা--উহারা। 
অদেের, অর1, সং অদন্শবজাত। দক্ষিণাঞ্চলে ওদের, ওরা। 


৷ 


আইটা--বড় চিংড়ী। আউস্--আশুধান্ত। আওটান--(হথ) গরম কর! (সং আবর্তন), 
আক--ইক্ষু, আকাল- ছুর্ভিক্ষ। আকাবাকি-_ভাড়াতাড়ি। আকর্ষা-_তআক্সী(দ)। 
. আক্র।--অক্রেয়। আখা-চু্লী।  « 

আগা'ল, আগ.ডুহি-_বাশের বা গাছের সর্বোচ্চ অংশ। 

আগলয--আগড়। দে)। 

আগ.বোল--দৈব কাধ্যের জন্ত আগে তুলিয়। রাখ! মিষ্টানাদি। 

আঙার্থা (হিং)স্-জান! (দ)। আঙ্গন্যা--আঙ্গিনা। আঘুন-_অগ্রহথায়ণ। 

আছিল--ছিল। আছিল্য|--যাহ! ছিলা হয় নাই । . আজাই--মাতামহ। 

আজার--ধালি। আদরে-খালি করে। আতোববাজি-_বর্ধমান অঞ্চলে, কারখান!। 
বাজি (দ)। 

আখলা_কুস্তকারের মৃষ্ময় হন্তরবিশেষ, উহার উপর হাড়ী কলসীর তলদেশ রায় 
পিটে। অনেকে ইছাতে পোষ! পায়রাকে পানীয় জণ দেয়। 

আঘাবাদি, আনাআনি-বিবাঁদ, মনোবিবাদ। আনখ! (হিং)--আশ্চর্ধয। 

আনাজ--চৈতালী, রবিখন্দ। আঁদোধি-_গুড়চিনির পাটালি (দ)। 

আবান্ত।-ছরবন্থা। আমচুর--আমদী (দ)। আমত|, আমট--আমসন্ব (ে)। 
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আমস্পরি-_পেক়ার়া | পেয়ার! হইতে আমের বিভিন্নত! বুঝাইতে আমকে *জাৎ* 
আষ বলে। 

আম্বোল--অন্ন। দক্ষিণাঞ্চলে অগ্নব্যঞ্জনকে “অন্বোপ”, বিশেষণে প্টক্‌* বলে। এ দিকে 
উভয় অর্থেই "আন্বোল”। 

আরি--ছোট করাত। আটি-বেত্রনিশ্িত ক্ষুদ্র আধার। আড়িদ), আর্ষা_দর্পণ। 

আলকাপ, কাপ, কাটাকাপ--অফৃত কার্য বাধে লোক অন্ভূত কার্য্য করে। কয়েক 
বৎসর হইল, এ অঞ্চলে যাত্রার দলের ন্ায় গানের দল হুইয়াছে। ইহাকেও আলকাপ 
বলে। 

আল.গিনি--সং আলগী-শবজাত। যাহাতে বন্ত্রাদি রাখিলে মৃত্তিকার় লগ্ন হইবে না। 
আল ন! দেং)। 

আলগরা--অলগ্র। আল.গোছে-না চু'ইয়া। আলাঙ্গা (হিং) পৃথক্‌। 

আলোগ লতা--এই লতার মূল মাটিতে থাকে না। অনেকে বোধ হয়, ইহাকে ্বর্ণলতা 
বলে। 

আলে! চাল--আতপ চাউল। আশোজ -অশৌচ। ওগুদ্‌ (দ)। আসান (হি )-- 
কিঞিত হুস্থ। 

তবশর্যাল--আরশোলা, তেলে পোকা । আটবে__ ধরিবে (দ)। 

আকুরি_-ভিজান ছোলা মটর আদি। আছোই পেড়1)-_-পোকা (পড়া। আধার সা 
(হি ১-_-তঙুলচূর্ণজাত শিষ্টাক্নবিশেষ। ইস্যারা (হি)-_ইঙ্গিত। 

উকুন--উৎকুণ, ইকুন (দ)। উকুন্তা-- চোর কাট! (দ) নামক ভৃণ। 

উৎর্যা--বর্ধমানাধিপতি ৬মহারাজ মহাঁতাপটাদের জনক ৬প্রাণক্কষ্। কপুর-প্রণীত 
“হরিহরমঙ্গল” পুস্তকে এ কথার প্রয়োগ দেখিয়াছি । মুড়.কী দে)। 

উচ্যা__ (হিং) উচা। উচ্চ। উচছ্ছোট--হৌচে।ট (দ)। 

উচ্ছ্গ গু --উৎসর্গ। উজ্যান-_-উজান, ভ্রোতের বিপরীত দিকৃ। 

উজ্যার--শেষ। অসস্তোষের সহিত কথাটার প্রয়োগ হয়। 

উঠস্1- _মুদিখানা হইতে ধারে প্রত্যহ দ্রব্যাদি আনয়ন। 

উবক্যার--উপকার। .. - 

উবটন -অঙ্গরাগবিশেষ। এ অঞ্চলের ছত্রি বা রাগপুত জাতির বিবাছে শুধু হরিদ্রার 
পরিবর্তে বর-কন্যার অন্ত এই অঙ্গরাগ ব্যবহৃত হয়। ক্ষেমাননে'র মনসামঙ্গলে আছে, 
“উবটন হরিত্রা মাখায় বেহুল্যার অঙ্গে”। 

উর্বন-্বমি। উল্যা-_উলু (খড়)। উক্যাপাত--অন্ভুত লোক ( অবজ্ঞা, উপহাসে )। 

উড়োল--যৎভ্বিশেষ, সর্বদাই জলের উপর সম্তরণ করিয়! বেড়ায়। 

উস্নো। ( চাল)--উফ শষজাত। সেদ্ধ চাল দে)। 
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১ ও ও 

এও--মাতামহী। এল্‌্পোন-_-আলিপনা । এস্ক্যা--তগুল-ুর্ণে প্রস্তত রুটির ভায় 
খাস্তবিশেষ। আ”সকে (দ)। 

এঁঠো, জুঠ]1--উচ্ছিট ও সোকৃরি (দ) উভয় অর্থেই গয়োগ হয়। 

এঠ্যাল--এটেল দ))। এ'ঠাযাতল--যেখানে উচ্ছিঃ ফেলা হয়। 

ওকি--বমি। দক্ষিণাঞ্চলে বমির চেষ্ট1 অর্থে উকি কথার প্রয়োগ হয়। 

ওখো'ল-_ (সং) উদুখল, (প্রাং) ওকৃখল। 

ওত-স্আড়াল। (সং) একান্ত, প্রোং) ওত। 

ওর--শেষ। ওল্হান--গোরুর বাটের উপরিস্থিত উচ্চ অঙ্গ। 

ওসার--€ছি) বিস্তার। 


ক 


কচাল-্তর্ক, বিবাদ। ক্দব্যাল--কপিখ। 

কর্তাবাবা, কর্তামা--মাতামহ, মাতামহী, পিতামহ, পিতামহী। 

কল্পা--€১) ভাণ, ছল। (২) তিক্ত ফলবিশেষ, এই অর্থে “কর্লাশ্রূপেও উচ্চারিত হয়। 
দক্ষিণাঞ্চলের উচ্ছে ও কল্প এ দিকে পু'টুল্যা কল্লা ও চেয় (টাই শব্বজাত ) কল্পা। 

কাকা খুঙ্লতাত ও তোষ্ঠতাত উভয় অর্থে। শিশু দে) “খুড়।! জ্যেঠা* অপেক্ষা “কাকা” 
কথ! সহজে উচ্চারণ করিতে পারে। যে সকল নিকট আত্মীয়কে শিশু প্রায়ই নিকটে দেখে, 
তাহাদের নাম শিশুর ভাষায় একবর্ণজাত 3 যেমন ম।ম1, বাবা, দাদা, দিদি ইত্যাদি। 

কাগজ], কাগবজী ( লেবু )--দে) কাগ.জী, পাতি। 

কা নী--কষ্ষণ। কাভিয়াঁ-বিবাদ। 

কা”ট--€ তেলের ) সরিষার তেলের পাত্রে যে ময়ল! জমে। 

কাঠা--€১) বেতরনির্শিত ক্ষুদ্র আধার, পুর্বে কাঠের হইত। (₹) খুঁচি কুনকে। 
(২) জমীর মাপ ৩২* বর্গ হাত । . 

কাঢ়া--(১) সংকাথ, প্রাং কাড়। দে) পাচন। ২্)-ব্যবহার কর1) যেমন--ছাড়ি কাড়া, 
র1 কাড়া (কথা কহ! )। £ 

কাঢ়াই_-সং কটাহ, প্রাং কড়াহ। (দ) কড়াই, কড়া। ইহা! লৌহ, পিত্তল, কিন্বা মৃত্তিকার 
হইতে পারে। | 

কাতারি--সৃগ্নর ক্ষুদ্র পাত্রবিশেষ, অল্প দই জমাইবার জন্ত বেণী ব্যবহার হয়। 

কাতি--কাটারি অপেক্ষ! ক্ষুদ্র লৌহান্ত্র। 

কাস্তি--কটাহ (লৌহের )। 

কান্টা--কানাচ দে)। বাড়ীর পশ্চাৎ দিকৃ। 


সন ১৩২২] জঙ্গিপুরের গ্রাম্য শব্দ ২৯ 


কানি--পুরাতন ছিন্ন বন্তুখণ্ড। 

কাদা নাছ--বা”্ন মাছ (দ)। 

কাবারি--বাখারি (দ)। 

কাম (হি)--কর্ম। 

কাম্হাই-_অন্থপস্থিতি। 

কাম্র--ধনীর স্থুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ ( বৈঠকখানা )। ইং 00817096 বা ০810678 হইতে। 

কালাই-_মাষ কলাই (ে)। এই "মাধ কলাই*্এর পকলাই" দক্ষিণাঞ্চলে কোথাও 
“কড়|ই” হয়। কলাই শবে ছোলা, মটর, মসুর প্রভৃতিকে বুঝায়। কিন্ত কালাই কথার 
সেরূপ প্রয়োগ নাই। 

কাহানী-_কাহিনী। উপকথা (ে)। 

কাহিল--পীড়িত। দক্ষিণাঞ্চলে কোথাও কোথাও বল” অর্থে প্রয়োগ আছে। 

কাহুট্যাল--বিবাদ। 

কিপ্পোন- কৃপণ। 

কিফ্যাৎ লাভ, সুলভ | 

কিয়্ারি--.(১) কুকুর, গরু প্রভৃতি গৃহপালিত পপর ঘা হইলে আরোগ্য জন্ত মন্ত্র প্রয়োগ । 
মন্ত্র গ্রয়োগকর্তাকে পীড়িত পশ্ুর.নিকট যাইতে হয় না । (২) পুস্পোগ্ভানের আলবাল। 

কির্যা--শপথ। হিং কিরিআ। 

কিষফ্যাণ-_-কষাণ। 

কুঠি-_-(১) বড় কারখানা, যেমন রেশম কুঠি। (২) যেখানে তেজারতি কারবার হয়। 
(৩) কীচ। মাটির তৈয়ারী শন্ত রাখিবার আধার। 

কুঢ্যা--অলস। (দে) কুড়ে, কু'ড়ে। 

কুছ়োল--কুঠার । 

কুষ্ঠে--কোন স্থানে, কোন ঠাই। 

কুদ! ( হিং )--লাফান। 

কুমদ্যা- (১) হিং কৌহোরা, সং কুম্মা্ড। ভত্যা! (হিং ভতুয়!) ও নুজ্ছুভেদে ছুই প্রকার $ 
দক্ষিণাঞ্চলে প্রথম একার দেশী, ছাচি বা চাল কুমড়ো, ২য় প্রকার বিলিভি কুম্ড়ো। 
(২) নৌকার এক পার্থ হইতে অন্ত পাব পর্য্যস্ত উপরের লম্বা কাঠখণ্ড। 

কুছরয--ভাখ। 

কুশো'র--ইক্ষু। 

কেছা--কাগন্ে (দ)। 

কোআ-_রেশম-কীটের কোব। 

কোঠা--খড়ের ঘরের মাটির ছাদ। কোঠায় জিনিষ-পত্র রাখা চলে। 

২৭ 
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কোতিস্কোথায়। 
কোথু--কোথাও। 
কোদা--(১) তৃপ্রজাতীয় শম্তবিশেষ । (হিং) কোদো। (২) হাম ব্যাধি। 
কোদোল-্সং কুঙ্দাল। . 
কোপা ছোট সর! ৷ দক্ষিণাঞ্চলে যে সকল কাধ্যে মাটির প্খুরি” ব্যবহৃত হয়, এ দিকে 
দেই কাধ্যে “কপট্যা”্র কাজ হয়। 
কোপরা--নদী গ্রীত্ষকালে দূরে চলিয়া গেলে যে গর্তে জল সঞ্চিত থাকে। 
কোপা--ছাদ পিটিবার “পিটুনে” (দ)। 
কোবিতর, কোইতর--( হিং ) কবুতর | দে) পায়র]। 
কোক়্যা, কোয়া--কাক। 
কোরমী--দেধানের গাছ, দেখিতে রা বা মকাই গাছের স্তায়। গবাদি পশুর খাদ্যের 
জন্ত উৎপাদিত হয়। 
কোলবর--নীতশ্বর (দ)। 
কোলগযা--কলিক! ( ধুম পানের )। দে) কোপলকে। 
কোহিন্ঠ।--কনুই (দ)। সং কফোণি, প্রাং কছোণি সম্ভব । 
কচ)-৮(১) ছোট থলি। (২) কেঁচো (দ)। 
, কাক্যাল--কটি। 
কাকিল্যা--সরু লম্বা! আকারের মতস্যবিশেষ। 
কাকোই-চিক্ুণী। সং কঙ্কতিক, হিং কাঁজ্যোই। 
কাঠাল-কাটাল দে)। 
কাথি--খোল! চালার মধ্যে রানা-ঘর হইলে গৃহস্থের! প্রায়ই ২৩ দিকে ২॥ হাত আন্দাজ 
উচ্চ মাটির প্রাচীর স্বহন্তে নির্মাণ করে। ইহাই কাথি। 
কাড়ি- কোঠা অর্থাৎ মাটির ছাদের নিম়স্থ বাশ, কিম্বা! কাঠের কড়ি। 
কুঁজরা-_খুচর! তরকারী-বিক্রেতা। ফ'রে (দ)। 
কুঁড়া--কুটীর, (দ) কুঁড়ে। এ দিকের কুঁড়ে নৌক1 ব1 গো-গাড়ীর ছুই এর ন্তায়। 
দক্ষিণাঞ্চলে খড়ের কষদ্র ঘরকে কুঁড়ে বলে। 
কুঁহা-_-কোয়াস! () কুজ.ঝটিক। 
কুহা--কুপ। পাতকে। (কলিকাতার )। 
বেশ্ল্যাই, কেউরী-_কেঞ্র্যাই দে)। 
কৌখা--কক্ষ। সংকুক্ষা শবজাত। 


শর 


থ 
খঞ্চা--কাঠের থালা । বারকোষ (দ)। 
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খস্ত।_-সৃতিক! খননের শঙ্তা। ইহার ফলার সহিত কাঠের হাতি থাকে | 

খরা-_গ্রীষ্মকাল। 

খর--খদির (সং)। প্রাং খইর। 

খরচ! (মাছ) - চুণো! মাছ (দ)। 

খাচ.রা-_ছষ্ট। সংথচ্চর শবজাত। 

খান্ুর--.খঙ্জুর (সং)। পূর্বে এাধু ভাষায় রাঢ়ে খাডুর ছিল এখম খেজুর হ্ইয়াছে। 
প্রাং খজ্জুর হইতে খাজুর হইবার কথা । আদিতে একার আসিতে পারে না। 

থাট--সং থটী!। দড়ির খাট। 

খাপর1 (হিং)- খোলা (দ)। যথা--খাপরার ঘর। 

খাবোল-_গ্রাস। 

খান্া--সংস্তস্ভ, প্রাং ভে! । থাম (দ)। 

খান্গী--বেশ্তা। 

থানোখা--অনর্থক। 

খ্যার--খর ছাইবার খড়, পশাদির খান্তকে এ দেশে খ্যার বলে না। 

খাস্তান--শ্রাস্ত হওয়া । ফাং ভাষায় খান্ত, অর্থে আহত হওয়া । 

খিটক্যাল--ময়লা । 

থীর-_পায়স। 

থীরস্তা। ঘনাবন্তিত ছুঞ্ধ, খীর:(দ)। 

খিরয (হিং )--শশা। 

খুর্যা_-€ ১) গরুর পায়ের ঘা। (২)থাট ঝা তক্তাপোষের পায়। 

খুরি--ধাতুর ছোট বাটি। 

খুসি-_ট্ল। 

খেস্তাল--কলহপ্রিয়। আত্ীলোকের প্রতি প্রযুক্ত হয়। 

খোরা--ধাতুর বড় বাটি। 

খোর (মাছ )--খয়রা মাছ ( দ),। 

খোরোটি--মাটির ঘরের দেয়ালে মাটির প্রলেপ দিয়া মন্থণ কর1। 

খোস্কা-ডুমুর (দ)। দক্ষিণাঞ্চলের য্জডুমুর, এ দেশে ভোমো+র। 

খাকার (হিং )--গয়ের (দ)। 

খিচরী (হিং)--খেচরানন। 

খুটা--খেটি। (দ)। 

খু'তি--ছোট খলি। 

খেঁটা-_নিন্দা। ভারতচন্্রে প্রয়োগ আছে। 
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গ 

গঢ়া--সং গর্ত, প্রা' গড্ড। হুড জলাশয়, ডোব| (দ)। 

গড়োন--গঠন। প্রান্ত ভাষার অনাদ্দিস্িত ঠ স্থানে চহয়। দক্ষিণাঞ্চলে ঢ-কারের 
উচ্চারণ নাই, সে স্থানে ড় হয়। 

গন্ধভাজিল্যা -গীদাল পাতা (দ)(1)। 

গল্ছোই--নৌকার অগ্রভাগ । 

গলাসী--গরুর গলার দড়ি। 

গন্ত--ঘোকানের দ্রব্য লইয়! গ্রামে গ্রামে বিক্রয় । বাসনের দোকান্দারে এ কথ। বেশী 
বাবার করে। কলিকাতায় ছোট দোকান্দারে পাইকারী মাল খরিদ করাকে গন্ত কর! 
বলে। | 

গহ্ম্‌--গোধূম। হিং গেছ । 

গহ্মা--বিষধর সর্প বিশেষ, খয়ে গোখরে। (দ)। 

গ্রহান্--পথ, মুসলমানেরাই ব্যবহার করে। 

গক।---গ্রহণ ( চন্ত্র-সুধ্যের )। 

গা--গিয়ে, গে (দ₹)। ক্রিয়ার সহিত ব্যবহার কর। হয়; যথা করগা-্কর গিয়ে, 
করগে (দ)। আসন্ন ভবিষ্যতে আদেশ বা অবজ্ঞায় ব্যবহার হয়। 

গাওন। -- ্িরাগমন, ( দ ) ঘর বসত। 

গাছষঞ্জী -অরণ্যয্ী। 

গাজোল--বার্দল । 

গাঁজ ল্যা--গেঁজে (দ)। মোটা সুতার থলিবিশেষ, ইহাতে টাকা পয়সা! রাখিয়া! কৌমরে 
বাধা হয়। নিম্মশ্রেণীর লোকে ব্যবহার করে। 

গাজিল্যা--শিয়ালকাট। ৷ 

গাধ। পুন্নযা--পুনন বা । 

গাভরা--পুং বিড়াল। 

গারা--ইষ্টকালয়ের গাথনী করিবার কর্দম। 

গাড়া--পোতা (দ )। 

গাড়া--গর্ত। 

গারোর্ি--মেষপালক জাতি। 

গারোল--বৃহত্জাতীক্গ মেব। 

গাল, গালান্‌-_-( দ ) গুলি, গুলো, গুলিন্‌। 

গিখ্যান্‌--গৃহিগী। 

পিভার--অহস্কার। 
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গিধ বী--গৃধিনী 
গিরস্তালী-- গৃহস্থালী । 
গিঢ়োন--গ্রহণ ( চম্ত্র-হধ্যের )। 
গুচ্চের--অনেকগুলি। সংখ্যাধিকো অসন্ত্ট হইলে প্রয়োগ হয়। 
গুচ্ছি--ডাংগুলি, ভাট! আদি খেলিবার ক্ষুদ্র গর্ভ । 
গুজ্যার- খেয়াঘাট, কাং গুজাব!। 
গুঠি__-€১) আঠি, (২) দাবা পাশার ঘুটি (দ)। 
গুঠিং--ক্ষুদ্রাকারের গোল পাথর, ইহা রাস্তায় দেওয়! হয়-ও ইহা পোড়াইলে চুণ হুয়। 
ঘুটিং (দ)। . 
গুভ্ডি( হি)_ঘুরি (দ)। 
গুদ্যা--শাস (দ)। ফলের মধ্যন্থ শল্ত। 
গুধ্যা, গুধি--খোকা, খুকি (দ)। 
গুল্লযা__গুল্ফ। . 
গুলি--ক্ষুত্র গোলাকার পদার্থ। (১) আঁফিমের গুলি। এই অর্থে“মদক* (হিং) 
শবেরও ব্যবহার হয়। (২) খেলিবার গুলি, পূর্বে গালার হইত, (৩) বন্দুকের গুলি। 
গোলা শবে ক্ষুদ্রার্থে ই প্রত্যয় । "হিন্দিতে এখনও *গোলি* বলে। 
গুড়__তিন প্রকারের গুড় ব্যব্যত হয়। €(১)চাকী-পশ্চিম হইতে আমদানী, কড়া 
পাক করিয়া নামাইয়া কাঠের পানে ঢাল! হয়। জমাট বীধিয়৷ গেলে বিক্রয় হয়। 
(২) ভেলি--বড়ই অপরিষার, আকের পাত! ও ডাট। গুড়ে মিশ্রিত থাকে । চাকীর স্থায় 
জমাট, কিন্ত আকারে ক্ষুদ্র ও গোল। (৩) সারো-_দক্ষিণাঞ্চলের দানাদার তরল গুড়। 
গুষ্ি__পিতা) পূর্বপুরুষ । বংশ। 
গুহা।--ম্বপক্ষের থেলোআড় । 
গোকুল (ফুল )--বকপুষ্প। 
গোটকুন--গড়াই মাছ (দ)%। 
গোরো-_গৌরবর্ণ। ৃ 
গোলা-»”€৫ ১) গৃহস্থের শস্ত রাখিবার স্থান। ইহা দরম| ব| চাটাই দ্বারা প্রস্তুত করা 
হয়। উপরে খড়ের ছাউনি থাকেখ (২) আড়ত। 
গোসা, পৌোস--ক্রোধ। এ দেশের উপকথার রাজপুত্র “গোসা-ঘরে” শয়ন করিত। 
গোহিল- গোশাল|, গোয়াল (দ)। 
গাধি পোকা--পেদে! পোক1 (দ)। 
গিট, নিা-- গ্রন্থি । 
শিট বন্ধন--বিবাহকালে পাত্র-পাত্রীর বন্তাঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন। গঁটিছড়া (দ)। 
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গুড়্যা--গবাদি পণ্র খাগ্তরূপে চৈতালির গুধ গাছের চূর্ণ ব্যবহ্বত হয়। ভূষি (দ)। 

ঘ 

ঘরামু--ঘরামি (দ)। 

ঘিষ্্যান--ঘর্ষণ। 

ধিস্ক্যাপ-_হুত্রধরের যে অস্ত্রে কাটের সমতল কর! হয়। 

ঘোরাচি--ঝাড়-লঞন জালিবার জন্ত সি'ড়িযুক্ত কাষ্ঠের উচ্চ মঞ্চ। 

ঘোর্যা--বোআল জাতীয় ক্ষুত্র মতস্তবিশেষ। ইতর লোকে খায়। 

ঘোর্যাপ---মেছে। কুমীর (দ)। ঘরিআল (হিং)। 

ঘোপি--ঘুটে (দ)। 

ঠ 

চঠোই-_চড়ুই পাখী । 

চাকৃতি_কুট লুচি বেলিবার গোল কা্ঠধণ্ড। চাকা (দ)। 

চাকিয়া--জলপান করিবার কাংন্ত পাত্রবিশেষ। 

চাকু--ছুরি। 

চাখা, চাখ-শী-_আন্বাদন। 

চাঁট--( ১) পন্থার্দির পদাধাত। (২) নেশাখোর (মাতাল, টিনিনাি ) নেশ! করিয় 
যেআহাধ্য খায়। 

চাঁটাই__-দরম!। বীশ, নল ছেঁচা, তাগপন্র বা থজ্ডুরপত্রের চাটাই হয়। 

চাপোর--করতল ছার! প্রহার । 

চাব.কি-_ঘুন্সি (দ)। 

চাভাল--চোআল (দ)। 

চাডুক্‌--চাবুক্‌ ( দ)। | 

চাতি--( ১) জালবিশেষ। (২) তালা খুলিবার চাবি (দ)। বর্ধমান ও বীকুড়া 
অঞ্চলে এই অর্থে চাবিকাটি, কাটি ব খাটি বলে। 

চামচিক্যা--চ্ঘচটিক1। ৃ 

চাল--€১) সাধারণতঃ গ্রাচীরহীন খড়ের গৃহ। ইছার এক দিকে প্রাচীর খাঁকিতে 
পায়ে। (২১ শব ) বেমন--চালা! কর.-শবধ কর-্ডাক।, 

চালি--€ ১) গ্রতিমার চালচিত্তির (দ)। পশ্চিমাঞ্চল হইতে শালকাষ্ঠ নৌকার সহিত 
বীধিয়! ভাসাইয়! লইগা আইসে। ইহাকে কাঠের চালি বলে। 

চালোন--চালুনী (দ)। 

চিথো'ল--মতন্তবিশেষ। 

চিন্হ্যার--পরিচন্ন। 
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চিন্হো--চিনিয়া লও। 

চিহ্কোৎ- চিহ্ছ। 

চিপো-নিলরাও (দূ )। 

চিমর্যাস-যাহ। সহজে ভাঙ্গা যায় না। যেমন চিম্র্যা কাঠ, চিম্র্যা মুছ়্ি (দঃ মিওনো 
মুড়ি )। 

চিন্মু--খেলিবার সময় যে প্রবঞ্চনা করে। 

চিয়ান--জাগান। 

চিয়ারি--বাশের ধারাল ত্বকৃ। 

চির্যা- চিড়ে (দ)। 

চুক্যা- অঙ্প শাকবিশেষ। 

চুকোই--বাসনের আকারের ছেলেদের মাটির খেলান! । 

চুনকাম- কোলি ফিরান (দ)। 

চুন্হারি--চুন প্রস্ততকারক । 

চু্বক--পিতলের ক্ষুদ্র জলপান্র। 

চোআ--তামাক মাখিবার আকের গুড়ের মাৎ। 

চোকোর-_গমের জশতা-ভাঙ্গ! আটা চালিয়া লইলে যে তৃষি (দ) হয়। 

চোঙ্গা--এক পাব. বাশের এক দিকের গাঁট কাটি ফেলিলে ষে পাত্র হয়। তৈলিক তৈল 
বিক্রয়ের সময় মাপরূপে ব্যবহার করে। অপেক্ষারকত বৃহদাকারের চোঙগ। গোআলারা 
ব্যবহার করে। 

চোটকি--চর্মপাছুকাবিশেষ । পদতলের আকারের,এক থণ্ড মোট! চামড়ার কয়েক স্থানে 
চামড়ার ফিত! লাগাইলে ইহা! প্রস্তুত হয়। 

চোত্যালি--চৈত্র মাসের ফসল ) যেমন--ছোঁলা, মটর, গম ইত্যাদি । 

চোপা-_চেহার!। হর্বল বা পীড়িত বাক্তির চেহারাতেই বিশ্যেরূপে প্রযুক্ত হয়। 

চোপোর (রাত )-_চারি প্রহর অর্থাৎ সমস্ত রাত্রি। 

চৌকী--€১) তক্তাপোষ দে)। (২) পাছারার স্থান, পাহার! দেওয়া । 

চ্যাওরা-- বিস্তৃত । 

চ্যাও.রা-_ছেলে মানুষ 

চ্যাঙরামু-_ছেলে-মান্সি দ)। 

 চ্যালা--€১) চ্ষুত্র মাছবিশেষ। (২) জালানি কাঠের লম্ব। টুকরা । 

চ্যাল্হা সন্ন্যাসীর শিষ্য। 

চদোনী--রাধুনী দ) মশলা । 

টা্ারি-_বাশের বেতির গ্রস্তত ঝুরি । 


২১৬.  পাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (ওর সংখ্যা 


টাছি-(১) ঘন বা গুরপ্রীয় ক্ষীর। €২) ছধ আওটাঁনর পরে কড়াইয়ের গারে যাহা 
লাগিয়! থাকে । 1... 
চোঁকা-- ফলের স্বকৃ। 


ছরোৎ--খাটিবার শক্তি। 
ছাৎ-ছাদ। 
ছাতা-_ছত্র, ছাতি (দ)। এ অঞ্চলের *ব্যাংএর ছাতা” বর্ধমানে “ছাতু”। এই ছা 
বর্ধমানে রাধিয় খায়। বিহারেও লোকে খায়। এ অঞ্চলের লোকে ইহা খাওয়। দুরের 
কথা, অন্পৃষ্ত জ্ঞান করে। ্‌ 
ছাহা-_ছাওয়া (দ)। ' যেমন ঘর ছাহা, দড়ির খাট ছাহা। 
ছাঞপ্পোর (খাট )--পালক্ক। 
ছিট্যাস্‌ লাগ!--থাল ধরা (দ)। 
ছিন্তার--নষ্টী স্ত্রীলোক । 
ছিপি--ছোট থালা! । 
ছিম্রি, ছিমি--গুঁটি (দ)। 
ছিল্ক্যা-_ফলাদির সরু ত্বকৃ। 
ছুটি (সজিনার )_-খাড়া (দ)। ডাটা (বর্ধমানে )। 
চুআছৎ__অপবিত্ত স্থানে গমন হেতু অন্পৃস্ঠ । 
ছুল্প যে ছেলেমান্সি করে । 
ছেঞ্চ্যা- ছাঁচতলা দে)। 
ছেয়তন্‌-_সপ্তপর্ণ (সং), ছত্তিবন্ন (্রাং), ছাতিম (দ)। 
ছোটি--প্রহুতির ষষ্ঠ দিবস। (প্রীং) ছট্ঠি। 
ছ্যাওআ- _উদৃখল। 
ছ্যানা-” হদ্ধের ছান। (দ)। 
ছওকান--সাৎলান (দ)। 
ছ্যাচা--সত্য। 
ছিক- হাঁচি 
ছেঁচকি-_খুস্ঠি (দ)। 
ছেক্যা-_ছায়া। 
| রি 
জঞ্জাল--বিপছ। | . 
জল-কাধি--জলের কলসীর জন্ত উচ মৃদ্মায় বেদী। 
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জল্হোই--নোঁকার তক্তা অটিবার পেরেক। 

জাওন-_মাটির দেওয়াল ব৷ প্রাচীরের জন্য প্রস্তুত কদদিম। 

জাগ--৫১) কাল রঙ্গের পায়রা । ৫২) গাছে ২৪টি আম পাকিলে অবশিষ্ট কাচা আম 
পাকিবার জন্ত ঘরে পাতা দিয়! ঢাকিয়া রাখা । 

জাগা--স্থান। জারগ৷ (দ)। 

জাফ'র--ক্ষুত্র চারা গাছকে পশ্বাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বাথারি বা কঞ্চির ঘের! । 

জামা-্ছত্রি বা রাজপুত জাতির বিবাহে বরের জামা । ইহার নি্নভাগ ধাগরার স্তায়, 
উপরিভাগ চাঁপ.কানের মত। পৌরাণিক চিত্রে রাজাদিগের গাতজাবরণ এইরূপ দেখা যায়। 

জামাল গোঠা--এক প্রকার গুল, বেড়া দিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণাঞ্চলে ইহাকে 
*ভ্যারাড1” বলে | নদীয়ায় “কচা”। এ অঞ্চলে “এরগুকে “ভ্যারাণ্” বলে। 

জাল মাছ-_চিংড়ী। 

ংহ-_-€ জজ্বা শবজাত ) উরু। 

জিআলা_-জিউলী (দ)। চালার খু'ঁটিরূপে ব্যবহৃত হয়। এগাছগুলি আমড়াজাতীয়। 
ডাল কাটিয়! লাগাইলেই গাছ হয় । সহজে মরে না বলিয়া জী(ব)আলা নাম হইয়া! থাকিবে। 

জিওল--শিলী মাছ। 

জিজ্যা--ভগিনীপতি। কেবল ছনত্রি জাতি কথাটি আহ্বানেও ব্যবহার করে। দক্ষিণা- 
ধুলে ভগিনীপতিকে ডাকিবার সময় কোন সম্বন্ধবাচক শবের ব্যবহার হয় না। উপাধির 
পরে “মহাশয়” বা “মশায়” শবের ব্যবহার হয়। কোন বালকের ভগিনীপতিকে দেখাইয়া 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,--«উনি তোমার কে?” দক্ষিপাঞ্চলের বালক উত্তর করিয়াছিল,_-- 
“উনি আমার মিত্তির মোশায়” । 

জিতুয়া--ভ্রিতা্মীব্রভ। 

জিদ্দি-(ফাং) জিন্দ। আবদার দে)। 

জিন্্যা--কাহারও রক্ষপাধীনে রাখা । 

জিল্পী-_মিষ্টান্নবিশেষ । জিলিপি (দে)। 

ভুয়ায় না--কর! উচিত নছে। 

জো--উপায়। 

জোখা--মাপ। 

জোল্যা--আম আনিবার জন্ত দড়ির ঝোল! । 

ভুঁহি-_-( সং) যুখী, (প্রাং) ভূহী, (দ) জুই ফুল। 

ঝা 
ঝারি-_গরাড়,। 
বাকা--ছাকনা (দ)। 
৮ 
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বাঁল--( ১) ঝাল আশ্বাদ। (২) ডাল্নার ভ্তায় তরকারী । 
বালপাত-_তেজপাত। প 
বাঁল'বোপ.পা--যে গাছের ডাল উচ্চে নাই, তাছার ডাল হইতে লাফাইয়া একরূপ খেলা । 
ঝুন্ক্যা- মালসার ভ্তার ক্ষুদ্র হাড়ি। 
ঝুরি--তেলে-ভাঁজা গুড়ে পাঁক কর! বেশনের মিষ্টায | (বর্দমানে) লিড়ি। 
বাঁপ--আগর (দ)। 
ঝাঁজ রি-_-ছিদ্রবিশিষ্ট মাটির হাঁড়ি! মুড়ি ভাজিবার সময় ব্যবহার হয় । 
বিকিরান-_নাঁড়। দেওয়া । 
বুপ্টি-_ খোপা (দ)। 
বেঁট্যান-_-ঝঁণট দেওয়া আবর্জনা । 
ট 
টা্ট__দোকানদারের গদি বা বসিবার স্থান। 
টাটি-_দরমার প্রস্তত বেড়া 
টাঞ্পোর, টপ্লোর- ছোই (দ ) (গাড়ী বা নৌকার )। 
টিক্লি-_( হিং) টিকুলী। টিপ? (দ)। 
টুসি--ডগা (দ)। 
টোকা-ধুচুনী (দ)। 
টোক্রা--বলদকে জাব দিবার জন্য গোগাড়ীর গাঁড়োরানেরা বড় চাঙারির স্তাঁয় এক 
প্রকার আধার ব্যবহার করে। ইহাকেই টোকৃরা বলে। ইহাতে জল দিলেও পড়ে না। 
টোস্তা--শুকৃনো (আম )। 
ট্যাংরা--মত্ম্তবিশেষ। 
ট্যাড়া_-বক্র। 
ট্যারা-_-যে একটু বক্রদৃষ্টিতে দেখে। 


ঠস1--বধির | 

ঠাট--রজ, কৌতুক । 
ঠারো--দণগ্ডায়মান। (হিং)ঠহর। 
ঠাওরাও--খামেো। 

ঠিলি-_পিতলের ক্ষু্র কলসী। 

ঠূসি -আম পাড়িবার জালি। 
ঠোঙা--পাতার আধার । দোনা ()। 
$াই--দ্থান। 


সন ১৩২২] জঙ্গিপুরের গ্রাম্য শব্দ ২১৯ 


ড 


ডর--ভয়। ডরফুকৃ্ভা--ভীরু, ভয়-তরাসে (দ)। 

ডণ্তোবৎ - প্রণাম । 

ডছ্রা--নৌকার খোল 

ডহোর --তৃণাচ্ছাদিত বিস্তৃত রাজপথ । 

ভাষ্াফৃতি-_ডাংগুলি (দ) খেল! । 

ডাহুক--ভাক (পাখী )। 

ভাঙ্গা--স্থল। (দড্যাঙ্গা। 

ডানকুনি-_ন্রোতের মুখে নাতিবিস্তৃত জলধার! আটকাইয়া মত্ন্য ধরিবার ফাদ । 

ডাবঠি--তালি (দ) (বস্ত্রের )। 

ডাবোর--পাঁথরের বড় বাটা। 

ডাবরি-_-এঁ ছোট, ক্ষুদ্রার্থে “ই” প্রয়োগ । 

ডাহিন--.( ১) ভাইনী (দ), সংডাকিনী। (২) দক্ষিণ (সং)। দাহিণ (প্রাং)। 

ডূম্নি-_পগারের পাশের প্রণালী । 

ডিহি-- (১) এক তৌজিতুক্ত বিভিন্ন গ্রাম লইয়া জমীদারির অংশ। (২) পরিত্যক্ত 
উচ্চ বাস্তভূদি । ভিট! (দ)। 

ডিব্যা-_কোৌটে। (দ)। (হিং) ডিবিআ। 

ডেহোল--দয়েল পাথী (দ)। 

ডেল্হারি-_যাহারা দাইল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। যখন রেল হওয়ার পূর্বে পশ্চিমের 
মাল লইয়৷ নৌক যাতায়াত করিত, তখন জঙ্গিপুরে টোল আদায় হইত বলিয়া মাঝির এই- 
খানে খাত দ্রব্যাদি ক্রয় করিত। সেই সময় এই ডেল্হারির দল ভাগলপুর অঞ্চল হইতে 
আসিয়। জঙ্গিপুরে উপনিবেশ স্থাপন করে। 

ডেস্থরী-_ধনীদিগের কাছারী-বাড়ীর সদর দ্বার। 

ডোর1-_লাল রঙ্গীন রেশমের মোট! সতা। এই ডোর! হাতে বাঁধ! হয় বলিয়৷ সুর্যের 
ব্রতকে “ডোর! খোল।” ও “ডোর! বাধা" বলে। 

ভোমোর-বজ্ঞডুন্থুর | 

ডোল-_কুপ হুইতে জল তুলিবা'র লৌহ পান্র। 

ভ্যাহোর-ক্রমশঃ পর পর। 

ড্যাঙ্গারো-্কলক্ক। 

ডারা-_-গঙ্গার পার্খন্থ স্বাভাবিক খাল। 

ভারি--ডেক্গো! ভাট! (দ)। 
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ডারঘর1--বাড়ীর ভিতরের লম্বা চাঁলা-ঘর। 
ডযাকা--সাঁপের ছানা । হুগলীতে সোলুই 
ঢ 

ঢাকি বৃহ্ধাকার ঝুরি । 

চেরি-স্তপ। 
চোলাই__ঢোলের বাণ্ত সহযোগে!ঘোষণ! | ঢা্যারা (দ)। 
ঢোঁকৃ--তরল ভ্তরব্য একেবারে যতটুকু পাঁন করা যায়। 
চেম্নী--উপপত্ৰী। 
টিস্ক্যাল-_ঢটে'কিশাল!। 
চুরা (হি)-_অন্ুসন্ধান করা । 
চ্যাকা--ধাকা। 
্যাকার--উদ্গার। চৌোঁআ৷ ঢেকুর (দ )-এ দিকে *খয়! ট্যাকার”। 

তি 
তক্‌ (হি)--পধ্যস্ত। 
তক্রার (ছি )--তর্ক। বর্ধমানে “তক্রাজ” । 
তরা-_বখন গ্রীষ্মকালে নদীতে এত কম জল থাকে যে, টিয়া পার হুওয়। যায়, তখন 
লোকে বলে,__নদীতে “তরা” পড়িয়াছে। 

তছে।-ভাজ। সেং)-স্তভবক । 

তাই--মাটির কড়া । তিজেল (দ)। 

তাক্‌--কোলোজ। (দ)। 

তাকা-_ছৃষ্টি নিক্ষেপ কর। 

তালবীচি-_-তাল-শাস দে)। 

তাহোই--ভাই বা ভগিনীর শ্বশুর । 

তারা (হি)_ দীড়ীপাল্ল!। 

তারোআল--তরবারি। 

তালাই--তাঁলপত্রের চাটাই। 

'তীর-বর্গ! (ছি)--কোড়ি বরোগ! (দ)। 

তিষব্যা--তৃয!। 

তুমার, তুমাকে --তোমার, তোমাকে । 

তুম্রি- তুব.ড়ি (দ)। 

তোস্বীর (হি )--বীধান ছবি। 

ত্যানা--ছির বন্ত্রধখগ্ড। 
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নাবী 

থাও- থা (দ)। ডুব-জলে মাটি নাগাল পাইলে “থাও* পাওয়া বলে। 

থুক--থুতু (দ)। এ অঞ্চলে একেবারে ফেলে, তাই “্থুক্‌*, আর দক্ষিণাঞ্চলে ছুই বারে 
ফেলে তাই “থুথু কি? 

থুখনী--চিবুক। 

থুবর্যা-_অব্য়। 

থোকাস্গুচ্ছ। 

থোআ--রাখা। 


রদ 


দড়ো-_ (সং) দৃঢ়, (প্রাং) দঢ়। দড়ে। (দ)। 

দরোদ (হি)--ব্যথ।। 

দরমাহা! (হি)--বেতন। 

দাই--ধাত্রী। 

দর্পোণ__পিতলের দর্পণ। বিবাহে বর হন্তে করিয়া লইয়া বায়। ইহা! নাপিতের৷ রাখে। 
কাচ আবিষ্কারের পুর্বে এইরূপ দর্পণেই লোকে মুখ দেখিত। বর মাঝে মাঝে মুখ দেখিবার 
জন্ত সঙ্গে রাখিত। এখনকার এ দর্পণে আর মুখ দেখা যায় না। ইহা! প্রথ! মাত্র 
দাড়াইয়াছে। 

দ্বা, দাও--কাটারি। 

দ্বাউলী--ছোট কাটারি। 

দাগ (ছি)--চিহ্ু। 

দাল- ডাল দে)। দিক্‌ (ছি)-_বিরক্তি। দিধল-_দীর্ঘ। 

দিলোই, দিল্লি-_দিউলী (দ), সৃগ্নয় ক্ষুত্র দীপ। 

দিপগাছা- দে'লকে। (দ)। 

দিয়ার-নদীর চড়া) স্বীপচর হইতে 1)। 

দিস্তা-ঠিকান!। 

ছপপহোর-দ্বিগ্রহর । 

. ছমুঠি_ দোঁপাটি (ফল )। 

ছআর-্দার । 

হব্যা-দুর্বা। 

ঘোম্রান--ছ-ভাজ কর!। 
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দোষুন--পল! ( তেলের )। 

দোহিল-_দয়েল (পাখী )। 

দোহোর--ছখানি মোটা! হুতি চাদর ( এক সঙ্গে ব্যবস্বত হয় )। 
দোহোরা--ছুফের] । 


ধলো--ধবল। শাদা। 

ধান্দা--কাজ কর্ম । 

ধুপ__ধুনো (দ)। 

ধুপচি--ধুনোচি দে)। 

ধুম্যা--€১) ধূম | (২) ধুঁছুল (দ)। 

ধুলোট-_দোলের কিন্ব। ২৪ প্রন্রের পর দিন যে কীর্তনের বা গানের দল বাহির হয়, 
তাহাতে আমোদ করিয়া! লোকে পরস্পরের গায়ে ধূল! নিক্ষেপ করে । এইরূপে নগর প্রদক্ষিণ 
করার নাম ধুলোটু। 

ধোকোর -চটের বস্তা! ৷ 

ন্‌ 

নবান-_-নবান্স। 

নর মাদি-_মন্দা মেদি (দ)। পঞ্ত-পক্ষীর পুং স্ত্রী-ভেদে ব্যবহৃত হয়। 

নয়ানজুলি--নর্দাম! (দ)। পয়োনালী। 

নাতিপোত।-__দৌহিত্র, পৌত্র। দক্ষিণাঞ্চলে উভয় অর্থে ই “নাতি” শব্দের ব্যবহার হুয়। 

নাথ- হুট গরু কিন্বা মহিষের নাকে ছিন্ত্র করিয়! যে দড়ি বাধা হয়। 

নাপা--ওজন ও মাঁপ করা উভয় অর্থে ই প্রযুক্ত হয়। 

নামানি--ওলাউঠা। 

নাহ।--নান কর! । (প্রাং) পহান। 

নাং_উপপতি। 

নাঢ়া-_সুগ্ডিত মন্তক । নিছনি--বরের ব! দেবমুর্তির পান দিয়া গাল সেঁক!। নিভ্যান-. 
নির্বাণ করা। 

নিষ্ডান--পতাকা। 

নিশানা-স্লক্ষ্য করা । 

নিমকি--লেবুর আচার । 

নিয়ান--বাটালি। 

নির্যান _-শন্ক্ষেত্র হইতে আগাছা! উৎপাঁটন। 

নিষুতি--নিশীথ। 
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ম্ুক্যাচুদ্লি_-লুকোচুরি, (দ) খেলা। 
নেপুর (প্রাং)--নুপুর । 
নেচ্যা্্পাছ! (দ)। 


পচরা- খোস-পাচড়া (দ)। 

পচ.কা--মাছ-মার! বরশা!। 

পটোল্লতি-_-পল্ত। (দ)। 

পড়ে-_সেং) পঠতি, প্রাং) পঢ়ই, দে) পড়ে। 

পল্মচাকা-_-পদ্মের টাটি (দ)। 

পরখ.--পরীক্ষা। বদ্ধমানে *পরফ.। 

পল্হোই--পীরামিডের ন্যায় মাছ ধরিবার যন্ত্র 

পলোয়ারি--কিনার! উচু থালা । 

পাউলি__-কীসার জলপাত্রবিশেষ। 

পাগার-_ ক্ষেত্রের উচ্চ আলি। 

পাঘা--গরুর দড়ি। 

পা”ট-_মভুর। 

পাটা--শিল (দ)। 

পাটি খেজুরের চাটাই। 

পাত--তু তপাতা।। 

পাতনা-_ মাটির ভাবা (দ)। 

পাতান ধানের আগর (দ)। 

পাতকাঠি-__-প্যাকাটি (দে)। 

পাথরা-- পাথরের থাল।। 

পাথরি--পাথর বাটি। 

পাথাল” _-আড়ভাবে (দে)। 

পান মিঠাই--পানের আকারের গঞ্জার ন্তায় মিষ্টান্ন । 

পান্সী- দীর্ঘ আরোহীর নৌকা! প্রায় ১২১৪ খানি দীড় থাকে। 

পানিতাওয়।-স্পাস্তয়! দে)। 

পাবতা--ক্ষুত্র মত্হ্তবিশেষ। 

পাভরা--ডালের বা ৰাশের ছোট টুকরা । আমের স্তার ফল, নীচে হইতে পাভবা 
ইড়িযা পাড়া যায়। 

পায়না-_কৃষকের যঠি। 
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পায়জোব--পায়ের অলঙ্কার। পাঁজোর (দ)?। 

পারা--পুং মহিষ । 

পারোস- পরিবেশন । 

পাল্হান--গরুর বাটের উপরিভাগ । 

পাশ1--(১) কর্ণের অলঙ্কার, (২) খেলা । 

পাসানো (মাড় )--গড়ান ( ফেন ) (দ)। 

পাহাড়--যথা--ঢে কিতে পাহাড় দেওয়া । 

পাখা (ছি)_তালের পাখা । 

পিঠ্য।-_পিষ্টক (সং), পীট্ঠ ( প্রাং)। 

পিঠ্যালী-_-আঅশস্সেওড়। (দ) ও কাষ্ঠে সারহীন মধ্যমাকারের বৃক্ষবিশেষকে বুঝায়। 

পিদিম-_-প্রদীপ। ৃ 

পির্যান-_- (১) পীর শবের স্রীলিঙ্গ ৷ (২) জাম! (দ)। 

পিল্হোই--গ্লীহা। 

পিস্রি-_৫ সের। পন্ুরি (দ)। 

পিহুনি_-জ'ণতার নিকট মোড়ার মত বিবার মাটির বেদী । 

পিহান--মাটির কুঠির মাটির গোল ঢাকনা । 

পি'র্যা--পীঠ সেং), পীড় প্রোং), পিড়ি (দ)। 

পিঁর্যা__মাটির ঘরের সম্গুখের বারান্দা। 

পুআল-_আউশ ধান্তের শুক্ষ খড়। 

পুআলি পুআলে।--বেগুণ, কপি প্রভৃতির চাঁরা গাছ। 

পুটুকি মলদ্বার । 

পুড়োৎ-” পুরোহিত । 

পুরি (হি )--লুচি (দে)। 

পুল--চারাগাছ। 

পুস্ত্যা-মাটির ঘরের প্রাচীরের ভিত্তি মজবুৎ করিবার জন্ত পার্খে মাটি দিয়! বাঁধান হয়, 
ইহাই পপুস্তযা*। 

পুন্তোক্‌- ঘোড়ার লাখি। 

পুন্হা পুপ্যাহ। 

পেকোর- অস্বথ। 

পেক্যার--পাইকার। 

পেছ্যা--ঝুরি (দ)। 

পেন্ভ্তা-_পান্সে (দ )। ম্বাদহীন। 
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পেল্যা --(১) পাইল! (ক্রিয়া ), (২) বড় হাড়ি। 

পেহ্যা-_গাড়ীর চাকা। (হিং) পাহিয়া। 

পোক্তো--_-মজবুৎ, দ়। 

পোখোর--(সং) পুকর, (প্রাং ) পোকৃখোর, পুকুর (দ)। 

পোচ্ছিম--( সং) পশ্চিম, (প্রাং ) পচ্ছিম। 

পোহা--€১) শেষ হওয়া, যথা-রা”ত পোকাল। (২) তাপ গ্রহণ করা-্যেমন আগুন 
পোহান। 

পোলু--রেশম-কীট। 

প্ছচি-্হস্তের রৌপ্যের অলঙ্কারবিশেষ।; এখন প্রায় অপ্রচলিত। পৈছে (দ1)। 

পাজর--( সং পঞ্জর শব্জাত )। পার্থ (শরীরের ও স্থানের )? যেমন ঘরের পাঁজরে। 

পাছটি-পৈঠে (দ)। 

পাঁছটা-_-পদচিন্ক। 

পিজর্যা-_পিঞ্জর। 

পিধ২-পরিধান কর। 

পিধনে--পরিধানে। 

পিপিআ--পেপে (দ)। 

পুকুর্যা--পোক লাগ! । 

পু'ড়্যা--কৃষিজীবী জাতিবিশেষ। পৌগুবর্ধনের পুণ্ড,। ইহার এখন পুগুরীক বলিয়া 
পরিচয় দেয়। 

পুথোল- পুতুল (দ)। 

পৌটা--সিকৃনি (দ)। 

পোদেরো---১৫। 

প্যাট্রা--সে কালের বেতের বাকৃস। প্যাড়। (দ )। 

প্যাটারি--( হিং) পেটারি। কফান্য (দ)। 

প্যাকাম্‌--সঙ.€ দ)। 

প্যাথ.না-ন্াকামি (দ)। 

প্যারাই__সুক্ষচ্ছেদন ( গবাদির )। 


কাটক-স্্কয়েদ ( দ)। 
ফাতা-_মাছ ধরিবার কাত! (দ)। 
ফান্য---আকাশ-প্রদদীপের নিষিত্ত অভ্রনির্শিত আলোকাধার । 


০ 


২২৬ সাঁহিতা-্পরিষ-পত্রিক! [য় সংখা 


ফির্কি-_-এক্ছার!। গাঁদা, দোপাটি প্রভৃতি ফুল সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়। 
ফুট্যা-_ছিত্রযুক্ত। 

ফুট্যানি--অহক্কার । 
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ফোৎ্স্্মৃত, ধ্বংসপ্রাপ্ত । 

ফোত1--উড়নী (দ্)। 

ফোচ.ক্যা ফাজিল ( দ-)। 

ফেন্তার--ঘর ছাইথার ঘাসবিশেষ। 

ফেচু--ফিঙ্ে পাখী (দ)। 

ফ্যার-_দীড়ী-পাল্লার পাষাণ ( দ)। 


ব 


বছোর--বৎসর ( সং), বচ্ছর ( প্রাং )। 

বজ্জাৎ (হি)--হষ্ট। 

বৎ--ব্রত। 

বতোর--শন্তের বীজ বপনের সময় । 

বত্তে-বেচে। দক্ষিণে “বেচেন্বত্তেগ্র সহচর শব্বরূপে ব্যবহার আছে, পৃথক 
ব্যবহার নাই। 

বরাৎ- _অদৃষ্ট । 

বড়২-বট বৃক্ষ। প্রাকতে অনাদ্দিস্থিত ট স্থানে ড হয়। 

বড়া--ফুলুরি (দ)। 

বাউলি-_রন্ধনের বেড়ী (দ)। 

বাগুন-্বেগ্ডন (দ)। 

বাচ্চাস্্ছানা (দ)। 

বান্থু-_তাবিজ (দ) অলঙ্কার। 

বাটখার1-বাহ! দ্বারা ওজন হয়। 

বাটপ্রার-স্ুয়াচোর। 

বাটা--তান্কুল রাখিবার পান্র। 

বাজ্ডা--বড়, অতিশয়। 

বাৎসা-্বাভাসা | 

বাতাচিভি-_চিতিসাপ। 

বাত্ধি--বাখারি 


সন ১৩২২ ] জঙ্গিপুরের গ্রাম্য শব ২৭ 


বাতি--প্রদীপ। 

বাধান--গো-মহ্যাদির থাকি বার উন্মুক্ত স্থান। 

বাাবাদি--বিবাদ। 

বাদাম--( ১) বুট, ছোলা। (২) ফল। 

বান--বন্ত।। জোয়ারের বান এ অঞ্চলে অজ্ঞাত | 

বানানো--প্রস্তত করা । 

বানোক--রেশম প্রস্ততের স্থান । 

বাবু--(১) পিতা, (২) বড় লোক। 

বাব.রি--লম্বা' চুল ( পুরুষের )। 

বালুন-_মুড়ি ছুই প্রকারে ভাজে । ১ম প্রকার--গরম বালিতে চাউল দিয় কুঁচি দিয়! যুড়ি- 
গুলি তুলিয়া লওয়! হয়। হয় প্রকারে মুড়ি হইলে বালি নুদ্ধ মুড়ি ছিত্রযুক্ত হাঁড়িতে দেওয়া 
হয়। এই হ্থাড়িটি নাড়িলে বালি নীচে পড়িয়! যায়, মুড়ি পৃথক হয়। এই প্রকারে মুড়ি 
ভাজাকে বালুনে ভাজা! বলে। ছিত্রযুক্ত হাড়িটির নাম *বালুন*। 

বান্তোকি--বেতোদ)শাক | 

বাছা (ক্রি )-_( সং বদ্ধতে, প্রাং বড়ই ) এ অঞ্চলে “গাছ বাছ়ে”, দক্ষিণে “বাড়ে”। 

বাড়ন-_াঁট!। পশ্চিমে বাঁট দেওয়াকে "বাহর্না* বলে। 

বাহাল-_স্থায়ী। হিন্দিতে বাহাল- নিযুক্ত । 

বাহান--মাচ। (দ )। লাউ, শশ! প্রহৃতি গাছের আশ্রয়-মঞ্চ। 

বাহনা--( ১) ছল, ভান, (২) ধান ভান! (দ)। 

বাংল।--বৈঠকথান! । 

বিউনী--( ১)বিন্নি (দ)। (২) বেণী। 

বিকুলি--ব্যাকুলতা। 

বিচোন--বীজ । 

বিজ.লি-_( সং ) বিছ্যৎ, (প্রাং) বিজ্ঞুলী । 

বিজি--নকুল (প্রাণী )। 

বিজোট।-_বান্তু (দ ) অলঙ্কার। 

বিটি--কন্ত।। 

বিয়ালস্বিড়াল। 

বিহ্বা--বিবাহ। 

বিস্বাই--বৈবাছিক। বিষ্বান্‌--এঁ পত্বী। 

বু'লতে--বলিতে। 

বেকুব _€ ফাং) বেওয়াঁকৃফ | অশিক্ষিত, অজ্ঞান। 
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বেগ চ্যা--( ফাং) বাগড়া । বাগান। 

বের্যাল--বাগানের ফলের ক্রেতা । 

বেলি--ছিং বেলা । (দং) বেলফুল। 

বেহদ্ধ্যা_(ফাং) বেহুদা। নির্বোধ । 

বেস্তা, বেস্তা-_-( ১) বাসি, যাহা টাট.ক1 নহে, (২) ২২ সংখ্যা! জাপক ) যেমন ধোবাকে 
২২ খান৷ কাপড় দিলে ১ বেষ্উ। হয়) মাটির প্রাচীর নির্মাণের সময় একেবারে যতটা উচ্চ হয়, 
তাহাকে ১ রদ বলে, ইহ! দৈ্য্যে ২২ হাত হইলে ১ বেস্ট। বলে। 

বো- বধু (সং), বহু (প্রাং)। 

বোকৃরি (হিং )- ছাগল । 

বোগক্তা _বাসনের দোকানদার লেখে “বহুগুণা”, বহু গুণ আছে বলিয়া! কি? 
দে) বোগগনো। 

বোগ্যা কল! গাছের পাতার নিম্নের অংশ, যাহা গাছের উপরে থাকে | পেটো (দ)। 

বোঠ্া হস্তচালিত ক্ষুদ্র দাড়। ব'ঠে (দ )। 

বোঠি--বৌটি (দ)। 

বোন্ঈ-_বৌড়মী (দ ) মাছ ধরিবার। 

বোম বোমা (দ)। 

বোরা'_€ ১) বস্তা, (২) বরবটি কলাই, (৩) বোরো ধান। 

বোর্যাগী-_বৈষব বৈরাগী । 

বোর্ধা-_আগুন রাখিবার জন্ত কাচ মাটির পান্র। 

বোষু'ন-বৃষ্টির জল। , 

বোল.( কথা )১-_-বল.( দ ), বোল. (হিং )। ক্রিয়ারূপে স্থানে স্থানে বুল. হয়, যেমন 
এ দিকে “বুর,ছিস বুলবি না”, দক্ষিণে “বোলছিন, বোল্‌বি না”। 


বো”ল--বকুল। 

বোল্পা _বোল.ত। (দ)। 

বোল্যাঁ-€ খড়মের ) বোলে!, বোগ. লে (দ)। 
বোহিন--( ছিং ) বহিন, ভগিনী (সং), বুন, বোন (দ)। 
বোহির্যা-( সং) বধির, (প্রাং) বছির। 
বোহোঁনি--বোউনি (দ.), দোঁকানদারের প্রথম বিক্রয় । 
বোছোস্ছ-_ভগিনীপতি । 

ব্যাওয়া-_( হিং) বেওয়া, বিধবা । 

ব্যাগাতা" মিনতি । 

ব্যামো--রোগ। 
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ব্যায়হ। -্বেহার়। (ফাং ),: নিলজ্জ। 

ব্যাড়া--বেষ্টন। 

বাশরা--বাঁশবন। 

বাশী-_/ ১) বংশী, (২) সানাই। 

বাহিচ--(১) নৌকার বাঁচ (806), (২) নৌকায় বেড়ান ( অল্লক্ষণের জন্ত )। 

বাহিচ্যা__ধান ছণটিতে দেওয়া । 

বানছক--বাক (দ)। 

বু'দি--প্রতিম। নির্ধাণের গ্রথমাবন্থায় খড় দিয়! একট। আকার গড়ে। ইহাকে বু'দি 

বাধা বলে। এক গোছ! খড় একত্রে বাধিলেই বু'দি হয়। 

বুদিয়-_( হিং) ক্ষুপ্র গোলাকার মিঠাই বিশেষ। সং বিন্দু, হিং বুদ? ইহা? হইতে 
বু'দিয়া, দক্ষিণে বৌদে। 

বেঠ্যা-বেঁটে (দ)। খর্বাকার। 

বৌড়্যা--(১) বিড়ে দ)। (২) দাব! খেলার বোঁড়ে। 

ব্যাক্‌-_( প্রায়ই.) নদীর বক্রাংশ। 

ব্যাতাঝার-- ঢ্যামন৷ (দ) সাপ। 


ভ 


ভ”র--সমস্ত, যেমন দিন ভ'র--সমস্ত দিন। 

ভাওক-দর। 

ভা'জ-ভ্রাতৃজার। ৷ 

ভাজা।--সুড়ি (চাউলের )। 

ভাঙ্গি_-ভাঞ্জা তরকারী । 

ভাটা-_ইটের পাঁজ। (দ)। 

ভাতখাওনী - অরপ্রাশন। 

ভাতিজ্যা-_্রাতুদ্পুত্র। (ভ্রাতৃজ শবজাত 1?) 

ভাপ--বাশ্পের উদ্ভাপ। (প্রা) বপফ। 

তারবোল-পৌষ মাসে ইতর লোকে সন্ধ্যা বেলায় একরূপ গান গাহিয়্া বেড়ায়, মাসের 
শেষে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা লইয়া ভোজন করে। এই গানের প্রথম পংক্তি “তোর! ভার বোল 
ভার বোল” ইত্যাদি । 

ভিনেো--ভিন্ন। 

ভূক্তান-_শোধ ( হিসাবে )। 

তুনি--কাপড়ের কৌচা। 
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তৃজ্যারি--একরপ পশ্চিমের জাতি। ইহারা সর্বদা বালি গরম রাখে, কেহ শস্যাদি 
ভাজিতে গেলে তৎক্ষণাৎ ভাজিয়া দেয়। | 

ভূম্কুরি-বুদ্ধদ। 

ভেক লওয়া_-বৈফব হওয়া । 

ভেট্যাল--শ্রোতের দিক্‌। 

ভেম্তিয়ে--গোলমাল ক”রে € তাস খেলার )। 

ভোগা--ফাকি । 

ভোজ--বগগগি দে)। 

ভোজী --বহুজী, ভ্রাতৃজ্ায়া । এ কথাটি হিন্দুস্থানী ওপনিবেশিকগণ ব্যবহার করে। 

ভ্যাল্সান-_মুখ ভ্যাংচানো (দ)। 

ভ্যাড়াপোড়া--বহ্কি উৎসব ( দোলে )। 

' ম 

মটু, মোট্কি-__মাটির বৃহৎ জলাধার, জাল (দ)। 

ময়-_মৌরুল! মাছ। 

মন্তো--বৃহৎ। 

মহোচ্ছব--বৈষবদিগের মহোৎসব । 

মাওরা--মা-মরা, মাতৃহীন। 

মাকুন্্যা--গুন্ষবিহীন। 

মা'গ-স্ত্রী। 

মাচান- মঞ্চ । 

মাথা+ল, মাথোল--টোক] (দ), কৃষকের বাঁশের মস্তকাবরণ। 

মাছয়ান--মাদি ঘোড়া, অর্ী। 

মারিক্মারা--মারামারি | 

মাড়--মও (ভাতের ), ফেণ দে)। 

মালকৌচা- মল্লকচ্ছ (1), কৌচা পশ্চাৎ দিকে গু জিলে “মালকৌচা” হয়। 

মালী-_মালাকর। 

মালোই--নারিকেলের মাল! (দ)। 

মাহাতার.-রংমশাল (দ)। 

মাহোই--ভাই-ভগিনীর শাগুড়ী। সং মাতৃক (1), (প্রাং ) মাউও। 

মিত্যা--মিজর। একনাম হইলে মিত্যা, নতুবা বধু বা বন্ধু পাতায় । 

মিরক্য।--মীরগেল মাছ (দ )। 

মিহোনোৎ (হি )--পরিশ্রম। 
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মুগ শাওলী--মুগের পিষ্টক। 

মুচি - কাসা, পিতল ও সোন! গলাইবার মাটির পাত্র। 
মুনোফ1--€ হি) লাভ। 

স্বরি--নর্দমা। 

মুদ্যা-_কাটা গাছের গুড়ি (যাহ! মাটির মধ্যে থাকে) 
মেছ্য। আল্লাদ--.কেউটে ( দ)। 

মেতোর--মধ্যম। যেমন--মেতোর-বৌ। 

মেয়া- স্ত্রী । 

মেল্তে--ছড়াইতে। 

মোছ (হিং) গোপ (দ)। 

মোধুচুফি- টুনটুনি পাখী (দ)। 

মোর ( বরের )--সুকুট ( সং ), মউড় (প্রাং )। 
মোরিচ- লঙ্কা | 

মো”ল-_মুকুল ( সং), মউল (প্রাং)। 
মোস্রি-মনুরি। 

মোহোজিদ্‌--মস্জিদ। 

মোহোন1--কোন নদীর ষে স্থান হইতে অন্ত নদী বহির্গত হয়। 
মোহোবিল--প্রতিমা বিসর্জনের সময় বিভিন্ন প্রতিমার মিগন। 
মোহোরি_-মৌরী । 

ম্যার--কলার ভেল!। 

ম্যালা-- ০১) মেলা, ৫) বছু। 


যও--যব। 
যোগানো--রক্ষা! করা, আগ.লানে! দে)। 
যোগানদার--সামর়িক রক্ষক, আগল্দার (দ)। 
র 
রগ--শিরা। 
রহোর (হি )--অড়হর। 
রাম পটোল--ভিওি, ঢে'রস (দ), রামতরোই (বিহারে ), রামঝিজে ( বীকুড়ায় )। 
রা__কথা, শব । 
রাল-_ধুনা গলাইয়। সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত আঠ1। 


২৩২ সাহিত্য-পরিষত্‌-পত্রিক! [য় সংখ্যা 


রিক্যাবী--রেকাব (দ ), রকাবী (ফাং)। 
রুধু- রকম, তৈলবিহীন। 

রুহছি--রুই (দ)। 

রোজ--প্রত্যঘ, ফাং রোজ -দিন। 
রোজকার--উপার্জন। ফাং )রোজগার। 
র্যাজা-_রেজ! (দ), রাজমিস্ত্রীর মজুর । 


ল 


লগ-ঘা--লোগি (দ), দীর্ঘ বংশখণ্ডের অগ্রে এক টুকৃরা বাখারি বাঁধিয়া প্রস্তুত হয়। ছোট 
হইলে আকর্ষী। | 

লগোন ধর1--বিবাহে আশীর্বাদ করা। 

লক্বোন--জরাদি রোগে উপবাস। 

লট্কানে!-টাঙ্গানে। | 

লটকোন--একরূপ ফলের গীত বর্ণের বীজ । ইহা! হইতে রং হুয়। লটকনা। 

লবোৌডক্ক--লাউডগ! (দ) সাপ। 

লয়া-_নব, নৃতন। 

লহলা-__রুইজাতীয়ঃমৎস্যবিশেষ। 

লা--নৌকা। 

লাওয়া__লাজ ( সং), খৈ। রাজপুত জাতির বিবাহে থৈ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

লাগ! (ক্রি )--(১) ব্যথ! পাওয়া, (২) বোধ হুওয়া, যেমন--জিনিষটা কেমন লাগছে। 

লাঙ্গোল্যা--বিদে (দ)। 

লাউ, লাটিম (দ)। 

লালোচ.( হি )--লোভ। 

লাহা---€১) লাক্ষা, (২) স্বান (সং), পহান (প্রাং ), পানা (হিং), নাওয়া (দ)। 

লাহারি--(১) কৃষকের জল-খাবার, (২) গালার দ্রব্যাদি প্রস্ততকারী জাতিবিশেষ। 

লিখি-_-উকুনের ছান! ৷ 

লিভ্যাও (ক্রি )- নির্বাপ কর। 

লুটিআ-_-ঘটির আকারের স্ষুত্র অজলপাত্র। 

লেগে--৫১) জন, ২) লাগিআ৷। 

লেল্ছ্য।- লোভী, ( হিং) লাল্চি। 

লোক্‌-চুপ। . 

লোক্‌রি (হি)-জালানি কাঠ। 


সঙ্গ ১৩২২ ] জঙ্গিপুরের গ্রামা শব্দ ২৩৩ 


লোগধি-_-প্রশ্বাব। 

লোটা (হি)--ঘটি। 

লোট্যা-_-নটে শাক (দ)। 

লোড়ি-_লাঠি। 

লৌকিত্যা- লৌফিকতা, নৌকতা (দ)। 

ল্যাচা--ফল ঝাট। (দ)। 

ল্যালহা -যে অধিকবয়স্ক ব্যক্তি জিহ্বার ছুর্বলতাঁর জন্ত সমস্ত বর্ণ স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে 
পারে না, ছোট ছেলের ন্যায় আধ আধ কথা বলে। 

শা 

শানা_€ ১) মাথা, যেমন--আটা শানা। (২) বস্ত্রের তান, টান! সত । 

শানি-_গবাদির ছানি, জাব (দ)। 

শামাদান (আং; মোমবাতির আলোকাধার । 

শিয়াল- শুগাল (সং), (প্রাং) সিআল। 

শিওর- শায়িত অবস্থায় মস্তকের দিকৃ। 

শিক-_সরু লোহার দণ্ড। এ অঞ্চলের প্কক্যার শিক”, দক্ষিণে “্ছ'কোর গঞ্জ” । 

শিকৃলি-- শৃঙ্খল (সং), শেকোল (দ)। 

শিকোর-_-মুল ( গাছের )। 

শিত্যান --বিছানার মাথার দিকৃ। 

শিশকি- ক্ষুদ্র ছিদ্র। 

শিল্তা--( ১) সীসা, (২) শিশু কাঠ। 

গুকৃট্যা--গুফ। 

গুবাদেখা। দক্ষিণে "বোঝা সোঝ।স্র ব্যবহার আছে, পৃথক্‌ প্রয়োগ নাই। 

শুবচণী--*গুভচও্ডী”র পুজা। 

শো(১)(ক্তি) শয়ন কর্‌, (২) জাতিবিশেষ, ইহাদের জল অচল। দক্ষিণের 
শু'ড়ীদিগের সহিত এক কি না, বলা যায় না । 

শোঁধ!--জিজ্ঞাস। করু। - 

শ্তাকোরকন্দ--( হিং) শকরক্‌ন্দ, যাহার কন্দ শক্কর অর্থাৎ চিনির ভ্তায় মি । ছুই 
প্রকারের হয়স্লাল ও শাদা। লালগুলি দক্ষিণে “রাঙ্গা! আনু” নামে কথিত । 

শিক্যা শিকে (দ)। 

শোআস- শশা । 


সত্মা--বিষাতা। 


১৬, 


২৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা [৩য় সংখ্যা 


সন্বাবা, সনম-_ভাই-ভগিনীর শ্বশুর শাশুড়ী। 

সন্গেশ-_মিষ্টান্ন । দক্ষিণে কাচাগোল্ল! “সন্দেশ” নাম পাইয়াছে। 

সন্ধ্যামুনি-__ কৃষ্ণকলি ( দ )ফুল। 

সপ-_দক্ষিণে সপ লম্বা মাছুর ছোট । এ দিকে উভয্ন অর্থেই সপ। 

সভাই, সবভাই--সকলে। (দ) সবাই। 

সন্বোরা পাঁচ ফোড়ন (দ)। 

সরান্‌, সরোক-_সদর রাস্তা। 

সন্লা--( আং ) সলা, পরামর্শ । 

সঙ্গোবোৎ--সৎ লোকের সঙ্গ । (ফাং) 

সং--প্রহসন (যাত্রার )। জঙ্গিপুরে দোঁলের সময় গীত-বান্ত সহকারে লোকে নানাক্বপ 
সাজিয়া বাহির হয়, ইহাকেও সং বলে। 

সৎ সঙ্গ । 

সহাত্তর--৭*। সাগরিত--শিষ্য। সাক্রেত (দ ), শাগীর্দ (ফাঁং)। 

সাজন্তা--সোজনে (দ)। 

সা”ৎ--€( আং) সাঅৎ-মুহ্র্ত। প্রথম শুভ মুহুর্ত, দোঁকানদ।রের প্রথম বিক্রয়। 
বিজয়! দশমীর দিন প্রাতঃকালে শিল্পী ও কৃষক নানারপ দ্রব্য গৃহস্থ-বাড়ী দিয়! পপ্নসা ও মুড়ি 
পায়। পুরোহিত আসিয়! ঘট-স্থাপন! করিয়া কিঞ্চিৎ পুজা-অর্চনাও করে, ইহাকেও সাৎ 
করা বলে। 

সাতভেয়া--ছা'তার (দ ) পাখী যেখানে থাকে । ৫1৭টি একত্রে দেখা যাঁয়। 

সাতাশী--€ ১) ৮৭, (২) রাজপুত নাতির বিবাহে ছায়ামণ্ডপে কলসের উপর সরাতে 
সরিষার পু'টুলি বাধিয়। সরিষার তৈল জালান হয়। এই 'মালোকাধারের নাম সাতাশী। 

সাঁবেক- পুর্ববের। (আং) সাবিক। 

সামাট--উদৃখলের মুষল। এক খণ্ড কাষ্ঠদণ্ডের মুখে *সামি” অর্থাৎ লোহার বেড় আটা 
থাকে । ভাই সামি+আটা হইতে *সামাট* বোধ হয় 

সামি-_কাষ্ঠ বা বংশদণ্ডের অগ্রভাগে আটা লোহার বেড়। 

সাম্নাসাম্নি-_মুমুক-নুমুকী ( দ)। 

সারা--মাটির সরা (দ)। 

সারোক--শালিক (দ) পাখী। 

সাহান_সান (দ ), ইট, চুন-স্থরকী দিয়! বাঁধান স্থান। 

সাহানি--শানাই ( দ )। 

সাহার-_সার (জমীর )। সাঁওই-_( হিং) দেওই। মাথা ময়দা চাউলের ভ্তার় ছোট 
ছোট টুক্‌রা করিয়া! গুকান হয়। ইহার পায়স করিয়! লোকে খায়। 


সন ১৬২২] জঙ্গিপুরের গ্রাম্য শব্ব ২৩৫ 


সাহুক্যার--€ হিং )--ধনী। 

সাকো--পুল। 

সাজাল- সন্ধ্যায় গোশালায় ধূমোৎপাদন। 

সাজো-_দধিবীজ । 

সাকালো--শীঘ্। 

সেছর--( সং) সিন্দ্র, (গ্রাং ) সেন্দুর। 

সোৎ-আোত। 

সিব্যানো- সিদ্ধ কর।। 

সিদ্দোপোঁড়া--ভাঁতে ভাত (দ)। 

সিধ্য।-(১) সিদে (দ ), সরল। (২) বন্ধনের দ্রব্যাদি, যেমন- চাউল, দাইল প্রদান। 
সিয়ান, সিয়ানা--চালাক, চতুর । 

সিংর্যা-_সিঙ্গার! (ছি ), পানফল। 

লুবর্যা_ খাদ-মিশ্রিত রৌপ্য । 

ুরুকি--(১) দৌড়, (২) ইষ্টকচূর্ণ। 

স্থরুক-_( ফাং) সুর্ধ.রক্ত। এ অঞ্চলে বলে “লাল স্থুরুক”, অতিশয় লাল। 
নুন্তার-.স্বিধা, উপকার ।. 

সোআরি-_যান, পাল্কি। 

সোনাগুধি-_স্বর্ণগোধিকা, গোসাপ । 

সোরকি--বরস|। 

সোরুচুক্লি__ চাউল দাইল মিশ্রিত রুটির মত পিষ্টক। সৌধ1-স্রান লওয়া। 
সৌঁটা-বড় মোট! লাঠি। সৌথ্য।-_তীর্ঘবান্রার সাথী । 

সৌধা--(সং) স্থগন্ধ, (প্রাং) স্থমন্ধ। কোন দ্রব্য ভাঙেলে এক প্রকার যে গন্ধ 


বাহির হয়। 
স্যাকারো-স্বর্ণকার। 
হ্‌ 
হয়রান--শ্রাত। (আং) হয়রাঁন-্বিন্মিত | 
হ্ল্হোল্যা””হেলে (দ ) সাপ। 
হলো”দ--( সং) হরিজ্রা, (প্রাং) হলনা, (দ) হোলুদ। 
হাওলে-__ধীরে। 


হাওলোৎ--বিন! লেখা-পড়ায় অল্প দিনের জন্ত ধার দেওয়া । আং) হাওয়ালাৎ--কাহার ও 
জিক্ষায় রাখ! । 
হাড়ুগুড়ু ( খেল! )--কবাটি খেল! (দ)। 


২৩৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ঙ্র সংখ্যা 


হাঁল--( ১) লাঙগল। (২) অবস্থা, ছরবন্থ! (আং)। 

হিল্ন্ত।, ইল্ন্।-ইলিস্‌ মাছ (দ )। 

হুব-_সাঁহস। ( আং) হুব্ব.শশ্রীতি, বন্ধুত্ব, ইচ্ছা । 

হব্যাহুব--অবিকল। (হিং)ছবহ। 

হর্যাহুরি-_ গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি । 

হলিয়ে--( কুকুর ) লেলিয়ে (দ)। 

হেঠ্যা, হোষ্ঠয1--অবিবেচক। 

হেত্যার--অন্ত্র। (হিং) হাথিআর। 

হেস্ক্যা--হাল্ক! ( দ)। 

হে*লতে-_াতরাইতে | 

হোঁক--পহউক” শবজাত। দক্ষিণাঞ্চলে যথায় “আচ্ছা” প্রয়োগ হয়, এ দিকে তথায় 
“হোক” কথার প্রয়োগ হুইয়া থাকে ।. দক্ষিণে প্রাম যেও বাবা আচ্ছা” এ দিকে প্রাম 
যেও বাব হোক”। 

কোট্যা-_হাটু (দ)। 

হৌম্ত।--( হি) হীসুয়া, পাতলা ফলকবিশিষ্ট কাটারির ভ্তাঁয় অস্ত্র ) ইহা শহ্তাদি 
কাটিতে ব্যবন্ৃত হয়। (দ)কান্তে। 

হাদে--আহ্বানে, মনোযোগ আকর্ষণে সম্বোধন-পদ | অর্থ-_-এ দিকে দেখ। 

হারে--এখানে | 

হালান--€১) (দ) হেলান, ঠেস। (২) সম্তরণষোগ্য, যথা--হালান জলম্"সাতারজল। 


শ্রীরাখালরাজ রায় 


ভ্ঞানদাসের পদাবলী” শীর্ষক প্রবন্ধের 


শুদ্ধি-পত্র 
পৃষ্ঠা পংক্তি সবাণুদ্ধ শুদ্ধ 
১৯৪ ১০ বন্ধাকর বন্বাকর 
১৯৫ ২৩ অন্জের শবের 
লি ৮ দিব দিব্য 
২০২ ৩ সুলললিত ললিত 
৮ €--৯ পংক্তিগুণি প্রবন্ধের উপসংহার না হুইয়! ১৮৮ পৃষ্ঠার 


রন “পিনাক* ও “কপিনাশ' শষের পাদ-টাক। 
| 


কয়েকটি প্রাচীন পল্লী-সঙ্গীত 


বিগত পূর্ব্বদর “বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনে” যোগ দিবার জন্ত আমি কলিকাতায় আসিলে 
আমাদের পবঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে"্র স্বনাঁধন্ত সভাপতি পরমশ্রদ্ধাম্পদ মহামহোপাধ্যায় 
যুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় আমাকে চট্টগ্রামের পল্লী-সঙ্গীত সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিলেন। 
কিন্ত এত কাল নান। কার্ধ্য-ব্যস্ততায় তাঁহার সে আদেশ প্রতিপালন করিবার অবসর পাই 
নাই। সম্প্রতি সংগৃহীত কয়েকথানি প্রাচীন পুধির মধ্যে একখানি হস্তলিখিত সঙ্জীত-পুত্তিক। 
প্রাপ্ত হইয়াছি। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তাহা হইতে কয়েকটি সঙ্গীত যদৃচ্ছাক্রমে সন্ধলন করিয়া 
এবং জনৈক পন্দীবৃদ্ধের নিকট শ্রুত কয়েকটি সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিয়া! চট্টগ্রামের প্রাণীন পল্লী- 
সঙ্গীতের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। 

সঙ্গীত-পুস্তিকাখানি শ্রীনীলমণি বিশ্বাস এবং শ্রীরামরত্ দাসদাসসা কর্তৃক ১২৯৭ মধী 
সনে বিরচিত হুইস্াছে। চট্টগ্রামে এখন ১২৭৭ মঘী সন চলিতেছে । সুতরাং এই পুথিখানির 
বয়স সত্তর বখসর। কিন্তু ইহার লিখনভঙ্গী, বর্ণবিন্যাস, কাগজ প্রভৃতি দেখিলে ইহাকে 
আরও পুরাতন বলিয়া স্বভাবতই মনে হয়। লেখকন্বপ়ের কোন পরিচয় পুস্তকের মধ্যে 
পাওয়া যায় না। তবে রামরত্ব দাস লিখিয়াছেন, চট্টগ্রামের অন্তর্গত কোয়েপাড়! গ্রামে 
তাহার বাড়ী; সম্ভবতঃ উভয় লেখকই এক গ্রামবাসী হইবেন । 

এই সঙ্গীত-পুস্তিকাঁখানির একটি বিশেষ বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার আছে। আমর! জানি, 
প্রাচীন বাঙ্গালা-দাহিত্য শ্তাম ও শ্রামা-সঙ্গীতেই সমধিক মুখরিত ও অলঙ্কৃত। কিন্তু এ 
পুস্তকখানির সমস্ত সঙ্গীতই রাম, সীতা, লক্ষণ ও লব-কুশের বিষয়ে প্রণীত। এ সম্বন্ধে লেখক- 
গণের মৌল্কিত৷ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ ভাবের সঙ্গীত-পুন্তিক! প্রাচীন বঙ্গ- 
সাহিত্যে ইতিপূর্বে আর আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, আমি অবগত নহি। 

আমি প্রাচীন সঙগীত-পুস্তিকা হইতে যে সকল সগীত এ স্থলে উদ্ধৃত করিব, সেগুলির 
বর্ণবিস্তাসাদি অধুনা- প্রচলিত রীতির অনুসারে পরিবর্তীন বা সংশোধন করিয়। লইব ন|। 
সে অধিকার আমার নাই? কেন ন, প্রাচীনতার হিসাবে এগুলি ধেমন বিশেষ মূল্যবান, তেমনি 
আদরণীয় ও রক্ষণীয়। তবে যে সকল শব্ধ বুঝিতে পাঠকগণের একান্ত অস্থবিধা হইবে, 
পাদটাকায় সে সকল শব্ধ সংশোধন করিয়া লিখিলাম। 


১ম সঙ্গীত 


ও ভাই সত্য বল না কৈর না ছল্ন! £ প্রাণের ভাই লক্ষন গুনমনি রে ॥ ধুন্ত রথ লইয়ে 
আলি রে আলয্বে কোন বনে রেখে চক্্রাননিরে ॥ মম মন্দ মতি £ পতি হয়ে সতি বিন! দোসে 
দিলান বনবাস £ না ভাবিলাম ত্রাস £। গর্ত পঞ্চ মাস £| করি গত্তনাস হইল সর্বনাস £। 
সনিজা! কুজনার .কুবচন £। হিতাহিত চিথে১ না করিলাম সোচনা২ 1 তেজিলাম 
জনকনন্দিনিরে ॥ সিত। নিরক্ষন না করে লক্ষন প্রান জায়ে জায়ে না জায়ে লক্ষন 1 ইচ্ছা 
হএ মন গরল ভঙক্ষন করি মরি বিলক্ষনঃ। পুন না করিব এ মুখদ্রসনত বিনা দোঁসে 
করিলাম গুপক্ষন৪ বনে দিলাম একাকিনিরে ॥ 





১। চিত্তে। ২। বিবেচনা ৩। দর্শন। ৪1 উপেক্ষ!। 


২৩৮ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা [ ওর সংখ্যা 


২য় সঙ্গীত 


মা তোমার কি চিস্তে কর কি চিন্তে চিন্ত চিস্তামনি ইন্দিবর স্যাম ॥ তারে জে করে 
চিন্তে ১| তাহার হরে চিন্তে £। সেই ধরে চি্ত।মনি নাম £॥ সদায় এ রাম জার ভাবন! £। 
জে ভাবে ভাবে তাহারে *। সে ভাবে উহ্বারে *। তাহার সে ভাব জান না ০॥ বিপদে 
নাহি জার তঁ পদ মনে *। অধোর কাননে ভুবন বনে *। রাই বেদাগমে *। বিসম 
ছুর্গমে *। তারে তারে দয়াময় রাম £॥ 


৩য় সঙ্গীত 


মম প্রতি রাম £ কেন হলে বাম £ অবিশ্রাম মম মন শ্রীপদে ০। তব দাসি রহিঃ কোন 
ছুলী নহি । বনবাঁসি হই কি অপরাধে ॥ অগ্তাপী এ পদে নাহি হইছুসীঃ জদ্ঘপী হইএ 
থাকি দাসি হসী £॥ রাম হেঃ। জারেস্থান দিলে পাএঃ তারে পুনরাএ কর কিবা হাএ 
হাঁএ মরি হে খেদে *।রাম তুমি গর গুনানিত দিনদয়ান্লিত £ বিচারে পণ্ডিত £ ভুবনে কহে £॥ 
আমার কিবা কুআচার £ হয়েছে প্রচার £ কৈরে কি বিচার £ বনে দিলে ছলে*॥ যুথে 
থাকি কিবা মরিগে! ছুথে £ রাম নাম কভু ন। ছোরিব মুখে £ রাম হে॥ ষুন কুপাধাম১ 
হর্বাদলের শ্তাম£ নৈলেকি রামনাম £ সে পরে বিপদে *। বিনা দোসে ভার্জ্যে ঃ বন 
মাজে তেঞ্জযে £ যুখে যদি রাঞ্জেয থাক হে তুমি । সতিবতি যতি £ গর্ভেতে সম্ততি £ বিনা 
দোসে বনে দিলে হেশ্বযামি *॥ দয়াময় নাম বেদেতে প্রকাশ £ কিন্ত এখন তাহা না হুএ 
বিশ্বাঘ* ॥ রাম হে* ॥ আমার গর্ড পঞ্চ মাস £ দিলে বনবাস তবে কিছু ত্রাস নাই স্ত্রিধে ০ 


৪র্থ সঙ্গীত 


গর্ধ কর না খর্ব হইবে নিশ্চয় ঃ। সন্রঘন জর্দি আমাকে না চিন॥ আগে কর 
রন ॥ এখনি পাবে তবে পরিচয়। আমর] বোন্দহিৎ তোমার বির্ধও রামের জজ্ত হয়ত। 
ধনুদ্ধর নাম ধর ঃ| জদি থাকে সাধ্য ॥ তবে করজুদ্ধ*। এথায় গালবাদা কর ঃ| তুমি ত 
রামের ভাই ॥ কর রামের বড়াই ॥। আমরা তোর রামের রাখি কি ভয়॥। অভিপ্রায় 
বুঝ! জায় ॥ সিষু দেখি তুচ্ছ হএ অতিসয়। আমরা! লব কুশ নাম ধরি॥ ন| মরি সমরে 
গতি কি তোমারে ব্রিনঃ হেন জ্ঞান করি ঃ। আত্ধকার সমরে বাচিবে না মরিবে এককালে 
পাটাইব জমায়ং ॥ 


৫ম সঙ্গীত 


কোথা রনসময়ঙ হরি কর ৫) করনানিদানৎ। ওরিগন আইল দেখি হরিতে জানকির 
প্রান ॥ সিংহ মরি ব্যাত্র য়রি ঃ বিসম ভঙ্গ অনি £ সব য়রি ভয়ঙ্করি কর হরি পরিভ্তান ॥ 
অরিগন হেরি হরি $ কর কপাময় হরি $ সব য়রি হর হর্সি কর করন! প্রদান ॥ 


৬ষ্ঠ সঙ্গীত . 
দ্বেবর' ডারাও ওহে বারেক ডারাও*। যুন লক্ষন ধান্ুকী আমি ্ররামের জানকী* ! 


কার কাছে রাইকে জাও তাএ বৈলে জাও*॥ ভারাও ডারাও দেবর ডাঁকিলে যুন ন৷ 
ভএকিছে আমি তোমার সঙ্গে জাবো! না *। বারেক ডারায়ে যুন গুটী ছুই কথাণ। অহে 





১। কৃগাধাম-কৃপাময়। ২। বেধেছি। ৩।বৃদ্ধ। ৪ তৃণ। ৫ যমালম্ক। 
৬ এ সময়। ৭। জরিগণ। 


সন ১৩২২ ] কয়েকটি প্রাচীন পলী-সঙ্গীত ২৩৯ 


সিতানাথের. সিতা তুমি ফেলে জাও হে কোথাৎ। অহে লক্ষন রামের ভয়ে কটিন হৃদয়। 
ভায়াজায়া১ বৈলে তোমার দয় নাহি হএ*। বনে দিলে তব ভায়া*। গর্ববতি 
আপন জায়! *। তুমি ত তাহান ভায়া *। নাহি দয়ামায়! *। দেবর বনে দিলে ক্ষেতি 
নাই £ লক্ষন আমি বলি তাই *। কাহার আশ্রমে রভেো৷ ভয় পাই*। ভালো হয় 
স্তবধন২ করাইলে দরসন আনিএ ছলে দেবর ফেলে জাঁও *| তুমি মনেতে ভাইব ন| 
মেতে জাব না৪। তোমার রামের কিরায়ও একবার ফিরে চাও ॥ 


৭ম সঙ্গীত 


এ কি ধন্তে কার কন্তে কি লাবন্য মরি হাএ হাএ॥ একাকি জন্যে এ ঘোর অরন্তে 
রাম রাম বৈলে উঠে পরে ধাএ॥ তরিত জরিত ভরিত রূপৎ। সসোধরাধরে যুধার 
কুপঃ। আসিয়! পসিল মৃগসী লুপ্ত তত্র গাত্র মাত্র নেত্র দেখা জাএঃ॥ সিন্দুরবিচ্ু অধর 
ভালে *। কেসর বেসর নাসাএ দোলে *। তাহে কন্তমুলে। সোভে কর্ণফুলে। 
সোভে লোৌভে কত কামে মোহ জাএ॥ করিকুস্ত জিনি বক্ষবাকাখানি হরিমাঙ্গজ! জিনি কটা 
সোভনি। রামরস্তাতরু জিনি উর গুরু চরন সরনে কি বনের প্রাএ॥ 


৮ম সঙ্গীত 
কেনে গে! কাননে: একাকী ভ্রমনে ছু নমানে বহিছে বারি * । কিবা ভাইবে মনে «| 
কান্দেছে আপনে *। রাম রাম বৈলে ফুকরি ফুকরি*॥ পতিত ভূসন গনিত কেস 
বসনাভরন কিছু নাই লেস০। বনে বনভেষ দেখি গো খিসেষ*। রাম হাসিকেস1) 
তব কিঅদ্বেবি*॥ রাঞ্জার নন্দিনি *। মনে হেন গনি *। কেনে একাকিনি *। হুইএ 
ছফিনি। গলিতনয়নি এ বিন্দুবরনি *। কান্দে কেনে বলি হরি হরি *॥ 


৯ম সঙ্গীত 


আমাকে বোল রে বাছা হনুমান । বল রে স্বরূপে হইল রন কিরূপে ॥ দেখ তেনেয়€) 
আম! সেই বল ম্বন () আমাম অনাথি করিলে ॥ গাথারে ভাসাইলে।! আমার কুলের 
সক্র হইল দুইটা কুসন্তান॥ কিরূপে তোমারে করিল বন্দন॥ তাহি বল বাছা পবন- 
নন্দন ॥ কিরূপে মৌল ভরত সন্রুঘন ॥ মম প্রান সম দেবর লক্ষন ॥ কিরূপে সমরে 
সন্রঘন মরে ॥ গেল কিরূপে রঘুনাথের গেল প্রান ॥ 
১০ম সঙ্গীত 
চল ঘরে জাই ॥ আর কেহ নাই ঃ॥ তুমি আমি দুটী ভাই বিনে ॥ মনে হেন জ্ঞান॥ 
বুঝি জাবে প্রান॥ ধান্ুকি লক্ষনের ধনুর্বান॥ কাল জম প্রায়॥ এ দেখাজায়॥ একি 
হোল দায় ॥ না দেখি উপার ॥ হাএ প্রান জান ॥ কি বিধি ঘটায় ॥ ন| সেবিলাম মাএর 
চরনে একেতে ছুঃখিনি ॥ জানকি জননি ॥ লবকুস বণপে সদায় পাগলিনি॥ তাতে জদি 
তুমি আমি প্রানে মরি ॥ ছুঃখিনিকে ঠক মা বলিবে বলে ॥ 
১১শ সঙ্গীত 


যুন গুনধাম রাম বাম সিতা! প্রতি হুইয় না *। তোমার দয়! হএনা1*। বিনা দোসে 
বনবাসে দিবে অঙ্গন *। যুন ঃ রাম ধালুকী «| বিবচনা হইলে। একী *। প্রপদ 


১। আতৃজায়।। ২। তগোবন। ৩। দিবো, শপথে। 


২৪* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : [ওর সংখ্যা 


বহি মা জানকী অন্য 'জানে না*+॥ জে সীতার কারনে তবো*। নাম হুইল রান 
রাঘব ৪। সে সিতাকে তিন্য ভাব *। কি বিবেচনা *। সিতা জদি অপরাধি 
হইএ থাকে গুননিধি ৪। বনে দেও|১ নহে বিধি১॥ যুন মন্ত্র *॥ তব কানন গহিরে 
জাইতে বৈল না *। একে সিতা কুলবতি *। পঞ্চ মাসের গর্তবতি *। হেন সিতা তেজে 
পতি *। প্রানে সহে না*॥ পাএ ধরি গলবামে ০। এই ভিক্ষা দেও দাসেৎ। 
সিতা মাকে বনভাসে জেতে বৈল না *॥ 

একবার আমি সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে একজন অশীতিগর বৃদ্ধ 
মুমলমান গৃহস্থ আমার সহিত দেখ! করিতে আসিয়াছিলেন। আমি তাহাকে গান করিতে 
অনুরোধ করিলে, তিনি সেই দিগন্ত গ্রসারিত বেলাভূমির উপরে বসিয়া অনস্ত আকাশ ও 
সাগর গ্রতিধ্বনিত করিয়!, অস্রীস্ত জলকল্লোলের তালে তালে আপনার মধুর কণ্ঠ মিলাইয়া 
গাইতে লাগিলেন ১-- 

১। (ওরে) যাইবার কালে সঙ্গে নিব! কিরে ভাই সদাগর,--অসমেরং সারথী কেও নাই। 
নওয়া স্বুকাখানিও লৈয়া, বাণিজোতে আইলাম ধাইয়া, ঘাটেতে পুরান! হৈয়া যায় রে ভাই 
সদাগর। ভবে আসিয়াছ মন, কামাইল! কিবা ধন, যাইবার কালে সঙ্গে নিবাকি। (রেভাই 
সদদাগর )। নির্বোধ জল্লালে বলে, নুকাটী আন্য। দি পালে, ঠেকিল মুকা ঠাভা বালুর চড়ে । 
( রে ভাই সদাগর।) 

২। শ্রাম ও পরবাসী রে। (ঘোষা) কারে কইয়ম ছুঃখের কথ! কেব| গুনে কানে। 
দরেয়াতে ধূল গু'জরে ভিও মারে বানে। উজান ঘ'ডায় ধূল গু'জরে পিড়া লই যায় হোতে। 
গল! মরে জল তিয়াসে, বরম1 মরে শীতে । লাহুর দরিয়ার মাঝে নিরপ্রনের খেলা, পাথর 
ভাসিয়৷ উড়ে, তল পড়ি যায় সোল! । লাহুর দরিয়ার ঢেউ বেঙে ধরি খায়, পাথর ছেদিল 
ঘুগে কেব প্রতায় যায় ॥ 

৩। আগমের ভেদ তোমর। জান পণ্ডিত। মরণের ভেদ তোমর। জান পপ্ডিত। 
বারুইগিয়ে গাছ কৌদাতে বারুইরে কৌদায় গাছে। দ্ীয়ব1৪ ছিড়ি দড়ি ধাইল, জাল্যারে 
দৌড়ায় মাছে ॥ | 

জোম পহরে« ধান হুয়াতঙ৬ দিল, পাতিলাত দিল বাঁড়া মাদার গাছে ধরিয়াছে আঠা! 
কলার ছড়া আআসত৮ পাঁআস (1) নিল পাঁআস রৈল ডালে। তিন গরু দি নয় 
হাল চয়, ছিবায়» মানুষ গিলে । 

৪। মন, সাধু জেইনে ছিলাম তোরে । এ কি করিলি আর, এ কি ব্যবহার, যে কর্ম 
তোমার জানাব কাহারে। আশ্বাসে বিশ্বাস জন্মাইয়ে আমার,*মহাজান ধন করিলি 
অধিকার, শেষে ভূলাইপে কালীর নাম আমার, এ'দেহ-ভাগার অগপিলি শক্রুরে । জ্ঞান- 
মাজষ্ররে দরখাস্ত করিব, ব্রঙ্গময়ীর পাশে যাইতে তোরে নিব, তিনটি কাল তোমায় আবদ্ধ 
রাখিব, তারিণীর শ্রীচরণ-কায়াগারে । 


উ্ীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত 


১। দেওয়া । *। অনময়ের। ৩। নূতন মৌকাখানি। ৪। গাভী 
৫ | জুমিয়াদের পাঁছাড়, যেখানে জুমিয়ার। শস্য বপন বরে | ৬7 শুকাইিতে'। 
৭। ধানভান|। ৮'| আকাশেতে। ।.বর্শার-ছিপ। 


সা। খন্র-পারছৎ পাক 
(ত্রৈমাসিক ) 


০ --০- 


দ্বাবিংশ ভাগ 


উজ ভি (6 ও 


পত্রিকাধ্যক্ষ 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীমতীশচন্দ্র বিষ্াভূষণ এম এ, পি এইচ ডি 


কলিকাতা 
২৪৩।১নং অপার সাকু'লার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মনির হইতে 
শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক 
প্রকাঁশিত। 
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গ্রাহক পক্ষে বার্ধিক মূল্য ৩ তিন টাকা] [ মফম্বলে ৩৮০ তিন টাক! ছয় আনা। 
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৮* বর আনা। 
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দ্বাবিংশ ভাঁগের সুচী 


বিষয় লেখক * পৃষ্ঠা 
১। আসামে শ্রচৈতন্ত শ্রীহেমচন্দ্র দেব গোস্বামী ২৪১ 
২। একখানি সত্যপীরের পুথি ভ/রঞ্জনবিলাস রায়চৌধূরী ৭৭ 
৩। 070 7197 ০০77 এব প্রতিশব্দ শ্ীতারকনাথ দেব ২৫৫ 
৪। কয়েকটি 'গ্রাচীন পল্লী-সঙ্গীত শ্রীজীবেন্ত্রকুমার দত্ত ২৩৭ 
শ্রীবসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বত্ল্লভ ও 
€ | কৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল নির্ণয 1 ১৬১ 
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ 
৬। গুগুবলভী-সংবং শ্রীঅমুলাচরণ ঘোষ বিদ্তাভূষণ ১*৭ 
৭। জঙ্গিপুরের গ্রাম্য শব্দ শ্ীরাখালরাজ রায় বিএ ২০৩ 
৮। জ্ঞানদাসের পদাবলী শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্‌ এ ১৭৫ 
৯। নেহ ও লে5 শবের উৎপত্তি শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ২৮৭ 
১০। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ্‌ জ্ীধীরেশচন্দ্র বিস্তারদ্ব এম্‌ এ ১৬৭ 
১১। বদ্ধমানের কথা, বর্ধমানের পুরাকথা ( শ্রীনগেন্ত্রনাথ বন্সু প্রাচ্যবিগ্কামহার্ণব 
বর্তমান বদ্ধমান ও স্তান-পরিচয় 1 ্ীরাখালরাজ' রায় বি এ ্প 
১২। বাশে লিখিত ঠিকুজী শ্ীরঞুনবিলাস রায়চৌধুরী ৩৪৯ 
১৩। বৌদ্ধন্তাঁয় মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিভাতৃষণ 
| এম্‌ এ পিএচ ভি ৪৩ 
১৪। মানতূম জেলার গ্রাম্যসঙ্গীত শ্রীহরিনাথ ঘোষ বি এল্‌ ২৪৯ 
১৫। রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট 
পানিহাটি-মাহাত্ম্য শ্রীঅমুল্যধন বার ভট্ট ২৫৭ 
১৬। লখ.নৌ। সহরের নামের উৎপত্তি শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্থ প্রাচ্যবিভামহার্ণব ৯৫ 
১৭। শক্করাচার্ধ্য ও বৌদ্ধধর্ম কষণানন্দ ব্রহ্মচারী ৮১ 
১৮। শ্রীবিক্রমপূর শ্রীফতীন্্রমোহন রায় ৬৩ 
১৯। শ্রীবিক্রমপুর ( প্রতিবাদের উত্তর ) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বনু প্রাচ্যবিষ্ভামহার্ণব ণ৩ 
২০। সম্বোধন মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এমএ, সিআই ই ১২১ 
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আসামে শ্ীচৈতন্য * 


প্রাচীন কামরূপ তন্ত্রশান্্রের জন্মভূমি বলিয়! চিরপ্রসিদ্ধ। এক দিন এই দেশ তাস্ত্রিক 
উপাসনার কেন্্রস্থল ছিল। এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াই তস্তরশান্ত্র সমগ্র ভারতবর্ষ, তিব্বত, 
চীন এবং জাপান দেশ পধ্যস্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং তস্ত্রোক্ত সর্বপ্রধান মহাপীঠ 
৮ক।মাখ্যার অবস্থিতিও এই দেশেই; কিন্তু তাহা হইলেও আজ যে এই দেশের অধিকাংশ 
অধিবাসীই বৈষব-ধর্মাবলম্বী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । এই দেশের অধিবাসিগণের 
বৈষ্বধন্্াবলম্বন সম্বন্ধে একটি রহ্ম্তজনক প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদটি এই ষে, 
একদ! বিষ গরুড়-বাহনে ৮কামাধ্য। পীঠের উপর দিয়! আকাশপথে চলিয়া যাইতেছিলেন। 
৬কামাখ্য/র অন্ুচর বটুকতৈরবের তাহ! সহা হইল ন1) তিনি বিষুরকে গরুড়ের স্বন্ধ হইতে 
অবতরণ করাইয়! পীঠ-লজ্ঘন-স্পর্ধার 'প্রতিশোধস্ব্ূপ বন্দী করিয়। ফেলিলেন। তাহার অকুচর 
কর্তৃক বিষণ, এইরূপ লাঞ্ছিত হইবার কথ! শ্রবণ করিয়া, কামাখ্যা ঠাকুরানী শশবান্তে আসিফ 
নিজ হস্তে বিষুণর বন্ধন মোচন করিয়া! দিলেন এখং বটুকউজৈরবকেও তাহার অবিষুধ্যকারিতার 
জন্ত অনেক গঞ্জনা করিলেন। বিষু। কিস্ত তাহাতে স্তষ্ট না হই, কামাখ্যাকে এই 
বলিয়! অভিসম্পাত করিলেন যে, এই দেশবাসী লোঁকগণ কামাখ্যার উপাসন! পরিত্যাগ 
করিয়া বিষ্ণুর উপাসক হইবে। কামাখ্যা বিষ্ণুর অভিসম্পাত শুনিয়া! ক্ষুপ্নর হইলেন এবং 
বলিলেন,-আমার অন্ুচরের দোষে আমাকে অভিসম্পাত কর! আপনার উচিত হয় নাই। 
সে যাহ! হউক, আমিও বলিলাম, এ দেশবাসীর! বৈষ্ণবমার্গ অবলম্বন করিলেও চিরকালই 
মত্ভ-মাংসাশী হইয়! শাক্তাচার-পরায়ণ থাকিবে । এই দেশবাসী: বৈষ্ণবেরা অনেকেই ষে 
মংস্য.মাংস আহার করিয়া থাকেন, তাহা ঠিক। এই প্রবাদের ভিত্তি যাহাই হউক ন! কেন, 
তন্ত্রগ্রধান দেশে বৈষ্থব-প্রাধান্তকে লক্ষ্য করিয়াই যে এই প্রবাদ হৃষ্ট হইয়াছিল, 
তাহ! নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে। 

এই দেশের বৈষ্ণবধর্ম্মীবলম্বীরা| কয়েকটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা,--দামোদরী, 
মহাপুরুষীয়ঃ হরিদেবী এবং চৈতন্তপস্থী। প্রথম তিন সম্প্রদায়ের প্রবর্তকের! এই দেশবাসী 
লোক ছিলেন। এই দেশে চৈতন্পন্থীরা কখন কিরূপে আসিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে 
গিয জানিতে পারিরাম যে, কামরাঁপ বিভাগে হাজে! অঞ্চলে মহাপ্রভু চৈন্তদেব আসিয়া- 
ছিলেন বলিয়! এক জনশ্রুতি বহু কাল হইতে প্রচপণিত আছে। হাজোতে মণিকৃট নামক 
একটি ছোট পাহাড় আছে এবং তাহার শিখরদেশে হয়গ্রীব মাধবের দেবালয় প্রতিত্তিত 





* হঙ্গীর-সাছিতা-পরিহদের গৌহাটা-শাখার অধিবেশনে.পঠিতু। 
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আছে। এই পাহাড়ের পাদদেশে একটি গহ্বর অছে এবং ভাহায় সন্নিকটে বরাংকুণ্ডের 
অবঞ্থিতি। এই গহ্বরটিকে লোকে “চৈতভ্তঘোপা” বলিয়া! থাকে এবং চৈতন্ভদেব কিছ. 
কাশ এই গহ্বরে বাস করিয়াছিলেন বলিয়! নির্দেশ করিয়! থাকে । যেখানে চৈতন্তদেব 
বসিয়াছিলেন এবং যে স্থানে তিনি দণ্ড-কমণ্ডলু রনাখিয়াছিলেন, তাহাও সেখানকার লোকের! 
আজ পর্য্তস্ত নির্দেশ করিয়া থাকে। ইহ! একটি জনশ্রুতি মাত্র । হাঁজো অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধ- 
বনিতার এই জনশ্রুতি জান! থাকিলেও, কেবল এক জ্বনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই কোনও 
এঁতিহাসিক তথ্যে উপনীত হওয়া যায় না। এই জনশ্রুতি আমার বহু কাল হইতে জানা 
থাকিলেও এত দিন আমি তাহাতে কোন আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই; বরং চৈতন্তদেব 

সন্ধে যে সব পুস্তক ব্জদেশে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে চৈতগ্ঠদেবের কামরূপ আগমন সধ্বন্ধে 
কোনও উল্লেখ দেখিতে ন! পাইয়া, এই জনশ্রুতির সত্যত! সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহই উপস্থিত 

হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিন হইল, শ্রীযুক্ত লঘন্থ্রাম চৌধুরী মহাশয় “সংসম্প্রদায় কথ” নামক 

এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই পুস্তিকাতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, ঞ্ীচৈতন্ত- 

দেব যে কেবল হয়গ্রীব মাধব পর্যন্তই আপিয়াছিলেন, তাহ! নহে, তিনি পরগুরামকুণ্ 

পর্যন্ত গিয়াছিলেন। পরগুরামকুণ্ড হইতে ফিরিয়। আসিয়, তিনি আরও কতক দিন 

হাজোর ঘোপ।তে থাকি! উড়িষ্যাভিমুখে যাত্র! করিলেন। এই সম্বন্ধে ভট্টদেব তাহার বিরচিত 

"সৎসম্প্রদায়কথা”তে এইরূপ লিখিয়াছেন,--পপাচে মহাপ্রভু তৈরপর! আসি করতিয়ার তীরে 

রছিলা। পাঁচে যেখন রাজ! নরনারায়ণ হই উপর দেশর পর! অনেক লোকক নমাঁই আনি 
শঙ্করক গোমোন্তা পাতি রাজ্য বসাইবে দিছে মাত্র, তেখনে চৈতন্তভারতী প্রভু মাধব দর্শনে 
মণিকূটে আসিল! । বরাহকুণ্ডর উপরে গৌঁফাত রহি মাধব দর্শন হৈল। পাঁচে রত্েশবর বিএ্রক 
শরণ লগাই ভাগবত পড়াই রত্বপাঠক নাম দি মাধবর দ্বারত ভাগবত পড়িবে দিলা আরু 
যাত্রা মহোৎসব সন্কীর্ভন কর্মাকে। মাধবর ছারত প্রবর্তাইলা। পাঁচে মহাগ্রভু পরগুকুঠায়ে 
যাই নামর নির্ণঘন লেখি ব্রহ্ষকুণ্ডত গান করি উলচি আসি সেই গ্রোফণাতে রহিল । 
পাচে মাগুরীর কঠভৃষণক আরু কবিশেখরক, কঠঠাহার কন্দনীক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াইল।। 
পাচে হাতে বীণা ধরি ক্ৃষ্ণনাম গাই নারদর শ্রেষ্ঠ! দেখাইল!। সেই বেল! দামোদরে মাধব 
দেখিতে মণিকুটে বাই তাক্ক দেখি ছুল্নভ লাভ তৈল! বুলি প্রণাম করি বোলে--হে মহা গ্রু, 
মণ্রি, দরিদ্র ব্রাহ্মণে কিছে! আশীষ মার্গ!!। চৈতন্তে বোলে-_কেন মতে তুমি দরিদ্র তৈণ1। 
দামোদরে বোলে-ম্বদেশর পর! নামি আহন্তে তাতীমরাত নৌক! বুরি সর্ববন্থ উটিল। 
তিনট এানী ঝাঁজিত ধরি দ্বিগন্ধরে তরিলে 1 । পাঁচে শঙ্করে বস্ত্র তিনিখানি পরিধান করাই 
নিকটে রাখিছে। পাঁচে চৈতন্তে বোলে,--হে দামোদর নশ্বর বস্তুত খেদ নকর1। তুমি 
ঈশ্বরর পার্ধদ। লক্ষ্মীর কোপে গৌতমর বংশত জন্মিা। পু তান বরে তিনি গীঠত পৃজ্য 
হুই নি উরধ্ধ্যকে পাইব1!। এই রহস্য কহি তান্ক তত্বজ্ঞান দি উড়েবাক গৈল1।" সংসম্প্র- 
নারকথা 7৩৭ পৃষ্ঠ! । 
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সংসন্প্রধায়কথ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত এই অংশে তিনটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় 
আছে। প্রথম চৈতন্তদেব যখন কামরূপে আগমন করেন, তখন পিববংণীয় মহারাজ 
নরনারারণ সবে মা রাপাটে বরিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, তিনি হাজোর মাধব-দেবালয়ে কিয়ৎ- 
কাল বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানে তাহার সাঁহত দেব্দামোদরের সাক্ষাৎকার 
হইয়াছিল। তৃতীয়, তিনি পরশগুরামকুণ্ড পর্য্যস্ত গিয়াছিলেন । এই বিষয় তিনটির এ্রতি- 
হাসিক তিতি সম্বন্ধে আমর। এখন ”.লাচন। করব। 

নরনারায়ণ রাজার রাব্রত্ব-কা'প সম্ঘঘ্ধে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ৷ মিষ্টার 
গেইট তাহার 7০০1 71089 ০1800:90) গ্রবদ্ধে* নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৩৪-১৫৮৪ 
স্থির করিয়াছেন। তিনি এ প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে এইন্ধপ লিখিয়াছেন,__ 
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মিষ্টার গেইট নরনারায়ণের দয ১৫৩৪--১৫৮৪ খৃষ্টাব স্থির করিতে গিয়া! নানা যুক্তি 
প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার রাবত্বের শেষ কাল ষে ১৫৮৪ খুষ্টাৰ্ব ছিল, মিষ্টার গেইট 
সেই সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত হইয়াছেন; কিন্তু রাজত্বের আরম্ত-কাল স্থিরীকরণ 
সম্বন্ধে যুক্তি প্রয়োগ করিতে গির! [তিনি স্বীকার "করিয়াছেন যে, 1018 1988 988 60 
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কথাও তাই। আমর! নরনারায়ণের শেষকাল মিঃ গেইটের অন্ুবর্তী হইয়া ১৫৮৪ 
বলিয্লাই গ্রহণ করিলাম) কিন্ত তীহার রাজত্বের আদিকান ১৫২৮ খষ্টাব বলিয়া 
মনে করি; কেনন! স্বীয় রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া-বাহাহুর এবং আসামের ইতিহাস- 
লেখক মিষ্টার রবিন্দন সাহেব উভয়েই এই কালকেই নরনারায়ণের রাজদ্বের আদি কাল 
বলিয়। তাহাদেক্স ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। বিশেষতঃ এই কাল চৈতন্য- 
দেবের কালের সঙ্গেও গরমিল হুয় না। চৈতন্তদেব ১৪৮৫ থ্ৃষ্ঠাকে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং ১৫০৯ খুষ্টান্খে তিনি নন্যান গ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খুষ্টাব্ধে মানবললা সম্বরণ করেন। 
বঙ্গীয় বৈষঃব-সাঁহিত্যে লব্ধ প্রতি শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তন্বনিধি মহাশয় তাহার 
ভীচৈতন্তচরিত পুস্তকের ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-_“ শ্রীচেতন্তদেব শাস্তিপুত্ন হইতে 
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বিদাঃ গ্রহণ করিয়া গ্রথমে যশোঁড়া গ্রামে গেলেন, তথায় জগদীশ পঞ্ডিতের সহিত 
সাক্ষাৎ হইল। * * * তাহার পর শ্রীঠৈতন্দেব আর একবার শ্রীহটে আগমন 
করেন। এথমতঃ বুরঙ্গায় গমন করি! পরে ঢাকাদক্ষিণে পিতামহী-সদনে উপস্থিত 
হন। * * ঢাকাঁ-দক্ষিণ হইতে চলিয়। উ।চৈতন্যদেব কামরূপ প্রভৃতি স্থানে এই সময়ে 
গিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রতি আছে। হাজে। নামক স্থানে এখনও লোকে শ্রচৈতন্তের 
গোফা! বলিয়া একটি স্থান দেখাইয়া থাকে ।” ইহা হইতে স্প্টই দেখ। ঘায়, যে জনশ্রুতির 
কথ। উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহ! শ্রীহউ অঞ্চলেও প্রচলিত আছে। অচ্যুতচরণ 
বাবুর মতেও “এই সকল স্থান দর্শনাস্তে তিনি পুনঃ শাস্তিপুরে উপস্থিত হন এবং: 
সেই মুহূর্তেই নীলাচলে যাইতে গ্রস্তত হন।” চৈতন্দেব দ্বিতীয় বার শ্রীহটে আগমন 
করিয়াছিলেন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর? কিন্তু অচ্যুত বাবু তাহার কোনও 
সময় নির্ণর করেন নাই। সংসম্প্রদায়কথা অনুসারে, তিনি সবে নরনারায়ণ রাজসিংহাপনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন, এমন সময় কামরূপে আসিয়াছিলেন। রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া 
বাহাছর এবং মিষ্টার রবিক্সনের নির্ধারিত ১৫২৮ থুষ্টাব্কে নরনারায়ণের রাজত্বের আদিকাল 
ধরিলেই এই ঘটনা সম্ভবপর হয়। ১৫৩৪ খুষ্টাব ধরিলে ইহ! অসম্ভব হইবে, কেন না, 
চৈতন্তদেব ১৫৩৩ খুষ্টাঝেই ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহা! হইলে চৈতন্তদেবের কামরূপ 
আগমন ঘটন! হইতে নরনারায়ণের প্রকৃত রান্সত্বকাল যে ১৫২৮ থৃষ্টাব্ব ছিল, সেই সম্বন্ধে 
আমর! কতকটা এতিহাদিক আলোক প্রাপ্ত হইলাম। 

এখন আমরা চৈতন্তদেবের হাজে। বাস এবং তথায় দামোদর দেবের স্ঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ 
বিষয়ে আলোচন! করিব। ভট্টদেব তাহার 'সৎসম্প্রদায়কথা” তিনখান! পুথি অবলম্বন করিয়া 
লিখিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থারন্তে লিখিয়াছেন ১-- 

চৈতন্তসংগ্রহং দৃষ্ট। সংগ্রহ ক্ষ্চতারতেঃ | 
নৃসিংহকৃত্যমালোক্য কথয়ানি কথামিমাম্‌ ॥ 

তিনি এখানে কোন্‌ চৈতন্তসংগ্রহকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঠিক বল! যায় ন। কৃষ্ণ- 
ভারতীর সংগ্রহ এবং হৃসিংহ্ক্কত্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই ছুইখানিই অসমীয়! ভাষায় 
লিখিত পুথি। প্রথমথান! অসমীয়! গগ্ভাষায় লিখিত এবং দ্বিতীযধানার রচনা! পচ্চময় | ভষ্টদেব 
এই ছুইখান! পুধির উল্লেখ করাতে সহেই বুঝিতে পার! যায় ৫, এই ছইখানা পুধি 
ভষ্টদ্নেবের পুর্বকালের। কৃষ্ণভারতী এবং নৃসংহ সন্বন্ধে অনুসন্ধান করিয। আমরা এখনও 
কিছুই জানিতে পারি নাই। আশ কর] যাগ এক দিন তাহাদের বিষয়েও কিছু জান! যাইবে। 
ককঞ্ণভারতী তাহার পুথিতে লিখিয়াছেন )-- 

"পাচে গ্রভু মাধরক দরশন করি বরাহকুণ্ডর উপরে প্রোফাত রহিয়া রত্বেশ্বরক শরণ 
করায়৷ মাধরর দ্বারত তাগবত কহিবাক দিল। পাঁচে তান নাম বত্বপাঁঠক হৈল। আরো 
মাগুরী গ্রামর ক্ভৃষণক দী্। শিক্ষা! দিয়া ভাগবত পাঠ করিবাক আজ! দ্বিণা। আনে 
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কঠাহার কন্দলীকে! কৃপা করি, আরে! কবিশেখর ব্রাহ্মণক নাম ধর্ম দিলা। পাচে মহাগ্রভূ 
জগন্লাথর মঠর ভিতরে যোগাসনে বসি কাহাকেো। দেখা নেদিল|।” 

ইহা হইভেও দেখা যায়, চৈতন্যদেব মাধব-মন্দিরের সন্নিকটে একটি গহ্বরে ছিলেন এবং 
তথান়্ এই দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে উপদেশ দান করিযাছিলেন। তিনি হাঁজে। হইতে 
নীলাচলে চলিয়৷ যান। 


বৃসিংহক্কত্য এই ঘটনাকে এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ;-_ 


“তৈৰ হস্তে প্রভূ কামরণপে গৈয়া 
মণিকুট গীরি পাইল! । 
বরাহ কুণ্ডর উপর গোফাত 
চৈতন্ত প্রভু রহিল ॥ 
রদ্ধ পাঠকক শবণ লগাই 
ভাগবত পাঠ দিলা! ॥ ৯৪ 
মাগুী গ্রামর কঠভৃষণক 
কাহার কন্দলীক। 
কবিন্দ্র দ্বিজ্ক কবশেখরক 
চৈতন্ঠে নাম দিলেক ॥ 
যাত্রা মহোৎসব সঙ্কীর্তন ধর্ম 
মণিকুটে প্রবর্তাই। 
তৈর পর1 আমি মৌন হয়! রৈল! 


ওড়েষা নগর পাই ॥* ৯৫ 


এই পুথি ছইখানি হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখ! যাইতেছে যে, ভষ্টদেব, কৃষ্ণভারতী এবং 
বুদিংহের সহিত এই সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন। 
এইখানে নৃসিংহক্কৃত্য সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখ করিতে হইয়াছে । প্রত পক্ষে 
বলিতে গেলে, আমর! নৃসিংহের কৃত মূল পুথিধানি এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 
কষ আচাধ্য নামক এক জন এই দেশীয় কবি “সম্তবংশাবলী” নাম দিয়! নৃসিংহের কৃত পুথিকে 
অসমীয়! পঞ্চ ভাষায় রচন। করিয়া গিয়াছেন। সন্তবংশাবশী যে নৃসিংহের পুথির পদ্ভ সংস্করণ, 
সেই রত্বন্ধে কষ্ণাচাধ্য তাহার পুথির এক যায়গায় এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ১-- 
“গুন! নরনারী ইতো সন্তবংশাবলী। 
জগতকে শুদ্ধ করে যার পদধূলি ॥ 
বৃসিংহয় কথ! ইতে| সন্তৰে সে পদ । 
ইহার শ্রধণে করে পাতক উচ্ছেদ ॥” ৪৩ 
| 
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এইখানে :একটি বিশেষ.ভাবে লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, বদিও পরই ছইখান! পুখিতে 
চৈতগ্তদেবের হাজোর গোফাতে বাসের এবং সেধানে কতিগয় এ দেশীয় বিশিষ্ট ব্রাঙ্মণকে 
উপদেশ দিবার কথা আছে, তথাপি তাঁহার সহিত দামোদর দেবের সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে কোন 
কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া! যায় না। তাহ! হইলে ভট্টদেব এই কথা কোথা হইতে 
পাইলেন? ভট্রদদেব দামোদর দেবের সর্বপ্রধান এবং অন্তরঙ্গ শিষা ছিলেন। বোধ হয়, 
দামোদর দেবের নিজ মুখ হইতেই তিনি এই কথা সংগ্রহ করিয়! তাহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
করিয় থাকিবেন। কৃষ্চভারতী এবং নৃসিংহ, ভট্দেবের পূর্ববস্তী লোক ছিলেন এবং তাহাদের 
ভিতর কাহারও হয় ত এই কথ! বিদ্বিত ছিল না। টচৈতগ্তদেবের সঙ্গে যে দামোদরদেবের 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহ! দামোদরদেবের চরিত্রপুধিও শ্বীকার করে এবং দামোদর- 
সম্প্রদায়ের সমন্ত লোকই তাহ! সত্য বলিয়! বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ৬নীলকঠদাসের রচিত 
দ্বামোদরচরিত্রে এই বিষয় এইরূপ ভাবে উল্লিখিত আছে ১-- 


“দামোদর পাচে কামরপক আসিল ॥ 
বত্বেশ্বর গ্রামে কতো দিন আছিলম্ত। 
তথ! হস্তে প্রতিদিনে মণিকুটে যাস্ত ৪৮২ 
আসিলস্ত চৈতন্ত নারদ বেশ ধরি। 
দামোদরে আরাধিল! ভক্তিভার করি ॥ 
সাক্ষাতে সে বিষুরূপ খাষিয়ে দেখিলা। 
জীব উদ্ধারিতে তাঙ্ক তত্বক্তান দিল] 1৮৩ 
পরম আনন্দে ছুয়ো৷ হুইকে। আঙ্বা সিল! । 
তথা হস্তে চৈতন্ত যে ওড়েষাক গৈলা ॥” 


এই প্রবন্ধে যে করখান! পুথির উল্লেখ করা হুইল, তাহার ভিতর পসৎসম্প্রদায় কথা” 
ছাড়া একথানি পুথিও. আজ পধ্যন্ত গ্রকাশিত হয় নাই। এই সব পুথি প্রক্ষাশিত হইলে 
বোধ হয়, এই সম্বন্ধে আরও নূতন এরতিহাসিক তথ্য জাদাযাইবে। এতগুলি পুখির এবং 
জনশ্রতির সাক্ষ্য অগ্রাহ করিয়! যদি আমর! চৈতন্তদেবের কামরূপ আঁগমনকে এতিহাসিক 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করি, তাহা! হইলে জানি না, আমানের কোনও বি্যিয়েনর 
গ্রতিহাসিক তথ্ষে উপনীত হইবার আর কি স্থল আছে। - 

এখন আমাদের তৃতীয় প্রতিপান্ত বিষয় হইয়াছে, ঠৈতন্ভন্েবের পরগুয়ামকুণ্ড ধাআ!। 
এ সম্বন্ধে ক্লষ্ভারতী কিথা-সিংহ, কোনও উল্লেখ করেন নাই; কেষল ভট্টদেব তাহার 
সৎস্প্রদায়কথাতেই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এখন কথ! হুইয়াছে,আমর1 একমাত্র ভষ্টদেবের 
সাক্ষর উপর নির্ভর করিয়াই চেতন্তদেবের পরগুরামকুণ্ড যাত্রাকে এঁতিহাসিক সত্য বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পারি কিনা? আমর! বলি-_পারি) কেন না, তষ্দেব একজন যে-সে লোঁক 


পন ১৩২২] আসামে ভ্রীচৈতগ্য ২৪৭ 


ছিলেন ন!। ক্বঞ্চতারতী এবং নৃসিংহ, তট্টদেবের পূর্ববন্তী লোক হইলেও, তীহাঁদের এক জনও 
ভষ্টদেবের সমকক্ষ ছিলেন নাঁ। সংসম্প্রদার়কথার লিখা, কৃষ্ভারতী এবং নৃদিংহের লিখার 
সঙ্গে তুলন! করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়, ভট্টদেব ইহাদের ছুই জন হইতে কত উচ্চে। 
পুর্ববেই বল। হইয়াছে যে, ভট্টদেব দামোদরদেবের সর্বপ্রধান শিষ্য। তিনি দীমে।দরদেবের 
সমসামগ়িক লোক ছিলেন। দীমোদরদেবের কাল ১৪৮৮ হইতে ১৫৯৮ থুষ্টাব। ভট্টদেব 
সংস্কত এবং দেশীয় ভাষায় এক জন্‌ অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন) তিনি সমগ্র ভাগবত পুরাণকে 
অসমীয়া! গন্ভ ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রাঞ্জল অসমীয়! 
গে অনুবাদ করিয়াছেন এবং সংসম্প্রদায়কথ। লিখি! গিয়াছেন। এই কর়খানি পুস্তক 
দেশীয় ভাষায় রচিত। তাহাকে অসমীয়! ভাষায় গন্ধ সাহিত্যের হ্ষ্টিকর্তা বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। তীহার ভগবদ্তক্তিবিবেক নাঁমক সংস্কৃত গ্রন্থ আসামে প্রচলিত বৈষ্ব-ধর্শের তত্ব 
সম্বন্ধে একখানি অনুপম গ্রন্থ এবং তাহার সংস্কৃত ভাষায় এবং হিন্দু-ধর্ম্ম-শাক্ত্রে অগাধ পাণ্ডি- 
তোর প্রকষ্ট নিদর্শন। তীহার উপর দামোদরদেবের এত দূর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ছিল যে, 
তাঁহার মঠের ভার. তাহার আত্মীয় স্বজনের উপর ন৷ রাঁখিয়। তীঁহারই উপর অর্পণ করেন। 
তাহার উপাধি কবিরত্ব ছিল এবং তিনি “কন্িরত্ব*” নামেই আসামে সর্বত্র পরিচিত 
ছিলেন। দামোদরদেব যখন গাহাকে শ্রীমস্ভাগবত অসমীয়া গঞ্চে অনুবাদ করিতে আদেশ 
করেন, তঞ্খন তাহাকে এই ভাবে বলিয়াছিলেন ;-- 

“না কবিরদ্ব তুমি ব্যাস সমসর। 

তুমি মোর বান্ধব অপর দামোদর ॥ 

গা ৪ ও ক 

আরু এক জগত ঈশ্বর আজ্ঞা ধর]। 

কথাবন্ধে এক খণও ভাগবত কর। ॥” রামরার দাস। 

ঈদৃশ এক জন মহৎ বাক্তি যে বিশেষরূপে ন! জানিয়। না শুনিয়া! চৈতন্যদেৰ সম্বন্ধে একটা 
অমূলক ঘটন! লিপিবদ্ধ করিবেন, ইহা! কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই কথা অলীক বলিয়া 
বিশ্বাস করিলে তিনি কখনই ইহাকে তাহার পুস্তকে স্থান দিতেন না। বিশেষতঃ 
পরগুরামকুণ্ড ভারতবর্ষে একটি চিরপ্রসি্ধ তীর্ঘস্থান। চৈতন্তদেবের জীবন্চরিত্র হইতে 
দেখা যায় যে, তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন) তিনি 
কামরূপে কেদার-মাধব পর্য্যস্ত আসিয়া! পরশুরামকুণ্ডে ন। গ্রিয়। ফিরিয়া যাইবেন, ইহা কখনই 
সম্ভবপর নয়। হয়ত তিনি পরগুয়ামকুণ্ডে যাইবার অন্ভই কামরূপ অঞ্চলে আসিয়া 
থাকিবেন। 
উপসংহারে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে, আজ পর্যন্ত বঙ্গদেশে প্রকাশিত চৈতন্তদেব 

সন্ধে গ্রস্থাবলীতে চৈতন্তদেবের আদাম আগমনের কোনও উল্ল নাই বলিয়াই ঘষে এই 
কথ!কে ঁতিহাপিক সত্য নয বলিয়া প্রত্যাখান কর্ধৃতে হইবে, এমন কোনও কথা নয় 


২৪৮ . সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [(৪র্খসংখ্যা 


জল্ল কাল মাত্র হইল, বঙ্দেশে প্রত্বতত্বের উপর শিক্ষিত লোকদের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। 
অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কত নূতন এঁতিহাসিক তত্ব আবিষ্কৃত হইবে, কত পুরাতন কাহিনী. 
যাহ এত দিন ইতিহাস বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল, ত্রান্তমত বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে, তাহা কে 
বলিতে পারে? আসামের প্রত্ব তত্ব সম্বন্ধে এখনও রীতিমত কোন অনুসন্ধান হয় নাই; কখন যে 
হইবে, তাহাঁও বলিতে পাগি না । বঙ্গ এবং আসাম, এই ছই দেশ এত সঙ্লিকটবন্তাঁ এবং ছুই 
দেশের অধিবাসীদিগের ভিতর ধর্ম, সমাজ, আচার-ব্যবহার সন্ধে এত সৌসাঘৃশ্ত যে, অতি 
গ্রাচীন কাল হুইতে এক দেশের লোক অপর দেশের লোকের সহিত নান! ভাবে সম্পর্কিত 
ছিল বলিয়৷ সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। ব্জদেপের লোক আসাম দেশে এবং 
আসাম দেশের লোক বঙ্গদেশে চলিয়! গিয়! সেই সেই দেশের লোঁক বলিয়া! পরিগণিত হওয়ার 
অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়। যায়। বঙ্গদেশের অনেক অংশ পূর্বে কামরূপ বলিয়াই 
গ্রধ্/ত ছিল। আজ কাল আমর! পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুগ্রহে পরম্পরকে যতটা দূর বলিয়া 
মনে করিতে শিখিয়াছি, পূর্ব্বে যে সেরূপ ছিল না, তাহ! সাহদ করির! বল! যাইতে পারে। 
সেই অন্ত অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে আসাম সম্বদ্ধে এবং আসামে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে 
যে অনেক নূতন এ্রতিহানিক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, ইহ! কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নছে। 
বরং ন৷ হওয়াই আশ্চর্ধ্যের বিষয়। 
জ্বীহেমচন্দ্র দেবগোস্ামী 
€ আসাম ) 


মানভূম জেলার গ্রাম্য পঙ্গ ৩ 


দানভূম জেলার অধিকংশ অধিবাসী অনাধ্য কোলৰংশীয়। মোট জেলার লোকসংখ্যা 
১৫৪৮০*০ | কুর্টি, সাওতাঁল, ভ্মিজ. ও বাউরিজাতীর় ব্যক্তিগণ সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক। 
গত লোক-গণনায় জানা গিয়াছে যে, এই জেলায় কুর্শির সংখ্যা--২৯২০০*, সাওতালের 
সংখা--২৩২**, ভূমিজের সংখ্া--১১৬০৯০, বাউরির সংখযা--১৯৬*০৪। 

কোলবংশীয় অনার্ধাগণ নৃত্য-গীতে বিশেষ অন্ুরক্ত । পুজা-পার্বশ ও বিবাহছা্দি উৎসবে 
কোল-পল্লী সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠে। নৃত্য-গীত তাহাদের উৎসবের সর্বপ্রধান অঙ্গ। 
সার! দিন মন্জুরি করিয়া সন্ধ্যাকাঁলে গৃহে ফিরিবার সময় কোল-রমণীগণ হাট-মাঠ, পথ-ধাট 
সঙ্গীতে প্লাবিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবুন্ত হয়। শ্রমসাধ্য কার্য করিবার সময়ও তাহাদের 
গানের বিরাম নাই। প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত অশিক্ষিত জাতি-সকল যখন গ্রাণ খুলিয়া গান 
ধরে, তখন তাহাদের আন্তরিক ভাবোচ্ছাস দৃষ্টে সদ! চিস্তাপরায়ণ সভ্য জাতিগণের হিংসা 
হইবার কথা। 

কুর্মিগগ আচাঁর-ব্যবহার ও শিক্ষায় অপেক্গাক্কৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে 
সভ্য জাতিগণের স্যাঁ় তাহাদেরও হৃদয়পটে সমাজ-সমস্ত।র ছায়া পড়িয়াছে। এখনকার 
কুর্ষি-সমাজে রমশীগণের নৃত্য ক্রমশঃ উঠিয়! যাইতেছে । হয় ত পূর্বরদেশীগত বাঙ্গালীর অন্- 
করণে তাহাদের সমাজ হইতে রমণীগণের সঙ্গীতও এক দ্দিন উঠিয়া! যাইবে । 

কোল-রমণীগণ যে সকল গানে দিগন্ত প্রাতিধ্বমিত করিয়া থাকে, অনেক সময়ে সেই 
সকল গানের কোন বিশেষ অর্থ থাকে না। গানের ভাষার অনেক সময়ে ব্যাকরণের শৃঙ্খল 
ব1 ছন্দালঙ্কারের কিন্বা রাগরাগিণীর নিগড় থাকে না। কিন্তু এই প্রকার গান গাহিয়! 
কোলগণ যে গ্রকার আনন্দ অনুভব করে, মার্জিত-রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঞ্পদ ও চৌতালে 
অনেক সময় সে প্রকার আনন্দ উপভোগের সুবিধ! প্রাপ্ত হয়েন না। 

কোলগণের সলীতের সাহচধ্য করিবার জন্য অনেক সময়ে কোন বাদ্যের প্রয়োজন হয় না। 
নৃত্যের সহিত যে সকল গান গীত হয়, প্রায় সেই সকল গানের সহিত মাদোল ও বংশীর ধ্বনি 
শ্রুত হইয়া! থাকে। সাঁওতালগণ বাঙ্গাল গান গাহিয়া থাকে । তদ্বাতীত তাহার! সাঁওতালি 
ভাষায় রচিত গানও"গাহে । অপর জাতির কেবল বাঙ্গাল। গান গাহিগ়া থাকে। কয়েকটি 
বাজাল! গানের নমুন! নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


৫ 
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(১) 
নাগর১ বাছন্‌ং গে 
ভাত হাতেও টাঞ্চয়াও ঝবলকায়ে 
বাইরালেনঙ কুঁকড়ি ডাকে" 
সোঝে! গ্যালেন্‌ কুলিবাটে৮ 
চুটিয়া» ফু'কিয়্যা১,। 
ভ'ত খাবার বেল! হ'ল 
এখনো নগর না আইল 
. (কোন বাটে ) কেদ১১ খাছন্‌ ছল বনে। 
(২) 
জামপাট!১২ চিরি চিরি নৌক! বনাব১৩ 
নৌকায় নহর১৪ চলি যাব 
বাপ,থরে তেল্পাপে তড়.ক1১৫ ঝল্মল্‌ করে। 
আস্পাতে তড়.কা মাঝ.লে 
তড়,ক! ঝল্মল্‌ করে। 
(৩) 
তেঁতুল পাতে ধান মেলেছি গো 
পায়র! রাজ! ঘুরি ফিরি খায়। 


(১) নাগর--রসিক পুরুষ। 


(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯) 
(১) 
(১১) 
(১২) 
(১৬) 
(১৪) 
(১৪) 


যাছন্‌্--গিয়াছেন। 

ভাত হছাতে--তাত খাইবার হাতে, অর্থাৎ দক্ষিণ হত্তো। 
টাঞ্রিয়।--টাঙ্গি, এতঙ্গেশীয় এক প্রকার অন্ত্র। 
বল্গুকায়ে-_নাঁড়িতে নাড়িতে। 

বাইরালেন-_বাহিরে গিয়ছেন। 

কুকড়ি ডাকে-_কুকুট ডাকিবার সময়, অতি ৬ | 
কুলিবাটে--গ্রাহ্য রাস্তার দিকে । 

চুটিয়া-_চুটি, এক গরকার বিড়ি বা চুরুট। 
ফু'কিক়া।--টানিতে টানিতে। 

কে-_এতদ্দেশীর এক প্রকার বন্ত ফল। 
জামপাট-_জাম গাছের পাটা ব। ত্ত|। 
বনাব--তৈয়ার করিব। 

নহর--বাপের বাড়ী । 

তড়াস্পকাণের কুল। 
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তাল রে পায়র। তোরে দেখিব রে 
তোরি পাখায় সিপাহী সাঞাব। 
(৪) 
ডেহিরির১ উপর ভেহিরি দাদা 
ডেহিরি কত দুর্‌ রে, 
লোয়াগড় চাদড়াং 
দেশ কত দুর রে। 
(৫) 
কোন ফুলের সঙ্গে পীরিতি করিব 
কোন ফুলের সঙ্গে যাব রে সজনি, 
যুঁহি ফুলের সঙ্গে পীরিতি করিব 
গুলাব ফুলের সঙ্গে যাব রে সজনি! 


অনেক গানে প্রঙ্গোত্তর থাকে । গানের গ্রথম অংশে প্রশ্ন ও শেষাংশে তাহার উত্তর 


খাকে। 


দৃষ্টান্ত নিযে প্রদণ্ত হইল । 


এই গ্রকার গানে কবিত্বেয় পরাকাষ্ঠ। প্রকাশ পার়। এই প্রকার কয়েকটি গানের 


(৬) 

প্রশ্ন) কোন্‌ সয় বাইরায় খড়ি পিপড়িঃ 
কোন্‌ সর বাইরায় ধেন্ু গাই। 
কোন্‌ সয় বাইরায় সাণুকা, বিটিয়া 
ছুয়ে থোড়ে আর্তা লাগায়ে ? 

(উত্তর) টিল।৭ স'য় বাইরায় খড়ি পিপড়ি 

বাথান” সয় বাইরায় ধেনু গাই। 

ঘর সয় বাইরায় শাগুক! বিটিয়! 

ছুয়ে! খোড়ে আয়ুতা লাগায়ে। 





€১) 
(২) 
(৬) 
(5) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 


ডেহিরি--চৌকাঠ। 

প্রানের নান। ৃ 

কোন্‌ সয়--কোন্‌ স্থান হইতে। 

খড়ি পি'পড়ি--স্বেত বর্ণের পিপীলিকা, উই । 
সাকা বিটিা--খাগুড়ীর বস্তা, শ্্রী। 

ছয়ো! খোড়ে--.হুই পায়ে। 

টিল$--উই-ডিবি । 

বাথান-গোঠ। 
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(৭9 
(প্রশ্ন) কেতি জানলং বরদাও চৈত বৈশাক্‌ 
কৈসেঃ জানল আষাঢ় মাস। 
কৈসে জানল বরদা আশিন ভাঁদর্‌ 
ঠৈসে জানল বরদ] কাঁতিক মাস্‌।॥ 
(উত্তর ) ধুলায় জানল বরদ। চৈত বৈশাক্‌ 
কাদায় জানল আষাঢ় মাস। 
আসে জানল বরদ1! আশিন ভাদর 
শিএারে জানল বরদা কাতিক মাস ॥ 


(৮) 
কোন্‌ ঠাঞ্ণে ফোটে হর্দিরে" বিগ ফুল, 
বাটি গাধায়” ফোটে হর্দিরে ঝিঙ্গা ফুল। 
কোন্‌ ঠাঞ্জে ফোটে লাল সালুকের ফুল, 
মালদহে ফোটে লাল সালুকের ফুল। 
প্রশ্নোভরের গান ব্যতীত অন্ত প্রকার আর কয়েকটি গানের নমুন! নিয়ে দেওয়! হইল। 


(৯) 

ও বাছ! ফুচুর]1৯ 
তুই নাকি পুরবাসে১* যাবি? 
পুরবাসে গেলে বাছা 
মাড়১১ কুথ! পাঁবি:? 





(১) ফেতি--কিরপে। 
(২) জানল-_জানিতে পারিল। 
(৩) বরছা--গাভী। 
(৪) কৈসে--কিসের খ্বারা। 
04) শিঞারে-_সাজ-সজ্জায়। কার্তিক মাসের অমাবন্তার এ দেশে গরুর গ1 চিত্রিত করিতে হয়। 

(৬) ঠাঞ্চে-স্থানে। 
(৭) হর্দিক্সে-্হরিজ্রা রজের | 
(৮) বাটি গাঁধায়-_বগ্া কাঠে নির্টিত মাচার উপর। 
(৯) ফুচু--লোকের নাম। 

(১০) পুরবাস-স্প্রবাস। 

(১১) বাড়সজাতের কফেম। 


পন ১৩২২ ] মানসূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত ৫৩ 


(১০) 
বাপ. ইয়ে আনেছে বর 
সই, দোষ দিব কি পরকে ? 
কিবা শিবের রূপের ছটা 
গায়ে ভসম্‌ মাথায় জটা 
ঢাকেল মতন মোটা সোট! 
যম লেরেছে বল্‌্কে। 


(১১) 


কোনহ ভালে কুইলিনী১ কুড়,র্ছেং 
শ্তামর্ধধু, কোন ডালে তার বাসা? 
আগছহিও ডালে কুইলিনী কুড়,র্ছে 
হাম বধু; মাঝ. ভালে তার বাসা । 
ছ'ওকে৪ পাড়ব মাটিকে মারব 
বাসাটি বাণে ভাসাব। 
. বহুত ষতনে সাগর বাঁধব। 
সাগর শুখাল মাণিক লুকাল 
অভাগীর কপালের দোষে। 


দশম ও একাদশ সংখাক গান ছুইটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে রচিত বলিয়। বোধ হয়। 
বজদেশীয় গান এতর্গেশীয় ভাষার ছ'াচে ঢালিয়! এই গান রচিত হইয়াছে। এতক্গেশীয় লোক- 
গণ বৈষ্ঞবধর্্মাবলম্বী। পূর্বদেশগত বৈষ্বগণ এতদ্দেশে বিস্তর বৈঝব পদ আমদানি 
করিয়াছেন। দূরবর্তী পল্লীগ্রামে মাদোলের বাস্ত সহকারে স্থানে স্থানে অনাধ্যগণ কর্তৃক 
বিশুদ্ধ বৈষ্ণব পদ গীত হইয়া থাকে । স্থানে স্থানে বৈষ্বগণ দেশ ও পাত্রের উপযোগী 
করিবার জন্ত গানের স্থানে স্থানে সামান্ত পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। আবার স্থানে শ্থামে 
অক্ষুঞ্জ বৈষ্ণব গানও শ্রুত হইছ! খাান্ড। নিষ্নলিখিত গানটি স্থানে স্থানে গাহিতে শোন! 
পিয়াছে। 

গগনে উদ্দিতে তাহ ছল করে বলেকান্ছ 
_ শোম্‌ সখি, শোন্‌। 


(১) কুইলিনী--কফোকিলবধু। 
(২) কুড়রছে--গান করিতেছে। 
(৩) আগছি-উপরের | 

(৪) ছাগুতে-ভাদাক্ষে। 
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আমরা গোয়াল! জাতি দেবি ভগব্তী 
(ও তাই গেল আজ রাতি ) 
রাখাল সনে বিস্তমান কপিলাকে দিব দান 


শোন্‌ সথি, শোন্‌। ইত্যাদি 
এই প্রকার গান গাহিবার ও শুনিবার জন্ত কোলজাতীয় পুরুষ ও রমণীগণের উদ্ভম ও 
আগ্রহ দেখিলে বিন্মিত হইতে হয়। 


জ্রীহরিনাথ ঘোষ 


1 7761:০61714এর প্রতিশব 


009 76:0০, এ'দ0 [09:062% প্রস্থৃতি কথার বাঙ্গাল! কি? আমি যত দূর জানি, সহজ 
কথায় এতদর্থবোধক কিছু শব আমাদের নাই। ডাক্তারী পুস্তকেই এই কথাগুলি বেশী ব্যবহার 
করিতে হয়। কেহ কেহ বাঙ্গাল! অক্ষরে “ওয়ান্‌ পারসেণ্ট', টু পারসেণ্ট” লিখিয়! গোলম!ল 
এড়াইয়াছেন ; কেহ বা খাটী বাঙ্গাল! লিখিতে গিয়া 'শশুকরা এক ভাগ দ্রব, শতকর! 
ছুই ভাগ দ্রধ” ইত্যার্দি লিখিয়াছেন। আধুর্কেদে শতকরার হিসাবের বুল ব্যবহার ন। 
থাকায় আযুর্বেদীয় পরিভাষা হইতেও কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। 

পূর্ববঙ্গের সনে স্থানে 019 0970901, "0 [)6799706 প্রভৃতির একটি জুন্দর গ্রতি- 
শব আছে। থাটি জমী ক্রয়ে ও কমিশনের হিসাব কষিতে ব্যবহৃত হয়। এক শত টাক! 
মূল্যে ক্রীত জম? বার্ষিক আয় ৫২ টাক!| হইলে প্র ক্রয়কে “পাচোত্র1” ক্রয় বলে। এ৯- 
রূপে “চারোতর!, আটোত্তর1, সাড়ে সাতোত্বর1” প্রভৃতি কথারও ব্যবহার আছে। যদি 
কোন জমীর আয় চারি টাক! হয় ও মূল্য ৯৯২ টাক! হয়, তবে তাহ! প্রায় “সাড়ে চারোত্তর1” 
হইল। “এই পমী কি দরে কেন! হইয়াছে”, এই প্রশ্নের উত্তরে “পীচোত্তরা কিনিয়াছি” 
কিংব! “ছয়োভ-1 কিনিয়াছি*, এই পর্য্যস্ত বলিলেই যথেষ্ট হয়? প্রশ্নকর্তা, উত্তরদাতা ও পার্খব- 
বর্তী শ্রোতা ক':রও বুঝবিবার বাকী থাকে না। 

কমিশন ক ধবার সময়ও এ্ীরূপ। বড়বড় মামলা-মোকদমা বা ক্রুয়-বিক্রয়ের সময় 
মধ্যবর্তী সম্পদ : (উীল) যে কমিশন দাবী করিয়!থাকেন, তাহ! তায়দরাদের উপর “আধো- 
স্তরা, একোত্তর, বা ততোধিক হিসাবে কষ৷ হুইয়! থাকে অর্থাৎ মোকদদমা বা বেচা-কেনার 
৪109 ( তায়দাদ )এর উপর একটা শতকর! নির্দিষ্ট হারে পাইয়া! থাকেন। 

“উত্তর” শব্দের গ্রামা ব্যবহারে “উত্তরা” শবের উৎপত্তি। “একোত্তর, ছয়োত্বর” 
লিখিলে যেমন পুশ্রাব্য হয়, তেমনই ব্যাকরণ-গুদ্বও হয়। এই শবটি সাহিত্যিকের! গ্রহণ 
করিলে ভাষায় একটি অভাব দূর হুইবে। কয়েক বংসর যাবৎ সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গাল 
ভাবার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নে বিশেষ ফত্বশীল আছেন। সম্প্রতি যাহ!তে মেডিকেল 
ক্ুলসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় বাঙ্গাল! ভাষ! প্রচলিত হয়, তগ্ধিষরে পরিষৎ অতিশয় 
উদ্ভোগী হুইয়াছেন। এই সুন্দর শব্বটি গ্রহণ করিবার পক্ষে এখনই মাহেন্ত্র যোগ। 

নি্নে প্রয়োগের কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া হইল )-- 

ঠ 01091) 002010188100--আধোত্তর (বা! কথোপকথনে আধোত্র। ) কমিশন। 

তু 17689810 ৪0196201)---একো ত্র ড্রব। 

9 761'0900 ৪0106100০04 08:0170 ৪০10--কার্কালিক এসিডের তিনো ত্র দ্রব। 


২৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৪র্ঘ সংখ্যা 


& 79:99 81001)0170 80100101--চারোত্তর এলকেহুলীয় ভ্রব, এলকোহলের চারোত্তর 
গ্রব। 

6 7১6109108 ৪6০: ৪01900--্ছয়োত্তর ব! ষড়োত্তর জলীয় দ্রব । 

*7১3:090৮ এই শবের পরিবর্তে ইংরেজীতে ষে সাঙ্কেতিক চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়, 
বাঙ্গালাতে অবিকল তাহ! ব্যবহৃত হইতে পারে। 


শ্তারকনাথ দেব 


শ্বীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্ত্রীপাট পাণিহাঁঈ-মাহাত্ম্য 


স্থান-মাহা ত্য 
*পানিহাটী গ্রামে পান! ভাবের প্রকাশ*--( ভক্তিরত্বাকর ) 


গ্ীপাট পানিহাটা যাহার পুণ্যময় আভায শ্রেষ্ঠতম তীর্থরূপে আলোকিত, সেই সেবাপর়া- 
রণ রাঘব পঞ্ডিতের বিবরণ দিবার পুর্বে পানিহাটীর মাহাত্ম্য ও যৎকিঞ্চিৎ প্রতিহাসিক তথ্যাদি 
বিবৃত করিলে বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ, পানিহাটার সহিত বৈষ্ব'জগতের 
সন্থন্ধ বিশেষ ভাবেই জড়িত; বহু ভক্তের ইহা লীপাস্থল। বৈষ্বের পক্ষে শ্ীপাট পানিহাটা 
চিন্ময় ভূমি । ইহা! শ্রীকৃষ্ণটৈতন্তচন্দ্রের আনন্ব-বিশ্রামের স্থান ? শ্রীনিত্যানন্ব প্রতৃর অতি প্রিয় 
বিহার-ক্ষেত্র। এই স্থানেই নিত্যানন্দ প্রভুর অভিষেক-লীল! হইয়াছিল । পানিহাটা সর্ব 
আদি প্রচারক্ষেত্র ) 'মালস! ভোগ, প্রথার ইহাই প্রথম উদ্ভবস্থান। “জঙ্বিরের বৃক্ষে সব 
কদন্থের ফুল” এই অনৈসর্পিক ঘটন। এই স্কনেই ঘটিয়াছিল। বুদ্ধ যেরূপ রাজ-এশরয্যাদি 
পরিত্যাগপূর্ব্বক বুঙ্ধত্ব লাঁতের জন্ত গয়া-সক্গিধানে “বোধিক্রম*-তলে উপস্থিত হইয়া ভিথারী 
সাজিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় পারিষদ রথুনাথ দাস গোসম্বামীও ঠিক সেইরূপ ভাবে নব 
লক্ষ মু্রা বাৎসরিক আয়ের বিষয়-বৈভব ও অতুলনীয়! সুন্দরী ভার্ধ্যা তুচ্ছ করিয়া! পানিহাটার 
জ্রীবটবৃক্ষ-তলে কাঙ্গাল সাঁজিয়াছিলেন। অস্ভাপিও তাহার আগমন উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর 
মহাসমারোহে "স্বরণ উৎসব" হুইয়! থাকে, উহ্ারই নাম “দণ্ড-মহোৎসব”। এই ক্কপাদণ্ডের 
চিড়া মহোৎসব হইতেই স্বদেশে বৈষ্বব-সমাজে মালসা-ভোগ-প্রথ। প্রবর্তিত হইয়াছে। 
বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত কত শত ভক্তের পদধুলি যে এই স্থানে পতিত হুইয়াছে, তাহার 
আর ইয়ত্তা নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন ;-_ 


যে স্থানে বৈফব জন করেন বিজয়। 
সেই স্থান হয় সূদ! অতি পুণ্যময় ॥--( ত দক্িরত্বাকর, ৮ম তরঙ্গ ) 


গৌঁড় মণ্ডলমধ্যে বতগুলি প্রীপাট আছে, তন্মধ্যে শ্ীপাট পানিহাঁটাই বর্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠ 
উজ্জল শ্রীপাট। অন্তান্ত প্ীধামাদি অপেক্ষা! ইহার মাহাত্থ্য বেপী। ইহা অত্যুক্তি নহে, অতি 
সত্য কথা। কেন? তাহার কারণ জানাইতেছি। এটৈতক্লচরিতামৃতে উক্ত আছে ১ 


শচীর মন্দিয়ে আর নিত্যানন্দের নর্তনে। 
ভীবাস কীর্থনে আর ন্বাঘব-ভবনে ॥ 
এই চারি ঠা এ না আবির ।__( অন্ধ পরি) 


দক 


২৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক [ ৪ সংখ্যা 


অপিচ অন্তত্রে,-- 
এই মত শচীগৃহে মতত ভোজন। 
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্তন দর্শন ॥ 
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখেন আসি বারে বায়ে। 
নিরস্তর আবির্ভাব রাঁঘবের ঘরে 1--( চরিতামৃত, অস্ত্য, ২ পরিঃ) 


বর্তমান কালে ওভভূর অতি প্রিয় চারিটি স্থানের মধ্যে তিনটি ক্ষেত্র অপ্রকট বা আমার 
মত অভক্কের পাঁপ-চক্ষুত্ন বিষ়ীভৃত নহে। শ্রীবাদ-মঙ্গনের শ্রীগৌরপদরজঃকে মাতা 
নুরধুনী আত্মসাৎ করিয়! লইয্াছেন, কণামাত্র রাখেন নাই। কারণ, নবন্বীপের উক্ত অংশ 
এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে নিহিত। শচী আরির পবিত্র রন্ধন এবং প্রতুর ভোজন-লীলা এক্ষণে কোন্‌ 
বঙ্ষাণ্ডের ভকগণের যে আনন্দদায়ক, তাহ! কি করিয়াই বা জানিব? আর মুর্তিমস্ত প্রেম 
প্রীনিত্যানন্দ প্রত “কোথায় যে নাঠিছে*, তাহাও আমার মত বহিন্ত্থ কেমন করিয়া! দেখিবে? 
ভক্ত বলেন ;-_ 

"অন্ভাপিও সেই লীলা! করে গৌর রায়। 
কোন কোন ভাগ্যবাঁনে দেখিবারে পায় ॥* 

এখানেও প্রভেদ ) অর্থাৎ সকল ভাগ্যবানে নহে, মহাঁভাগ্যবান্‌ ধাহারা, তহাদেরই নিত্য- 
লীল! দেখিবার অধিকার। 

আদল কথা, প্র সকল ক্ষেত্রগুলি আমাদের চম্ম-চক্ষুর অন্তরালে রাখিলেও তাহার 
নিরস্ত্র আবির্ভাব-ক্ষেত্র রাষব-ভবনটিকে লুকাইতে পারেন নাই। পতিতপাবন পতিতের 
জন্ত একটি চিহ্ন রাখিতে বাধ্য হইপনাছেন এবং ম্বমুখের ক্কাঈীতে এই “রাঘব-ভবনে্ই 
তিনি চিরতরে আবঙ্কহুইয়। আছেন। এই কারণেই বৈষঃব ভীর্ধস্মধ্যে পানিহাটার সর্বশ্রেষ্ঠ 
আসন। গৌর-ভক্তগণের পক্ষে এমন পুণ্যময় স্থান ভূমণ্ডলামধ্যে আর কোথাও নাই। 

গুধু ভক্তের নহে, এই স্থানে এ্রতিহাপিকেরও বুঝিবার অনেক বিষয় আছে? পুরাতত্ব- 
বিদেরও গবেষণার যথেষ্ট উপকরণ আছে) সৌন্দর্ধ্যলিগ্স.র উপভোগের ্ৃশাদিও অতুলনীর। 
১২৫ বৎসর মাত্র বয়সের বটবৃক্ষ দেখিবার জন্ত ধাহার! সাগ্রহে “বোটানিক্যাল গাঁডেনে” গমন 
করেন, তাহার! একবার কলিকাতার এত নিকটে আসিয়া ৫৭০ বৎসরের বটবৃক্ষ দেখিয়া 
কৌতুহল চরিতার্থ করুন। আকবরের ঠাকুর-দাদার পূর্ব্ব হইতেও এই বৃক্ষ বর্তমান। 


এঁতিহাপিক-তথ্য 
পানিহাটার উত্তরাংশের নাম ভবানীপুর । এই ভবানীপুর সীমার মধ্যে আমাদের 
'াঘব-তবন+| 
মুসলমান-রাজন্বপগউগান পাজি. একটি, মহকুমাগ গরিপত হল |: এ জন্ত এক জন কাজী 
( বর্তমান দ্যাজিগ্রেট প্বক্বপ ) সৈশবামত্ত লইয়া পরই স্থানে 'অর্বন্থিত্তি করিতে থাকেন। 


মন ১৬২২] ্রীম রাঘব পঞ্ডিত ও স্রীপাট পানিহাঁটা-মাহীত্ব্য. ২৫৯ 


নিত্যধামগত শিপিক্নফুমার ঘোষ মহাশয় পানিহাটীতে কাজীর বাসের বিষয় উল্লেখ করিয়া- 
ছেন? জঙ্া)- প্হোগেন খা, 'সাহা, উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ের রাজ! হইলেন। তীহার 
অধীনে স্থানে স্থানে এক একজন কাগী রাখিলেন; প্র সকল কালী সৈল্তসামস্ত পরিবেষ্টিত 
হইর1 থাকিতেন। * ৬ নবন্ীপে বেলপুখুরিয়াতে “চাদ খা” নামে একজন কাজী, 
* * শাস্তিপুরে 'মলুক' নামে একজন কাজী * * এইকপ পাঁনিহাটা গ্রামে একজন কাজী 
বাস করিতেন।”--( অমিয় নিমাই-চরিত, ১ম খণ্ড, ৩০ পৃঃ) 

কাজীর আবাস-তূমি ও বিচারালয় প্রভৃতি সমস্তই কাল-মাহায্মো লুপ্ত হইয়াছে। 
তবে গোরস্থান, নমাজের ইদ্‌গ1, খাজনাথানা, গেট প্রভৃতির চিহ্ন এবং কাহারও কাহারও 
'নাম এখনও রহিয়াছে । আর চন্দ্রকেতু রাজার খোদিত হংসভিম্বাক্কৃতি পরিখার পর়ঃপ্রণানী 
গঙ্গার এক ধার হইতে আরস্ভ করিয়া যা! কিঞিৎ দুরে অন্ত ধারে মিশিয়াছিল, তাহা স্থানে 
স্থানে গড়, ঝিল, পুফবিণী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবার ছারা বেশ সুস্পষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়!৷ দিতেছে। 
কিন্ত ভর[নী দেবীর মূর্তি আর নাই। সহজ অনুমান, মুসলমানগণের আবাসগৃহে দেবীমুর্তির 
অবান্কীন তাহার! ভাল বিবেচনা করেন নাই। 


গঙ্গার গতি 


অতি অন্ন দিনের মধ্যে ভাগীরথীর যেক্ধপ রূপান্তর হুইয়া গিয়াছে, তাহা দেখিলে ও শুনিলে 
জাশ্চর্ধ্যান্বিত'হুইতে হয়। বড়ই সৌভাগ্োর বিষয়, পানিহাটাতে সেরূপ কোনই উপদ্রব 
এ পর্য্যস্ত হয় নাই। চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে যে স্থানে জলের সীমা ছিল, অধুনা ঠিক 
সেই স্থানেই রহিয়াছে । মহাপ্রতু যে ই্কময় ঘাটে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, সেই ঘাট এবং 
সেই স্থান পূর্ববৎ বিরাজমান । 

(রেণেন্ড সাহেবের ১৩, বৎদর পূর্বেকার মানচিত্রে এবং এসিয়াটিক সোলাইটির 
প্রচারিত ১৫১৬ খৃঃ অন্ধের অথাৎ ৩৯৮ বৎসর পূর্বেকার রচিত প্গাসটলডিসের গালফো 
দি বাঙলা” নামক মানচিত্রে গঙ্গার এই স্থানে যেধপ গতি অঙ্কিত আছে, এখনও তজ্প দু 
হয়। শেষোক্ত মানচিত্রে পানিহাটার নাঁম উল্লেখ নাই বটে, কিন্ত পানিহাটার এক মাইল 
উত্তর দিকে স্ুখচর গ্রামের নাম রহিয়াছে । ) 


পানিহাটী কত দিনের গ্রাম 


পানিহাটা যে রা চিনি গ্রামূ, তাহা নিয়্লিখিত কয়েকটি বিষয়ের দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রজাপিত হরণ ':- 

'যশোহর গার এক জাতীয় ধান্ত দৃষ্ট হয়ঃ তাহার নাম 'পেনিটি ধান । ক্কষকগণ তাহা" 
দেন পিভৃপিতামহ হইতে গুনিয়! আসিতেছে যে, বহু পূর্বকাঁলে এই ধান্ত গল্ার ধারে 
পেনিটি ব1;পানিছাটী নামক গ্রাম হইতে সে দেশে আমদানী হয়। শুদ্ধ গজার ধারে কেন, 
সার! বাঙলার ইহা ছাড়! পানিহাটা নামে আর কোন,গ্রাম নাই। 


২৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্ত্িকা ূ  [ধর্থ সংখ্যা 
প্েমাবতার প্রীনিত্যানন্য তু ১৪%৮ শকে (ইং ১৫১৬ তৃঃ) পানিহাটাতে. শুভাগমন 
রারিরা ভংকানে ইহাকে বিশেধ দৌটবশাণী এবং ব₹ গঙিত ভটীচাতো্র বাঠড়দি অধাৎ 
সত্য জনপদ দেখিয়াছিলেন।--( বিস্টপ্রিয়া-পত্রিকা, ২ বর্ষ, ৪০৬ অঃ) 
আরও বহু পূর্বের কথা, রাজ! বল্লাল সেনের সময়েও (১১০২ খৃঃ) পানিহাটা যে জনবল 
গ্রাম ছিল, তাঁহারও প্রমাণ পায়! বায়। 
মেলগ্রন্থে পানিহাটার 'করবংশ' প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বিস্তর মৌলিক «কর? উপাধিধারী 
কায়স্থের বাস ছিল। কর কারস্থগণ পরিচয়স্থলে “পানিহাটার কর” বলিয়া সমাজে পরিচয় 
দিয়। থাকেন। কারস্থ-সমাজের মেল-বন্ধন বল্লাল সেনের সমসাময়িক বা কিঞিৎ পরেই 
হুইয়াছে। কিন্তু অধুন! পাঁনিহাটাতে এক ঘরও কর কায়স্থের বাস নাই। র 
অতি প্রাচীন কালে পানিহাটী গভীর জঙ্গলে পুর্ণ ছিল। তাহার অন্ততম প্রমাণ “বন- 
দেবীর আস্তানা” । (এই আস্তানা গ্রামের মধ্যস্থলে, মেদিনীপুরের বিখ্যাত উকীল বাৰু 
মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ফুলপুকুরের বাগানমধ্যে |) বৃদ্ধা! স্বরীলোকগণ প্রতি বৎসর 
নির্ধারিত দিবসে এই স্থানে আগমন করিয়া হিংন্র জন্ধ প্রভৃতির উপদ্রব নিবারণ জন্ত বন- 
দেবীর পুজ। দিয়। থাকেন। 
এই সকল প্রমাঁপাদির দ্বারা সহম্র বৎসরেরও অধিক কাল হুইতে যে পানিহাটা সভ্য 
জনপদরূপে অবস্থিত, তাহা সহজে প্রমাণিত হইতেছে। 


বর্তমান 


বর্তমানে পানিহাটা একটি বড় গগযগ্রাম, বিস্তর শিক্ষিত লোকের বাসভূমি। ইহার 
থান। খড়দহু। শিয়ালদহ মুন্সিফির অধীনে ২৪ পরগণা মধ্যস্থিত ; ম্বনাম “পানিহাটা মিউনি- 
সিপ্যালিটা'র অন্তর্গত। কলিকাত! হইতে ৪ জ্রোণ উত্তরে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তটভুমির 
উপরেই স্থিত। ইহার দক্ষিণে আগড়পাড়া, পশ্চিমে ৬গজাদেবী, উত্তরে স্থখচর ও পুর্বে 
সোদপুর গ্রাম । ১৯১১ খৃঃ অবের লোক-গপনার লোকসংখ্যা ৪ হাঞ্জার। এই গ্রাম 
কালেক্উরী ১৫৫, ১৮৯১ ১৮১, ১৯৪ নম্বর তৌজিভুক্ত। রাস্তা বাদে মোট ৫১৮ একার জমি । 
পানিহাটার উপর দয়া তিনটি সুবৃহত রাস্তা! গিয়াছে। . সর্বাপেক্ষা আধুনিক সময়ে ষে রাস্তাটি 
নির্শিত হইয়াছে, তাঁহার নাম “বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড'। ইহা! অতিশয় প্রসর এবং ছুই 
ধারে খন বৃক্ষপ্রেণী ছার! সুশোতিত। ইহা! এমন দুন্দর দৃষ্তীময় ও নুশীতল যে,. শুন! যায়, 
এরূপ রাজবস্মম ভারতবর্ষমধ্যে খুবই বিরল। দ্বিতীয়, মুরশিদাবাদ রোডি ব পুরাণ রাস্তা) 
পানিহাটীর পুর্ব ধার দিয়া বরাবর কলিকাতায় মিশিক়াছে। নবাবের সৈগ্তাদি স্থলপথে কলি- 
কাতান আসিতে হইলে এই পথেই ধাতায়াত করিত। তৃতীয়, রাজ! রামঠাদের ঘাঁটের উপর 
হইতে আরম্ভ করিয়া বারাসত, বাহু, দেগঞ্গা, ছাড়োয়া, চৌরশী, বসিরহাট, টাকি ও 
গ্রভাপাদিত্যের পুরাতন বশোহরের উপর দি গিয়াছে। রে হইবার পুর্বে এ সমন্ত জন- 


পন ১৬২২] উম রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাঁট পানিহাটী-মাহাত্থা . ২৬১ 


পদবাসী এই রাস্তা দিয়াই ৮গঞ্জাদর্শনে আসিতেন ৷ প্রবাদ, চন্ত্রকেতু রাজা ইহা নির্মাণ 
করাইয়। দিয়াছিলেন। 

জীপাট পানিহাঁটার অভীত এবং বর্তমানের নানাবিধ তথ্যে বিশেষ পরিচয় দিব একাজ 
ইচ্ছা! থাকিলেও, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এই স্থানেই আমরা ক্ষান্ত হইয়া রাঘব পণ্ডিতের 
গ্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি । 


জ্রীরাঘব পণ্ডিত মহারাজ 


“রাঘব পণ্ডিত বন্দে! প্রণতি বিস্তর ।”--( চৈতন্তমঙ্গল ) 


বৈষণব-শান্ত্রে তিন জন রাঘবনাম! ভে র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথম রাঘব গোস্বামী, দ্বিতীয় 
রাঘবপুরী, তৃতীয় রাঘব প্ডিত। রাঘব গোস্বামী দাক্ষিণাত্য রামনগরনিবাসী ব্রাহ্মণ, “ভক্তি- 
রত্বপ্রকাশ” গ্রন্থ-প্রণেতা ১ পূর্ববলীলায় ইহার “চম্পকলতা” আধ্যা। ইনি সমুদয় ত্যাগ 
করিয়া শ্রীবুন্দাবনবাসী হ্ইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচাধ্য প্রতুকে সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবন 
পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবন ইহার সমাধি বর্তমান । 

রাঘবপুরী-_ইহ্ার বিশেষ কিছু বিবরণ পাঁওয়। যায় না, 

পগরুড়াবধূতদেবঃ পুরী রাধবসংজ্ঞকঃ।”-.€ বৈষ্ণব অভিধান ) 

এইবার আমরা রাঘব পণ্ডিত মহাঁরাঁজেব বিষয় বপিতেছি। কিন্তু বড়ই ছঃখের বিষয়, যে 
রাঘব পণ্ডিত অদামান্ত ভক্তিবলে শ্গৌরাঙ্গ মহা প্রস্থুকে কিনিয়! রাঁখিয়াছিলেন, ধাহার গৃহুই 
প্রত্ূুর আনন্ব-বিশ্রামের স্থান, শ্রামাধৰ ঘোষের অর্ধ খণ্ড হুরীতকী সঞ্চয় করাতে যে মহাপ্রত 
বৈরাগ্যের হানি বিবেচনা! করিয়াছিলেন, কিন্ত রাখব পণ্ডিতের অপুর্ব প্রেমবলে স্বয়ং 
প্গৌ রা্গপ্রস্থুই বংসরাধিক কাল সেবার অন্ত প্রাঘবের ঝাণি” হইতে সুম্াছ আচারাদি 
খা ভ্রব্য আনন্দে সঞ্চয় করিয়! গ্বেচ্ছার় যতিধন্দ্ম বিনর্জন করিতে বাধ্য হইতেন, শ্রীনিত্যা- 
নন্বপ্রভূ বাহার তক্তিতে আহ্ব হুইন্ন! পানিহাটাকে বাদভুমে পরিণত করিয়াছিলেন-_সেই 
মহাপ্রেমিক, অত্যাশ্চর্ধ্য সেবাপরায়ণ রাঘব পগ্ডিতের জীবনী বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হইবার 
উপায় নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত অংশ হইতে যাহা! জানিতে পার! যায়, 
তাহাতে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। অত্যন্ত ছুঃখের কথা, এমন মহাপুরুষের পুণ্যময় জনক- 
জননীর নাম পধ্যস্ত জানিতে পারিলাম না| বৈষব গ্রন্থমধ্যে যে যে স্থানে ইহার বিষয় 
বর্ণিত আছে, আমরা' তৎসমুদয়ই সংগ্রহ করিয়াছি । সংগৃহীত বিষয়গুলি হইতে পাঠক মহাঁশর 
বুঝিতে পারিবেন, ইনি ধর্মরাজ্যের কত উচ্চ পদবীতে আর ছিলেন। অধিকাংশ বৈষ্ণব 
গ্রন্থেই ইঙ্ার মহিষার কথা কীতিত হইয়াছে । 

শ্রীপাট পানিহাটা রাঘব পর্ডিতের জন্মভূমি বলিয়াই আজ ইহা বৈষ্বগণের টি পরম 
ভীর্থরূপে প্রণন্য। : 


হঙ২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা ৫ ঞসংঘা 
গযশ্কুলে যে দেশে ভাগবত অবস্ধারে। 
তাহার গ্রভাবে লক্ষ যোজন নিক্পার 
থে ছংগ ছুঙগ ভ্ কক্ছেন প্রয়াখ। 
পুণ্যমর তীর্থ হয় সে সকল স্থান॥ 


ভক্ত-জন্মস্থানের মহিম! অপার । 
রঃ ক ক * ॥--( ভক্তিরত্বাকর, ৮ম তরঙ্গ) 


রাধবকে বক্ষে ধারণের জঙ্কই ত শ্রীর্গবানের পদরজঃ লাভ করিয়া পানিহাটা মহিমান্বিত 
হইয়াছে! পাঁনিহাটার নাম শ্রবণে কত মহাপুরুষকে কৃতাঞ্জলিবদ্ধে দণ্ডবৎ করিতে দেখিয়াছি। 
এ ভক্তি, এ গৌরব শুদ্ধ পণ্ডিত মহারাজের ভন্তই। নতুব। বাঙ্গালার বিস্তৃত ভূখণ্ডমধ্যে 
এই ক্ষুদ্র গ্রামটি কাহার লক্ষ্ামধ্যে আসিত? কিন্তু হতভাগ্য গ্রামবাসী আমরা, সে পূর্ব. 
গৌরবে কিছুমাত্র গৌরবান্বিত নহি1 অপি চনেড়ানেড়ির কাণ্ড বলিয়। এতাবৎ ইহাকে 
স্বণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি। এত সভ্য আমরা! এত আভিজাত্য আমাদের ! হায় 
ভেক যেমন পণ্ের নিকটে বাস করিয়াও মধুর বআস্থাদ পায় না, দুরদেশাগত ভ্রমরেরই তাহ 
লত্য হয়, আমাদেরও ভক্মপ অবস্থ!। - 
নিম্নলিখিত গ্রাধাপিক গ্রন্থে বৈঝাব-বর্না-গ্রসঙ্গে পগ্ডিত মহারাজের বন্দনা! পাওয়। বার, 
যথ! ১. 
প্রচৈতন্তমঙ্গলে--“রাধব পণ্ডিত বন্দে? প্রণতি বিস্তর" । 
শ্রঠৈতন্কচরিতামৃতে ( আদি, ১*ম )-_+রাঁধব পণ্ডিত প্রত্থুর আদ্য অন্থচর |" 
দৈবকীনন্দনরূত বৈষ্ব-বন্বনার ( ৯৯ পৃঃ) 
“মহা অনুভব বন্দে! পণ্ডিত রাধব। 
পানিহাটা গ্রামে ধার প্রকাশ বৈভব ॥% 
বৃন্দাবনদাস্কত এ (৩৭ পৃঃ )-- 
“্বনিব রাঘবানন্দ বার ঘরে নিত্যানন্দ 
অন্থভব করিল বিদিত। , 
বার্ধীর জন্বির গাছে কদন্ব ফুটিগনা আছে 
সর্ব লোক দেখিতে বিশ্মিত ॥* 
বৃন্দাবন ঠাকুরের এ (১* পৃঃ) 
প্চলিলেন পণ্ডিত শ্রীরাধব উদার। 
গুপ্তে ধার ঘরে হইল চৈতভ্ত-বিহার ॥” 
বৈষ্ণব অভিধানে ( ৪৯ পৃঃ)_“রাঘবো! জগদানন্দপঞ্ডিতঃ পপুয়ন্নরঃ 1 


নদ ১৬২২) শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটী-মাহাত্বয ২৬৩ 


'প্বনাবনলীনার ইনি ধনিঠা সখী ছিলেন। যথা ;-_ 
পনি তক্ষ্যসামণ্রীং কষ্ণায়াদাদ্ত্রজেহমিতাম্‌। 
সৈব সংপ্রতি গোৌরাঙপ্রিয়ো রাঘবপণ্তিতঃ 1৮ ১৬৬॥ 
--(গৌরগণোদ্ছেশদীপিক1 ) 
“ধনিষ্ঠা সথী এবে রাঘব পণ্ডিত। 
চৈতন্তের শাখা পানিহাটীতে বিদিত ॥*--! বৈষ্ণব আচারদর্পণ ) 
নিনলিখিত কয়েকথানি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের উদ্ধৃত পয়ারগুলি দ্বার পঙ্ডিত মহারাজের 
প্রেমভক্তি এবং পানিহাটার মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি হইবে। যথা )-- 
অস্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায় ভ্ীচৈতন্তভাগবতে $-_ 
“পানিহাটা গ্রামে হৈল পরম আনন্দ । 
আপনে সাক্ষাৎ ষথ' প্রস্ু গৌরচন্ত্র ॥ 
প্রন বোলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া । 
পাসরিলু' সব ছুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥ 
 গঞ্গায় মজ্জন কৈলে যে সস্তোষ হয়। 
সেই নখ পাইলাঙ রাঘব আলয় ॥» 


এ অন্তত্রে )-- | 
“হেন মতে নিত্যানন্দ পানিহাটা গ্রামে । 
রহিলেন সকল পার্ধদগণ সনে ॥* 
১ ১৬ ১৫ ক 
“পানিহাটী গ্রামে হৈল যত প্রেমসুখ। 
রি চারি বেছে 'বর্ণিবেন গিজাদিভীত 
_. ভীচতজচরিজমৃতে ৪. ' "৮ 


"্রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার । 
মহাপ্রভু যাহ খাইতে আইসে বার বার ॥”--( অস্ত্য,--৬ পরিঃ ) 
শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকে (ভাষা )১-- 
“এক দিনে নৌকা আইল পানিহাটা গ্রাম। 
নৌকা হইতে ভক্ত সঙ্গে নামে ভগবান ॥” 
জ্ীনিত্যানন্ন প্রতুর বংশবিস্তার গ্রন্থে) 
' শজবেনী পর্যন্ত আর পানিহাটা গ্রাম। 
কীর্তন দ্বেখিতে লোক চলে অবিরাম 1 
তক্তিরত্বাকরে ১-- 
“ভক্ত সঙ্গে কি অদ্ভুত প্রতূুর বিলাপ । 
পানিহাটী গ্রামে নানা ভাবের বিকাশ ॥” 


২৬৪ সাহ্ত্য-পরিষত-পত্রিকা .. .... . (ধর্থ সংখা 
৭ অন্বে /-- চি 
“রাঘব গিত-গৃহে দে নৃতা কাঁরন। 
তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে কোন্‌ জন ।” 
এই পানিহাটাই যে রাঘব প্ডিতের জন্মভূমি তাহার নিশ্চয়তা প্রমাণ ভক্ষিরদ্বাকরে 
(৮ম তরজ, ৫৩৮ পৃঃ) ঢৃষ্ট হয়। যথা )-- 
"বামদাস গদাধর দাসাঁদি সহিত। 
পানিহাটা গ্রামে প্রভূ হইলা উপনীত ॥ 
মহা'তক্ত রাঘবের জনম তথাই। 
ভক্ত-অন্মস্থানের মহিমা অন্ত নাই ॥” 
রাঘব পণ্ডিত ব্রান্ষণ-কুঞ্গোন্ব ছিলেন। কেন না, মহাগ্রতু শ্গৌরাঙগদেবকে ব্রাহ্মণ 
ভিন্ন অন্ত কোন জাতি ভিক্ষা বা অন্ন গ্রহণ করাইতে সাহস করিতেন না, তিনিও তাহা 
কখনও অঙ্জীকাঁর করিতেন না । পণ্ডিত উপাধি, শ্রীবিগ্রহ সেবা এবং প্রতূর ইহার হস্তে 
ভোজন দ্বার! উক্ত প্রমাণ: দৃড়ীভূত হইতেছে। 
_. শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১*ম পরিচ্ছেদে শ্রীরাধব পণ্ডিত বিপ্র+ বলিয়া! উল্লিখিত 
হইয়াছেন। যথা,_-*আঁচাধ্যরত্ব আচার্ধযনিধি নন্দন রাঘব। শ্রীবাস আদি বত ভক্ত 
বিপ্র সব ॥* 
শ্্রীচৈতন্তভাগবতে ৪. 
“প্রভু বোলে রাঘবের কি সুন্দর পাক। 
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক ॥ 
রাঘব প্রস্তর প্রীর্তশাকেতে জানিঞা!। 
রাষ্ধিয়! আছেন শাক বিবিধ আনিঞা। ॥”--( অস্ত্য খণ্ড, ৫ অঃ) 
কিন্ত ব্রাহ্মণকুলের কোন্‌ বংশ তিনি উজ্দ্ল করিয়াছিলেন, তাহা! জানিবার উপায় নাই। 
অধিকন্ত রাখবের বংশধর বলিয়! পানিহাঁটা বা অন্য কোন স্থানে কোন ত্রাক্ষণের বাসের সংবাদ 
পাওয়া যাঁর না। গ্রস্থাদিতেও ইহার স্ত্রীপুত্রের কোন উল্লেখ পাঁওয়! বায় না। ইনি যে চিরকাল 
কুমার ছিলেন, তাঁছা সহ্জানুমেয় । পরিজনমধ্যে ইন্টার এক ভাগাবতী ভগ্সিনী ছিলেন। 
তিনিও বিধবা ) নাঁম শ্রীমতী দময়স্তী দেবী। ইনি মহাগ্রতূর অন্থরক্তা দাসী ছিলেন। 
পূর্বলীলায় তাহার-গুপমালা! আধ্যা। “গৌরগণোদেশদীপ্রিকাণ্য় রাঁধব পঞ্ডিতের পরিচরের 
পরেই লিখিত আছে )--“গুণাঁমাল! ব্রজে যাসীঙগময়ন্তী তু তৎগ্বসা *১৬৭।/ | 
ভীঠৈতন্তচরিতান্তে (আদি, ১০ পৃঃ )-- 
“রাঘব পঙ্ডিত প্রস্ভুর আদ্য অন্ধচর।” 


“তীর ভগিনী দমসূত্বী গ্রতূর প্রিরধানী।” 


সন ১৩২২] শ্রীমণ্ড রাঘব পণ্ডিত ও প্রীপাট পানিহাটা-মাহাআ্যা ২৬৫ 


এই ভাগ্যবতী রমণীই মহাপ্রভুর জন্য অতি পবিভ্রভাবে ন্বহস্তে সারা বৎসর ধরিয়া নানা- 
বিধ আচীরাদি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। রথযাত্রার সময় সেই সমস্ত ভ্ব্য মোট মোট 
সাঁজাইয়। রাঘবপণ্ডিত প্রীক্ষেত্রে প্রভুর নিকট লইয়! বাইতেন। মহাপ্রু সানন্দে তাহা। গ্রহণ 
করিয়া বৎসরাধিক কাল ভোনের জন্য সবত্বে রক্ষা করিতে গোবিন্দকে আজ্ঞা দিতেন। 
সব জ্রব্যের মোট “রাঘবের ঝালি” নামে খ্যাত। 
শ্রীচরিতামৃতে টস 
"রাঘব পঙ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়!। 
দময়স্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়। ॥*_-€ অস্তা, ১০ পরিঃ ) 
"্রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়স্তী। 
দৌহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি ॥*--( অস্ত, ১*ম পরিঃ) 
&ঁ অন্তত্রে ( অন্ত্য ১*ম ) ১-- 
“তার ভগ্মী দমযস্তী প্রভুর প্রিয়দাসী। 
প্রস্তর ভোগসামগ্রী সেকরে বারমাসি ॥ 
সে সব সামগ্রী যত বালিতে ভরিয়া । 
রাঘব লইয়া! যান গুপত করিয়া ॥ 
বার মাস প্রভূ তাহ! করেন অঙ্গীকার ॥ 
রাঘবের ঝাণি বলি প্রসিদ্ধি যাহার ॥* 
ইহা! ব্যতীত রাঘব পণ্ডিতের শিষ্যমগুলীর মধ্যে মকরধবজ কর নামক জনৈক মৌলিক 
কর উপাধিধারী কায়স্থের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনিও পানিহাটাবাসী; শ্ত্রীপুত্র-পরিজনাদি 
সহিত পণ্ডিত মহারাজের সেবকত্বে নিুক্ত ছিলেন। ' ইনি অতিশয় স্ুগায়ক ছিলেন ।॥ মহা 
প্রভু ইহার সঙ্গীত শুনিতে ভালবাসিতেন। ইহীদেরই বংশধরগণ 'পানিহাটার কর” নামে 
প্রসিন্ধ। 
শ্রীচরিতাম্তে (আদি, ১০ম পরি) $-- 
“রাঘব পণ্ডিত গ্রভূর আস্ত অনুচর। 
তার এক শাখা মুখ্য মকরধ্বজ কর ॥” 
কর মহাশয়ও পরম ভক্ত ছিলেন। পুর্ববলীলায় ইহীর স্থকেশী সখী আখ্য।। 
_ *পীতান্বরস্ত কাবেরী স্থুফেশী মকরধবজঃ ॥*১৬৮।--(গণোদ্েশদীপিক1) 
*মকরধবজ কর বন্দে গুণের নিদান। ূ 
প্রত স্কানে কষ্গুণ সদ! বার গান ॥*-- (বৃন্দাবন, বৈষববন্থনা ) 
“মকরধবজ কর বন্দে” প্রভুর গায়ন ॥*--€ দৈবকিনন্দন, বৈষববন্ধন। ) 
_ এই কর মহাশয়ের উপর “বালি” রক্ষণাবেক্ষণের সমুদয় ভার অর্পিত হইত। ইনিও 
গ্রাণাপেক্ষা প্রি জ্ঞানে বাহকদ্দিগের সহিত পুরুযোত্তমে 'ঝালি' পৌছাইয়! দিতেন । 
৪8 
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*ঝালির উপর মৌসীন (মুন্সিব ) মকরধবজ কর। 
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর ॥” 
-_(শ্রীচরিতামৃত, অস্ত্যলীলা, ১*ম পঃ) 


এই মহাভাগ্যবান্‌ কর মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গ হন্দরের উপদেশামৃত পাইয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। 
"মকরধবজ প্রতি গৌরচন্ত্র। 
কহিলেন সেবিহ তুমি রাঘবানন্দ ॥ 
রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে শ্রীতি তোমার । 
সে কেবল স্ুনিশ্চয় জানিয় আমার ॥*--( চরিতামৃত ) 


রাঘব-ভবনে যে সমস্ত লীল] প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার একটি তাপিকা দিয়া একে একে 
সংক্ষিপ্ত ভাবে তৎসমুদায় বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইতেছি। 

১ম। শ্রনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম প্রচার জন্ত পানিহাটী আগমন এবং অভিযেক-লীল]। 

২য়। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোম্বামীর দণ্ড-মভোৎসব। 

ওয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পানিহাটা আগমন। 

৪র্থ। রাঘব পণ্ডিতের ঝাঁলির বিবরণ । 

&ম। রাঘব পণ্ডিতের অদ্ভুত সেবানিষ্ঠা। 


ভ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর রাঘব-ভবনে আগমন 
ও অভিষেক-লীল। 


“নুরধুনী-ভীরে হরি বলে কে? 
বুঝি প্রেমদাত। নিতাই এসেছে। 
নিতাই নইলে গ্রীণ জুড়ালো৷ কিসে 1” 
পুরীধামে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আজ্ঞায় শ্রনিত্যানন্দ প্রভু গোৌঁড়দেশে প্রেম প্রচার অন্ত 
বহির্থত হুন। তিনি সর্বপ্রথম পাঁনিহাটাতে রাধব-ভবনে আপিয়া উহাকেই আদি 
গ্রচারক্ষেত্রে পরিণত করেন। এই সময়ের বিবরণ- বিস্তর প্রাচীন পদে বর্ণিত হইয়াছে। 
তক্ত-মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আমরা ছুই একটি উদ্ধৃত কত্সিতেছি। 


বিরলে নিতাই পাইয়। _., নিজ কাছে বদাইয়া 
মধু-ভাষে কহে ধীরে ধীরে। | 

জীবেরে সদয় হ'য়ে হরিনাম লওয়াও গিয়ে 
যাও নিতাই হুরধুনী-তীরে ॥ 

প্রভু কছে নিত্যানন্দ সব জীব হুইল অন্ধ 
কেহ তনা পাইল হরিনাম '। 
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এক নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবে বারে 
কপ ক'রে লওয়াবে নাম ॥ 
ক্লুতপাপ ছরাচার নিন্দুক পাষণ্ড আর 
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়। 
কুমতি তার্কিক জন অধম পড় যলাগণ 
জন্মে জান ভকতি-বিমুখ। 
কক-প্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী 
খণ্ডাইও সবাকার ছখ ॥ 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তখন ১-- 
গৌরাঙ্গ আদেশ পাইয়া নিতাই বিদায় হইয়া 
আইলেন শ্রীগোড়মগ্ডলে। 
সঙ্গে ভাই অভিরাম গৌরীদাস গুণধাম 
_. কীর্তন বিহরে কুতৃহলে ॥ 
রামাই স্ুন্দরানন্দ বান আদি ভক্তবৃন্দ 
সতত কীর্তন-রসে ভোলা । 
. পানিহাটা গ্রামে আসি গঙ্জাতীরে পরকাশি 
রাঘব পণ্ডিত সহ মেল! ॥ 
সকল ভকত লৈয়। গৌর-প্রেমে মত্ত হৈয়া 
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায় । 
পতিত ছুর্গত দেখি ' হুইয়া করণ আি 
প্রেম-রত্ব জগতে বিলার় ॥ 
হরিনাষ-চিন্তামণি দিয়! জীবে কৈল ধনী 
পাপ তাপ ছঃখ দুরে গেল। 


ভ্ীনিত্যানন্দ প্রভু স্থরধুনী-তীরে পানিহাটী গ্রামে আসিয়া পদার্পণ করিলেন। সঙ্গে 
অভিরাম (খানাকুল), মাধব ঘোষ (বিখ্যাত গায়ক ), গোবিন্নম খেষ, বাস্থদেব ঘোষ, 
রামদাস, নুন্মরানন্দ, গনাধর দাস ( এড়িক্াদহ ), মুরারি, কমলাকর পিপলাই ( মাহেশ ), 
সদাশিব, পুরন্মর, কুষ্দাস হোড়, পরমেশ্বর দাস (খড়দহ ), মহেশ, গৌরীদাস পঙ্ডিত 
( অস্বিক।), উদ্ধারণ মত্ত (সগুগ্রাম) গ্রস্ৃতি বহুদংখ্যক ভক্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাধব- 
ভবনে গমন করিলেন। 
রাঘব পণ্ডিত মহাসমারোছে শ্রনিত্যানন্দ প্রস্ৃকে ম্বগৃহে অভার্থন! করিয়া লইলেন। 
“করগো্ীর” সহিত রাঁঘবের আনন্দের পরিসীমা রহিল ন1। 
“আজি পরাণনাথ আইল বম ঘয়ে ।» 
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এই বার দয়াল নিতাই কীর্তন করিবার জন্ত ইচ্ছা! প্রকাশ করাতে, মুকুন্দ ঘোষ কীর্তন 
আরস্ত করিলেন, প্রস্থ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ের চিত্র শ্রীচৈতন্ত- 
ভাগবতে সুন্দরভাবে পরিদৃষ্ট হয় । ( অন্ত্য, ৫ম পরিঃ 
“হেন মতে নিত্যানন্দ পানিহাটা গ্রামে । 
রহিলেন সকল পার্ধদগণ সনে॥ 
নিরস্তর পরানদ্দে করেন হুঙ্কার। 
বিহ্বলত। বই দেহে বাহ্‌ নাহি আর ॥ 
নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইল অন্তরে । 
গায়ক সকলে আসি মিলিল1 সত্বরে ॥ 
ও ও ক ১৪ 
মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই। 
গাইতে লাগিল! নাচে ঈশ্বর নিতাই ॥ 
হেন সে নাচেন অবধৃত মহাবল। 
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল. 
নিরবধি হরি বলি করেন হুঙ্কার । 
আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার ॥ 
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে। 
সেই প্রেমে চলিয়া পড়েন পৃথিবীতে ॥” (ইত্যাদি) 
এইক্সপে গ্রতু নিত্যানন্দ অধিকারী অনধিকাঁরী নির্বিশেষে প্রেম বিতরণ করিয়া! জীব- 
জগতের উদ্ধার সাঁধন করিতে লাগিলেন। ত্রিবেণী হইতে পানিহাঁটা পর্য্যস্ত অসংখ্য লোক 
কীর্থন দেখিতে রাধব-ভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল। স্থাবর-জঙ্গম প্রেমানন্দে মগ্ন হইল। 
_ প্রিবেণী পর্যন্ত আর পানিহাটা গ্রাম। 
কীর্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম ॥ 
দিবসে ভোজন আর রাত্রিতে কীর্তন । 
অনন্ত কহিতে নারে আসে কত জন ৪৯-( বংশবিস্তার গ্রন্থ) 
এক দিবস এইরূপ মধুর নৃত্য-কীর্তন হইতেছে, এমন সময়ে নবন্বীপে ইবাস-অঙ্গনে 
শ্রিগৌরাঙ্গদেব যেমন মহাপ্রকাশ-লীল1 করিয়াছিলেন, সেইক্প ভাবে শ্রীনিত্যানন্ধ প্রত 
রাঁঘবের বিষুশ্থন্টায় উপবেশন করিয়া! ভক্তবৃন্দের প্রতি আজ্ঞা ক্রিলেন__“আজ আমার 
অভিষেক কর”। 
তত্তবৃন্দ এই মহাননদজনক আজ্ঞ! পাইয়৷ আনন্দে অধীর হুইয়। দৌড়াদৌড়ি করিতে 
লাগিলেন। রাঘব পণ্ডিত গ্রেমোন্স্ত অবস্থার অভিষেকের কি যে আযম েজন করিবেন, 
তাহা ঠিক করিতে পারিতেছেন না। কিনৎক্ষণ পরে সকলে একটু প্রক্ৃতিস্থ হইলে 
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উৎসবের, আয়োজন হইতে লাগিল। রাধব পণ্ডিত সহম্র সহত্র মৃৎকচসী আনাইয়া 
নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য সহ পৃত গঙ্গাবারিতে পুর্ণ করিতে লাগিলেন। অতি অন্ন সময়ের মধ্যে 
যাবতীর ভ্ত্রব্যাদি সংগ্রহ হইয়া গেল। তখন দামোদর পণ্ডিত অভিষেক-মঞ্ত্রে নিত্যানন্ন 
প্রভুর শ্রীমস্তকে গঙ্গাবারি ঢালিতে লাগিলেন। হরিধবনিতে জল-স্থল কম্পিত হইতে 
লাগিল । 
স্গানের পর রাঘব পগ্ডিত নৃতন গামছ! দ্বার! শ্রীঅঙ্গ মুছাইয়া নূতন বদন পরিধান 
করাইলেন। - নরহরি শ্রীঅঙ্গে অগ্ুরু, চন্নন-চুয়৷ চর্চিত করিয়া দিলেন। তুলসী সহিত 
সুন্দর সুগন্ধি ফুলের মালা গলদেশে লম্বিত হইল। অতঃপর সুন্দর খট্টাঞ্ন হুপ্ধফেননিভ 
শয্যা পাতিয়া তছুপরি প্রভৃকে বসান হইল। ভাগ্যবান্‌ রাঘব পণ্ডিত শ্রীমস্তকে ছত্র 
ধরিলেন। কেহ চামর, কেহ গন্ধ, কেহ তাশ্ুল প্রভৃতি ভ্ত্রব্য লয়! প্রভুর অগ্রে করযোড়ে 
দণ্ডায়মান রহিলেন।. আজ রাজরাজেশ্বরের অভিষেক ! কেহ কি স্থির থাঁকিতে পারে ? 
জয়ধ্বনি করিতে লাগিল ভ ক্তগণ। 
চতুর্দিকে হল মহা! আনন্দ-ক্রন্দন ॥ 
ত্রাহি ত্রাহি সভে বোলেন বাহু তুলি । 
কারে বাহু নাহি সবে মহ! কুতৃহলী ॥ 
স্বান্ুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায়। 
প্রেম-দৃষ্টি বৃষ্টি করি চারি দিকে চায় /”--( অস্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায় ) 
পানিহাটাতে এই অভিষেক উপলক্ষ্যে বিস্তর প্রাচীন পদ রচিত হুইয়াছিল। সকলগুলি 
উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। এ জন্ত একটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি। 


গীত--আশাবরী । 


আজু আনন্দে নিতাইটাদে। 
শোভাময় সিংহাসনে বসাইয়া কেহ না! ধৈরজ বাঁধে ॥ 
স্বাসিত গঙগাজল লৈয়া । 
পড়ি মন্ত্র মাথে ঢালে জল 
দামোদির হরযিত হৈয়া ॥ 
জয় জয় ধ্বনি করি। 
মাজুষে মিশায়ে সুরগণ শোভা 
নিরখে নয়ন ভরি ॥ 
কেহ গাঁ অভিষেক রঙে । 
পরাইয়। শুভ্র বাস.নরহরি চন্দন দেই সে অঙ্গে ॥ 
, +(ভক্তিরদ্বাকর, ১২ ভরজ) 


২৭০ সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক ৪র্থ সংখা! 


প্রভূ খট্টার উপর উপবেশন করিয়া! রাধবকে আজ্ঞা করিলেন,--প্রাধব, কদস্বফুর আমার 
অতি প্রিয় । তুমি কদন্বের মাল! আমাকে উপহার দাও ।” 
রাঘব করযোঁড়ে কহিলেন,--*শ্ীপাদ, এ সময় ত কাদস্বফুল ফোটে না। কি করিয়া 
আপনার আজ্ঞা! পালন করিব ?” 
প্রভূ। বাটার মধ্যে গমন করিয়া একবার তোমার উদ্ভান দেখ দেখি; পাটলেও 
পাইতে পারিবে। 
রাঘব বাটার মধ্যে গমন করিয়া আশ্চর্য্যান্িত হইলেন। দেখিলেন, জাত্বিরের গাছে 
বিস্তর কদন্ব ফুল ফুটিয়! রহিয়াছে । যথা )-_ 
“আজ্ঞা করিলেন গুন রাঘব পণ্ডিত। 
কদম্বের মাল! ঝাঁট আনহ ত্বরিত ॥ 
বড় প্রীত আমার কদন্ব পুষ্প প্রতি । 
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি 1 
করযোড় করি রাধবানন্দ কহে। 
কর্ম্ব পুষ্পের যোগ এ সময় নছে॥ 
প্রভূ বোলে বাড়ী গির! চাহ ভাল মনে। 
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোন স্থানে ॥ 
বাড়ীর ভিতরে গিয়! চাহেন রাঘব । 
বিশ্মিত হইল| দেখি মহ! অনুভব ॥ 
জন্থীরের বৃক্ষে সব কদম্থের ফুল। 
ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল ॥” 
--(শ্রীচৈতন্তভাগবত, অন্ত, ৫ম পরিঃ) . 
টাব। নেবুর গাছে কদম্বের ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া! রাঘব আনন্দে বাহা-হার! হইলেন। 
ভক্তগণ অপূর্ব কদম্বপুপ্পের সৌরতভে বিহ্বলতা৷ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মাল! 
গাধিয়া পণ্ডিত মহারাজ প্রত্্র গলদেশে অর্পণ করিলেন। তখন সকলে পরানন্দে নৃত্য 
করিয়া! উঠিলেন। 
এইরূপ লীলাতরক্গে তক্তগণ মগ্ন রহিয়াছেন, এমন" সময়ে আচন্বিতে কোথা হইতে 
অদ্ভুত দমনক পুষ্পের মহাস্থগন্ধ ভক্তগণ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন । শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ 
বলিলেন, “কোন স্থুগন্ধ তোমরা কি নাপিকায় অঙ্গুভব করিতেছ ?1* / 
তক্তগণ। হী প্রত, দষনক পুম্পের গন্ধের মত অতি মনোহর সুগন্ধ আমর! পাইতেছি। 
গ্রতু। ইহার গুণ রহত্ত কেহ কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছ ? 
ভক্তগণ। আজ্ঞা ন!। 
গ্রকৃ। প্রীগৌরাঙ্গ প্রত্ু তোমাদের কীর্্বন স্তদিতে নীলাচল হইতে রাঘব-তবনে 


সন ১৩২২] শ্তরীমত রাঘব পণ্ডিত ও প্রীপাট পানিহাটা-মাহাত্বা ২৭১ 


আবিভূতি হুইয়াছেন। তাঁহার গলদেশের দমনক পুম্পের মালার গন্ধই তোমর! পাইয়াছ। 
অতএব সর্ধকার্ধ্য পরিহার পূর্বক নিরস্তর ক্কষ্ণনাম কর। এই বলিয়! হুষ্কার গর্জনে 
সর্ধলোকের উপর প্রেম-ৃষ্টিপাত করিলেন। তখন ভক্তগণের হইল কি ?-_ 
“নিত্যানন্থ স্বরূপের প্রেম-দৃহ্টিপাতে | 
সভার হুইল আত্মবিস্থৃতি দেহেতে ॥ 
গ্ী ১ ক 
যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে। 
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে ॥*-_-( শ্রটৈতন্তভাগবত ) 
এইক্প প্রেমোন্ত্ত অবস্থায় ভক্তগণ কি করিতে লাগিলেন ?-- 
“কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর ডালে চড়ে। 
পাতে পাতে বেড়াপ তথাপি না পড়ে ॥ 
কেছে! কেছে! প্রেম-সুখে হুঙ্কার করিয়া । 
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাফ দিয়া ॥ 
্‌ তঁ ঙ ধা 
কেছে! বা গুবাক-বনে বার রড় দিয়া। 
গাছ পাঁচ সাত গুয়া একত্র করিয়া 
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল। 
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলাল সকল ॥”-_-() 
আরও কি হইল 1-_ 
“মস্রু কম্প্তস্ত ধর্ম পুলক হঙ্কার। 
ত্বরতঙ্গ বৈবর্ধ্য গর্জন পিংহ-সার ॥ 
শ্রীআনন্দমুচ্ছ! আদি ঘত প্রেমভাব। 
ভাগবতে কছে বত কৃষ্ণ অন্গরাগ ॥ 
সভার শরীরে পুর্ণ হইল সকল।”_- (পর) 
তখন নিত্যানন্দ প্রভূ তাগার পারিষদগপকে সর্বশক্রিসম্পন্ন করিয়! প্রচার-ক্ষার্ধ্যে 
০৪ করিলেন। এই পারিষদগণের এক একজন ভুবনপাবন, অতুলনীয় শক্ষিধর। 
“যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান। 
সভাতে হইল সর্ব-শক্তি অধিঠান ॥ 
সর্বজ্ঞত! বাকৃপিদ্ধ হইল সভার । 
সভে হইলেন যেন কন্দর্প আকার ॥ 
সভে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া। 
সেই হয় বিহ্বগ কল পাসরিয়। ॥”--€ শচৈতন্তভাগত ) 


২৭২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা . | ৪র্থ সংখ্য। 


এইকপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ নানাবিধ তরশ্ব্ধ্য প্রকাশ করিয়া তিন মাস যাবৎ শ্রীপাট 
পানিহথাটী ধন্ত করিয়াছিলেন। 
"এইমত পানিহাঁটা গ্রামে তিন মাস । 
করে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির বিলাপ ॥ 
ঙ গ গ্ী 
পানিহাটা গ্রামে যত হৈল প্রেম-সুখ। 
চারি বেদে বণিবেন সে সব কৌতুক ॥”-__-( শ্রীচৈতন্তভাগবত ) 


রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ডমহোতলব 


“ইনি (রথুনাথ দাস) জীবনের ত্যাগম্বীকাঁরে জগদিখ্যাত শাক্যসিংহেরও সন্গিধানে বসিবার 
যোগ্য পুরুষ এবং বৈরাগ্যের চরমোতকর্ষে খধি-যোগীরও শিক্ষাস্থল ।*--( কালী প্রসন্ন ঘোষ ) 

এক দিবস এরূপ ভাব-তরঙ্গে সকল ভক্তগণকে ডুবাইয়া নিত্যানন্দপ্রতু পানিহাটার গঙ্গা- 
তীরে বটবৃক্ষের চবুতর! উপরে বসিয়া আছেন। চারি দিকেই তক্তগণের আনন্দকোলাহল 
এবং হরিধবনিতে জল-স্থল কম্পিত হইতেছে । এমন সময়ে একটি সুন্দর যুবক ধীরে ধীরে 
বৃক্ষের কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যুবকের চরণ চঞ্চল, পিগ্ডার (বেদীর ) 
নিকট অগ্রসর হইতে প্রাণের ইচ্ছা, কিন্ত যাইবেন কি, পা যেন আর উঠিতেছে না। 
তাই বেদীর দিকে সলজ্জ্ভাবে এক একবার দৃষ্টিপাত করিতেছেন। আর দেখিতেছেন যে,-_ 


পগঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডির উপরে। 

বদি আছেন যেন €কাটা সৃষ্যোদয় করে। 

তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত। 

দেখিয়া! প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিশ্মিত ॥*--( চরিতাম্থৃত, অস্ত্য, ৬) 


যুবক বিশ্মিত হইলেন। অধিক ক্ষণ আর সে ভাবে থাকিতে পারিলেন না। তাই 
সেই স্থানেই প্রত্ুর উদ্দেশে ভূমিতে দেহ বিলুষ্টিত করিলেন। এই যে এতক্ষণ একটি 
যুবক. এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পার্ধদগণের মধ্যে কেহই তাহা! লক্ষ্য করেন নাই। 
দণ্ডবৎ হইপ্পা প্রণাম করাতে জনৈক সেবক তাহাকে "চিনিতে পারিয়। শ্রীপা্দ নিত্যানন্ন 
প্রতৃকে বলিলেন,_-“এঁ দেখুন, রঘুনাথ দাগ আসিয়া আপনাকে দণ্ডবৎ করিতেছেন। 
প্রভুর দৃষ্টি তখন রঘুনাথের উপর পতিত হইল। রঘুনাঁথকে দেখিয়া! প্রীপাদ অত্যন্ত আন- 
ন্দিত হইলেন এবং রহম্ত করিয়! রদুনাথকে ভাকিয়! বলিলেন )-- 


*গুনি প্রভু কহে চোর! দিলি দরশন। 
আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ন ॥*--($) 


ভ্রীপাদ ডাকিতেছেন, কিন্ত রঘুনাথ, আসিতেছেন না। সলজ্জ এবং সম্থৃচিতভাবে পূর্ব 
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স্থানেই দ্ডারমান আছেন। তখন নিত্যাননদ প্রত উঠিয়া গিয়া! জোর করিয়! স্বাহাকে ধরিয়া 
আনিলেন। আর--”আকর্ষিয় তার মাথে প্রভু ধরিল চরণ ।”--€ চরিতানৃত, অসত্য, ) 
* যেপদরজঃ পাইবার জন্ত কত শত ব্রন্ধাণ্ডের প্রাপ্রিগণ যুগ-যুগাস্তর ধরিয়া তপস্যা 
করিতেছেন, সেই শ্রীপাদপন্প আজ নিতাইটাদ আমাদের জোর করিয়া রঘুনাথের মন্তকে 
অর্পণ করিলেন। ধন্য রঘুনাথ দাস! ধন্ত তোমার ভক্তি! তাহার পর কি হইল? 


*কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময় | 

রখুনাথে কহে কিছু হইয়! সদয় ॥ 

নিকটে না আইস মোর ভাগ দুরে দুরে । 

আজি লাগি পাইয়াছে। দণ্ডিমু তোমারে ॥”--(&) 


প্রীপাদ তখন রঘুনাথকে দণ্ড দিতে চলিলেন। দণ্ড কি? না, “চিড়া দধি আনিয়া 
আমার ভক্তগণকে ভোব্ধন করাও |” ক্পপর্ধূপ দণ্ডবার্ত। শুনিয়া রথুনাথ দাস আনন্দে 
অধীর হইলেন। ধনীর সন্তান, অর্থের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। এক বিংশতি লক্ষ 
মুদ্রার অধিকারী । তৎক্ষণাৎ দ্রবাদি আহরণ জন্য চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। 
মনোৎসবের বিশেষভাঁবেই আয়োজন হইতে লাগিল । | 

মুহূর্ত মধ্যে উৎসব-সংবাঁদ চারি দিকে প্রচার হইপ্ন! গেল। বিশেষতঃ রঘুনাথ দাসের অতুল 
বিষয়-বৈভবাঁদি পরিত্যাগ করণাস্তর বৈরাগ্য গ্রহণ-সংবাঁদে উহ্থীকে দর্শন করিবার জন্ঠ 
লোকের হুড়াহুড়ি পড়িয়ণ গেল। অচিরেই বুক্ষতল সহ্ম্র সহ মনুষ্য পুণ হইল। 

এদিকে অন্তান্ত গ্রাম হইতে ভারে ভারে দ্রবা-সাঁমগ্রী আসিয়া পৌছিতে লাগিল। 
বনুসংখাক হোলপা. ( মালসা ) এবং বড় বড় মৃত্রর্ণগুকা (গামল! ) আনা হইল। দধি- 
ছুপ্ধ, ক্গীর, চিনি, চিড়া, টাপাকলা, ঘ্বৃত, কর্পুর প্রভৃতি উপকরণ রাশীকৃত হইল। বড় বড় 
মাটীর গামলার কতকগুলিতে উঞ্ণ ছগ্ধ দিয় চিড় ভিজাইয়! তাহাতে দর্ধি, চিনি দিয়! ভোগের 
যোগ্য করা হইল। অপর গামলা গুলিতে উক্ত গরম ছগ্চের চিড়া লইয়! তাহার সহিত ক্ষীর, 
টাপাকলা, চিনি, ঘ্বত, কপ্পুর প্রভৃতি মিশাইয়1 সঙ্জিত কর! হইল। এইরূপে ভোগের আয়োজ- 
'নাদি শেষ হইলে পাদ নিত্যানন্দ্র ভুবনমোছন বেশে সজ্জিত হুইয়! পিগার উপরে বসিলেন। 
একজন ব্রাঙ্গণ শতটি সুসজ্জিত মালা! প্রতূর সন্মুথে উপস্থিত করিলেন। নিত্যানঙ্গের পার্থ 
রামদাগ, সুন্দরানদ্দ, গদাধরদাস, মুরারি, কমলাঁকর, সদাশিব, পুরন্দর, ধনঞ্জয়, জগদীশ, 
পরমেশ্বর দাস, মেশ, গৌরীদাঁস, কৃষদাঁস হোঁড়, উদ্ধারণ দত্ত গুরভৃতি বহুসংখ্যক ভজগণ 
শোভ1 পাইতে লাগিলেন । মছোতসব দেখিতে যে সকল সন্ত্রান্ত পণ্ডিত ভট্টাচার্য আগিয়া- 
ছিলেন, প্রভু তাহাদেরও মান্য দিয়া স্বীয় পার্থে বনাইলেন। এইরপে বেদীর উপরের 
স্থান পৃণ হইলে শ্রবঙ্ষতলায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়। বনৃতর লোক- উপরেশন করিলেন। ক্রমে এমন 
ভিড় হইতে লাগিল যে, বৃক্ষতলও পরিপূর্ণ হইপ্লা গেল! তখন লোকে ;-_ 

৩ 


২৭৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [৪র্থ সংখ্যা 


“তীরে স্থান না পাইয়া আর কে! জন। 
জলে নাধ্ি করে দধি চিপিটক ভক্ষণ ॥*--€ চরিতা মৃত ) 
শ্রীপাদ তখন প্রত্যেক লোককে ছুইটি করিয়া মালস! দিবার আজ্ঞা দ্রিলেন। ছুইটি 
দিবার কারণ, একটিতে দুগ্ধ চিড়া, অপরটিতে দধি চিড়া ভোজনের অন্ত । বিংশতি জন 
পরিবেষক বেদীতে, বৃক্ষতলে এবং গঙ্গার তীরভূমিতে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। এমন 
সময় রাঘব পণ্ডিত নানাবিধ মনোহর প্রসাদ লইয়া প্রন ও ভক্তগণকে বিতরণ করিতে 
করিতে প্রভুকে কহিলেন,_প্ীপাদ, আমি আপনার সেবার জন্য গৃহে বহুবিধ প্রসাদ 
গ্রস্তত করিয়া রাধিয়াছি, আর আঁপনি এখানে সেবা! করিতে উদ্ভত হইয়াছেন ?” 
প্রত হাসিয়া! হাসিয়। কহিলেন,__*প্রসাঁ রাখিয়া ভালই করিয়াছ) এখন থাকুক, রানে 
তোমার বাঁটাতে গিয়! তাহা ভোজন করিব। এখন যে প্রসাদ আনিয়াছ, খাওয়া 
যাউক। আর জান ত রাধব, আমি গোয়াল গোঁপগণের সহিত এইরূপ পুলিন-ভোঙ্ন 
বড়ই ভালবাসি। এক্ষণে তুমিও এখানে আমার পার্থে উপবেশন করিয়া প্রসাদ পাও।” 
এই বলিয়া রাঘবকে ছুইটি মাঁলসা প্রদান করিলেন। সমস্ত লোকের পরিবেষণ সমাপ্ত হইলে 
প্রভূ ভাবাবেশে এক লীল! করিলেন, তাহ! ভগ্যবান্‌ অন্তরঙ্গ ধাহারা, তাহারাই বুঝিতে 
সমর্থ হুইয়াছিলেন। ঘটনাটি এই ১-_ 
“সকল লোকের চিড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল। 
ধ্যানে তবে প্রভু মহা প্রত্থুরে আনিল ॥ 
মহাপ্রভু আইল! দেখি নিতাই উঠিল! । 
তারে লঞ্জা সভার চিড়। দেখিতে লাগিল] ॥ 
সকল কুণ্ডী হোঁলবার চিড়া একেক গ্রাস। 
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস ॥*-_(এ) 
গৌরাজদেবও হাসির! হাসিয়। নিত্যানন্দ-মুখে এক এক গ্রাস দিতে লাগিলেন। অস্তরজ 
বৈষবগণ এ রঙ্গ দেখিয়া! মোহিত হইতে লাগিলেন । 
“তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা । 
চারি কুণ্ডী আরোয়! চিড়া ডাহিনে রাখিলা ॥ 
আসন দিয়! মহাপ্রভূরে তাহা! বসাইল|। 
ছই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিল! ॥*-_- (৭) 
এইবার নিত্যানন্দ প্রত সকলকে ভোজন করিতে আজ! দিলেন। তখন সকলে মিলিয়। 
হরিধ্বনি করিয়া মহানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের সুরধুনীকে বমুন। ভ্রম 
হুইল। তীহাদ্দের মনে হইল, তাহার! যেন দ্বাপরের লোক, শ্রীবৃন্দাবনচন্ত্র শ্রীকফের 
সহিত আজ পুলিন'ভোজন করিতেছেন। নিত্যানন্দ-ককপার় সকলেই এই ভাবে বিভোর 
হইলেন। পানিহাটী বৃন্ধাবনে পরিণত হইল। 
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পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, মহোৎসবের সংবাদ সুহূর্তমধ্যে প্রচার হওয়াতে চতুর্দিক্‌ হইতে 
অনবরত লোক-সমাগম হইতে লাগিল। তাই লোক-সমাঁগমের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের উপ- 
যোগী দ্রব্যাদিরও বিস্তর দোকান-পসারি আপিয়। উপস্থিত হইল । তাহাদের বিবরণ শুন )-- 
“মহোৎসব শুনি পসারি গ্রাম গ্রাম হৈতে। 
চিড়। দধি সন্দেশ কলা আঁনিল বেচিতে ॥ 
যত দ্রব্য লঞ। আইসে সব মুলা লয়। 
তারি দ্রবা মুল্য লঞ্চ! তাহারে খাওয়ায় ॥ 
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন। 
সেহো চিড়া দধি কল! করিল ভক্ষণ ॥*--( চরিতামত, অস্ত্য, ৬) 
প্রভুর ভোজন শেষ হইলে একজন ব্রাঙ্ষণ আসিয়া তান্ুলাদি যোগাইলেন। ভক্তগণ 
মাল্য-চন্দনে শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া! দিল। পরে রঘুনাথ দাঁসকে প্রত আহ্বান করিয়া 
দেবছুল্পভ শ্বীয় অধরামৃত প্রদান করিলেন। রথুনাথ প্রসাদ প্রাপ্তে মহানন্দে ভোজন 
করিতে লাগিলেন। ইহাই রঘুনাথ দাসের দণ্ডমহোৎসব। এই উৎসব ১৪৩৯ শকের 
জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরুপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে সম্পন্ন হুইয়াছিল। অগ্ভাবধি উক্ত মাসের উক্ত 
তিথিতে মহাসমারোঁহে সেই স্থানেই উৎসব হইয়া থাকে। এর দিন প্রেমবন্তায় পানিহাটা 
গ্রাম ভাসিয়! যাঁয়। | 
দিবা অবসান হুইলে রঘুনাঁথ প্রস্ততি ভক্তবৃন্দ সহ নিত্যানন্দ প্রভু রাঘব-মন্দিরে গমন 
করিলেন ও কীর্তন আরম্ভ করিলেন। 
“ভক্ত সব নাচাইয়! নিত্যান্ম রায় । 
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায় ॥ 
৬ গঃ চি ন্ 
নৃত্য করি প্রত ষবে বিশ্রাম করিল। 
ভোগ্নের কালে পণ্ডিত নিবেদন কৈল ॥”-_- ( চরিতামৃত, অস্ত, ৬) 
রাঘব পণ্ডিত মহারাজ দিথাঁভাগে যে সমস্ত গ্রসাদ প্রভুর জন্ত রাখিয়াছিলেন এবং প্রত 
সেই সমস্ত রাত্রে অঙ্গীকার করিতে, স্বীকৃত হইন়্াছিলেন, এক্ষণে কীর্ভন-শেষে পণ্ডিত 
মহাশয় মুযোগ বুবিয়া সেই সনব্ত আনিয়। প্রভুকে ভোঞ্জন করাইতে লাগিলেন । নিত্যানন্ব 
প্রভুর ডাইন দিকে শ্রীগৌরা্গ গ্রতুরু উদ্দেশে একথানি আসন প্রস্তুত হইলে রাঘব দেখিতে 
পাইলেন $-- 


পি 


“মহাপ্রভু আমি সেই আসনে বসিল! ।”--( চরিতাস্ৃত, অস্ত; ৬) 
তখন পণ্ডিত মহারাজ মহানন্দে ছই ভাইকে ভোজন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
“রাথবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার । 

মহাপ্রভু বাঁহ। খাইতে জাইসে বার বার ॥ 
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রী ধর ধু 
স্থগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্যোর সার । 
হই ভাই তাহ! খাঞা সন্তোষ অপার 1*__(চরিতামৃত, অস্থ্য, ৬ ) 
পশ্চাৎ সমুদয় ভক্তগণকে প্রসাদ পরিবেধণ করা হইল। এই সময় ভক্তগণ রঘুনাথকে 
লইয়! এক সঙ্গে প্রসাদ পাইবেন, এ জন্ত তাহাকে ডাকিতে উদ্ভত হইলে, রাঘব তাহাদের 
নিষেধ করিলেন। পরে ভক্তগণের আহার শেষ হইলে সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। 
পণ্ডিত মহারাজ সুন্দর বিছানান্ শ্রনিত্যানন্দ প্রভূকে শয়ন করাইয়া! পদসেব! দ্বারা তাহার 


নিদ্রা আকর্ষণ করাইয়া নিঞ্জে ভোজন করিতে গেলেন। এই সময় তিনি রঘুনাথকে 
ডাকিয়া-_ 


“কহিল চৈতন্ত গোসাঞ্চে করিয়াছেন ভোজন। 
তার শেষ পাইলে তোমার খগ্ডিল বন্ধন ॥*-_/চরিতাঁমৃত, অন্ত, ৬) 


এই বলিয়। গ্রতৃ্বয়ের ভূক্তাবশেষ মহামহা প্রসাদ প্রদান করিলেন। ইহারই জন্ত রঘুনাথকে 

ভক্তগণ সঙ্গে প্রসাদ পাইতে নিষেধ করিয়ছন্জেন। এইরূপে রঘুনাথ সে রাত্র রাঁথব-ভবনে 
অবস্থিতি করিয়া পরদিন প্রাতে পূর্বোক্ত গঙ্জাতীরস্থ শ্রীবৃক্ষরা্মূলে, যেখানে শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভু সপারিষদ্দে বপিয়৷ আছেন, তথায় উপস্থিত হইয়! গ্রতুর শ্রীচরণ বন্দন৷ রুরিয়! ধীরে ধীরে 
বলিতে লাগিলেন) 

*অধম পামর মুঞ্ি হীন জীবাধম। 

মোর ইচ্ছা! হয়ে পা চৈতন্ত-চরণ ॥ 

বামন হঞা যেন চান্দ ধরিবারে চায়। 

অনেক বন্ধ কৈন্গু যাইতে কতু সিদ্ধ নয় ॥ 

যত বার পলাঙ আমি গৃহাদি ছাড়িয়া! । 

পিতা মাত। ছুই জন! রাঁথয়ে বান্ধিয় ॥ 

তুমি ক্ব্‌পা কৈলে তারে অধমেও পায়। 

তোমার ক্কপ! বিনে কেহে। চৈতন্ত ন! পায় ॥ 

অযোগ্য মুগ নিবেদন করিতে করে"! ভয়। 

মোরে চৈতন্ত দেহ গৌসাগিঃ হইয়। সদয় ॥ 

মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ । ' 

নির্বিষ্বে চৈতন্ত পাঙ কর আশীর্বাদ ॥*-- (8) 


রতুনাথ দাসের কাকুতি দেখিয়া গ্রভূ ভক্জগণের প্রতি চাহিক্া কছিতে লাগিলেন )-. 


হাসিয়া কছে প্রভু সব তক্তগণে। “ 
ইঙছার বিষয়-নুখ ইন্সুখ সমে। 
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চৈতন্ত-কপাঁতে সেহে। নাহি ভার মনে। 
সবে আশীষ দেহ পায় চৈতন্ত-চরণে ॥ 
ক্কষ্ণপাদপল্স-গন্ধ যেই জন পাঁয়। 
ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নাহি তায় ॥৮_( চরিতা মৃত, অস্তা, ) 
এই কথ। বলিয়া প্রত রঘ্বুনাথের মন্তকে শ্রীপাদপন্ম অর্পণ করিয়! বলিলেন $-_ 
তুমি যে করাইলে এই পুলিন-ভোজন। 
' তোমায় কৃপা করি চৈতন্ত কৈল! আগমন ॥ 
কূপ করি কৈল হুগ্ধ চিপীট ভক্ষণ । 
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥ 
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইল! আপনে । 
ছুটিল তোমার যত বিস্াদি বন্ধনে ॥ 
স্বরূপের স্থানে তোম! করিবে সমর্পণে | 
অন্তরঙ্গ ভূত্য বল রাথিবেন চরণে ॥ 
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবনে । 
অচিরে নির্বিক্ষে পাবে চৈতন্ত-চরণে 1*--() 


সকল.ভক্তগণ তখন রঘুনাথকে মাশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ তাহাদের 
শ্রীচরণ বন্ধন! করিয়া! এবং শ্রীরাবব পণ্ডিতের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিয়! এক শত মুদ্রা 
এবং ৭ তোল! স্বর্ণ মহাস্তগণের দক্ষিণান্বরূপ নিত্যানন্দ প্রভূর ভাগ্ারীর হস্তে প্রদান 
করিলেন এবং প্রভূ যাহাতে এ সংবাদ জানিতে রী পারেন, তাহার জন্ত বিশেষ করিয়। 
বলিয়া দিলেন। 
ইহার পর রাঘব পণ্ডিত মহাশয় রঘুনাথকে স্বীয় ভবনে লইয়! য়া গ্রবিগ্রহ দর্শন 
করাইলেন এবং গ্রসাদি মাল্য চন্দন ও পাথেয়ম্বরূপ প্রচুর প্রসাদাদি সঙ্গে দিয়! সজল-নয়নে 
গৃহে পাঠাইয়! দিলেন। রঘুনাথ দাস রাঘবের চরণধুলি গ্রহণ করতঃ প্রেমানন্দে গৃহাভিমুখে 
গমন করিলেন $-- 
“তীর ডি লঞা স্বগৃহে আইলা । 
নিত্যানন্দ- কপায় আপনাকে ক্ৃতার্থ মানিল! 1৮-(এ) 


রাঘব-মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন 
*এক দ্রিনে নৌক! আইল পানিহাটা গ্রাম । 
ভক্ত সঙ্গে নৌক! হুইতে নামে ভগবান 1*__( চৈতন্তচঙ্দ্রোদয় নাটক ) 
. এই সেই পানিহাটী | শী সেই প্রদ্থুর আনন্দ-বিশ্রামের স্থান রাঘব-সন্দির! এ সেই 
ভাঈরখীতীয়ে প্রাচীন ৫** বৎসরের বটবৃক্ষ | উহারই দক্ষিণ পার্থে ইষ্ক-নির্ষিত এ ত্র 
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ঘাট! এই ঘ!টেই দেবেস্্র-মুনীষ্্রের সাধনার ধন প্রতুর প্রীচরণ-ধুলি পতিত হইয়াছিল। ধন্ত 
পানিহ্টী তোমার তপন্তা-বলকে ! আর আমরাও ধন্ত তোমার ক্রোড়ে জন্ম গ্রহণ করির়া। 
চারি শত বৎসর পূর্বে স্বপ্ং ভগবান্‌ মানবরূপে আমাদের বাদ-ভবনের পার্থ আদিয়াছিলেন, 
এ কথা মনে আসিলেও আনন্দে অধীর হুই। | 

নীলাচলধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন-মানসে মহাপ্রভু যখন বহির্গত হইলেন, তখন 
উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি মহা'ভাগবত গঞ্জপতি প্রতাপরুত্র তাহার রাজ্যের মধ্যে ষেষে পথ 
দিয়! প্রভু গমন করিবেন, সেই সমস্ত পথ স্থপজ্জিত করিয়া এবং বিবিধ অন্ু্ানে তাহার 
বাত্রার সুবিধা করিয়। দিয়! নিজে কৃতার্থ হইস্াছিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়, সার্বভৌম 
প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে উড়িষ্যার শেষ সীমায় উপস্থিত হুইয়! সাশ্রনয়নে ভক্তদের বিদায় দিলেন। 
এইবার মুসলমান-অধিকাঁর । বিশেষ সেই সময্প প্রতাপকুদ্রের সহিত মুসলমান বাদসাহের 
সহিত বুদ্ধ হইতেছিল | সে কারণ এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে যাইবার পক্ষে বড়ই 
অন্থ্বিধ।। এই মুসলমান-অধিকার পার ন| হইলে অন্তত্র যাইবার উপায় নাই; তাই লীলা- 
ময় প্রত এ স্থলে এক লীল! গ্রকাঁশ করিবেন। সেই লীলার ফলে সেই দেশের এক জন সন্তাস্ত 
যবন রাঁজবর্খচারী প্রতুর পরম ভক্ত হইয়া! বৈষ্ণব হইলেন এবং নিজে নৌকাদি সংগ্রহ 
করিয়। প্রভৃকে তাহাতে আরোহণ করাইলেন, আরও জলদন্যুর ভয়ে অপর কতকগুলি 
নৌকাতে সৈশ্ত-সামস্ত পুরিয়! স্বয়ং গ্রহরিন্বরূপ থাকি প্রভুর সঙ্গে পিছলদা পর্য্যন্ত আসি- 
লেন। মহাপ্রভু পিছলদ। পর্য্স্ত আসিয়া! ভক্ত মুসলমানকে সৈম্ত-সাঁমস্ত সহ বিদায় দিলেন। 
যবন-রাঁজকর্মচারী প্রভুর সঙ্গ ছাড়িয়া কোন মতে যাইতে চাহেন না। তিনি, 


“উচ্চৈঃস্বরেহরি বলি কান্দে ফুকারিয়! । 
মহাভাগবত হল! প্রতু-ককপা_পাঞা ॥ 

ছাঁড়িয়। না যার ম্নেচ্ছ কান্দিতে লাগিল। 

বহু বন্ত্ে প্রত্থু তারে বিদায় করিল ॥*-_( ও:) 


পিছলদ! হইতে খ্বতন্ত্র নৌকাঁযোগে এক দিনেই প্রভু পানিহাঁটা আসিয়। পৌছিলেন। অতি 

আশ্চর্ধ্য ঘটনা, নৌক1 ঘাটে আসন! লাগিব! মাত্র কোথা হইতে অসংখ্য লোক প্রসুকে 
দেখিবার জন্ত সমুদয় স্থান পূর্ণ করিয়৷ ফেলিল। লোকের হুড়াছড়িতে এবং প্রত্যেকের 
মুখে প্জয় গৌর হরি, জয় গৌর হরি” শব্দে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। 
প্রভু লোক-সংঘটে উপরে উঠিতে পারিতেছিলেন না। এই" সময়ের চিত্র "শ্রীতচতন্চন্্রোদয় 
নাটকে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। মহাক্ছভৰ প্রেমদাসকৃত অস্থবাদ হইতে সামান্ত উদ্ধৃত 
করিয়া দেখাইতেছি ;-- | 

"এক দিনে নৌক! আইল পানিহাঁটা গ্রাম । 

তক্ত সঙ্গে নৌক1 হইতে নাঙে তগবান্‌॥ ' 
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রাজ! কহে সার্বভৌম ষে গ্রামে কে হয়। 
কি নিমিত্ত তথা প্রভু করিল বিজয় । 
ভট্ট কহে তথা আছে রাঘব পণ্ডিত। 
পরম মহাস্ত তিহে! জগতে বিদিত ॥ 
ৰার্তাহারী লোক কহে গুন ভট্টাচার্য্য । 
সেই গ্রামে যাইতে হল পরম আশ্চর্য্য ॥ 
রাজা কহে কি আশ্চর্য্য হইল তাহ! বল। 
লোঁক কহে নরদেব শুন যে দেখিল। 
গঙ্গাতীর-সীম প্রভূ যেই মাত্র গেলা । 
অকম্থাৎ কোথ! হৈতে লোকময় হৈল॥ 
যত লোক আইল তাহ! কহিতে না পারি। 
এই কথ গুনি মনে কহিবে বিচারি ॥ 
 ধরণীতে ধূলিরাশি তেক আছিল। 
হেন বুঝি সেই সব লোকময় হৈল ॥ 
অথব। আকাশে ছিল যত তায়াগণ। 
নর হঞা পৃথিবীতে করিল গমন ॥ 
গৌরহরি বলি লোকে চতুর্দিকে ধায়। 
চলিবারে মহাপ্রভু পথ নাহি পায় ॥ 
বনু কষ্টে আইল রাঘবের ঘরে। 
রাঁধব ভূবিলা মহা! আনন্দসাগরে ॥ 
সে রাত্রি রহিল! প্রভু তাহার মন্দিরে । 
নান! যদ্বে নানা! সেবা করিল প্রস্ুরে ॥” 
রাঘব শশব্যন্তে গললশ্ীককৃতবাসে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হুইলেন। প্রভু ভাগ্যবান্‌ 
নাবিককে নিজ পরিধানের বস্ত্র প্রদান করিয়া তাহাকে ক্কতার্থ করতঃ রাধব সঙ্গে 
ভিড়ের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এতদ্বঞ্চলের লোকসমুছ নদীয়া অবতারের 
সংবাদ কেবল লোকমুখে শুনিয়াই আসিতেছিলেন। আজ তীহারা হবচক্ষে প্রভুকে দর্শন 
করিয়! কতার্থ হইলেন। তছাদের ভববন্ধন মোচন হইয়! গেল। প্রভুর সকরুণ দৃষ্টিপাতে 
সকলেই প্রেম লাভ 'করিলেন। রাঘব আনন্দ-পাথারে হাবুডুবু খাইতে খাইতে সাচ্ছুচরে 
প্রভুর সেবাদির পারিপাট্য করিতে ছুটাছুটি. করিতে লাগিলেন। এক দিবস মহাপ্রভু এখানে 
অবস্থিতি করিঝা স্থাবর জঙ্গম পর্য্যস্ত উদ্ধার করতঃ পর দিন প্রাতে কুমারহট্রে প্রীনিবাস- 
সমীপে গমন্‌ করিলেন । 
এ স্থানে একটি আপাত.বিরোধ দঃ হইতেছে। লর্থাৎ গ্রটৈতন্তচন্জোদয় নাটকে এবং 
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জীচৈতন্তচরিতামুতে মহাপ্রত্ নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমনকালীন পাট পাঁমিহা ১তে পদা- 
গণ করিয়াছিলেন লিবিত আছে, কিন্তু শ্রচৈতন্তভাগবত গ্রন্থে ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রভূ 
গৌড় হইতে নীঙ্গাচলে ফিরিয়! যাইবার সময় পানিহাটাতে পদীর্পণ করিয়াছিলেন, লিখি 
আছে। এই অসামঞ্জন্ত ঘটনার মীমাংস। কি? 
মীমাংসা অতি সহজ । শ্রীবুন্দাবন দান খ্রীচৈতন্তভাঁগবতে যাহ! লিখিয়াছেন, ্ররুষ্ণদাস 
কবিরাজ গোস্বামী পুনরুক্তি-ভয়ে সে সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন নাই। এ কথা উভয় গ্রস্থেই 
পাওয়া যায়। বস্ততঃ নীলাঁচল হইতে আপিবার সময় ও তথায় যাইবার সময় উভয় সময়েই 
প্রভু পানিহাটাতে পদধূলি পিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত. করিতেছি । 
কবিরা গোম্বামী প্রভুর শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীবুন্নাবন ব1 গৌড় যাত্রার বিবরণে পানিহাটাতে 
প্রন্থুর পূর্বোক্ত অবস্থিতি-কাহিনী বর্ণন করিয়৷ পরে লিখিতেছেন,__ 
"তথা হৈতে প্রভূ.যৈছে গৌড়েরে চলিল!। 
তবে রামকেলী গ্রামে প্রভূ যৈছে গেল! ॥ 
৫ ঙ ক ৬ 
নাটশাল! হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি আইলা । 
লোক ভিড়-ভয়ে বুন্দাবনে নাহি গেলা ॥ 
শাস্তিপুরে পুনঃ কৈল! দশ দিন বাদ। 
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥ 
অতএব ইন্! তার ন' কৈল বিস্তার। 
পুনরুস্তি হয় গ্রন্থ বাঢ়য়ে অপার ॥*--(চরিতামৃত, মধা, ১৬ পরিচ্ছেদ) 
এ জন্তু চিক প্রভুর নীলাচলে' প্রত্যাবর্তন সময়ে পানিহাটাতে অবস্থিতি-কাহিনী 
আদৌ উল্লেখ নাই। 
আবার শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতাদির লিখিত পানিহাটার বিবরণ চৈতন্ত- 
ভাগবতে উল্লেখ না করিয়া অতি সংক্ষেপে ছুই কথাপ্ন নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমন- 
কাহিনী সমাপন করিয়্াছেন। যথা, 
শ্ঠাকুর থাকিয়া কত দিন নীলাঁচলে । 
পুন গৌড় দেশে আইলেন কুতৃলে | »-(চৈতহুভাগবত, অস্ত্য, ৩ অঃ) 
তাহা হইলে উক্ত ছুই সময়েই প্রভূর পানিহাটাতে আগমন. কাহিনী ছুংখানি গ্রন্থ দ্বারা 
বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল। 
 গববন্দাবনদাস শ্রীটৈতন্তভাগবতে প্রভুর শ্রীক্ষেত্রে পুনরায় গ্রমনসময়ে পানিহাটীতে 
অবস্থানের কথা অতি মধুরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ রাঘব-চরিত্রের অনেক 
কথ ইহাতে পরিস্ফ হইয়াছে । সেই সব 5 ডি? ভক্কমন্েরঞজন জনক 
অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। 
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“কথে। দিন থাঁকি প্রত শ্রীবাসের ঘরে। 
তবে গেল! পানিহাটা রাধব-মন্দিরে ॥ 
কৃষ্ণ-কারধ্যে আছেন শ্ররাঘব পঞ্ডিত। 
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইল] বিদিত ॥ 
প্রাণনাথ দেখিয়। শ্রীরাথব পণ্ডিত। 
দণ্ডবত হইয়। পড়িল পৃথিবীত ॥ 

দুঢ় করি ধরি রমা-বলভ-চরণ। 
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন ॥ 
প্রভুও রাঘব পণ্ডিতেরে করি কোলে। 
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে ॥ 
হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব-শরীরে। 
কোন্‌ বিধি করিবেন কিছুই না স্ফুরে ॥ 

_ রাধবের ভক্তি দেখি শ্রিবৈকুগনাথ। 
রাঁঘবেরে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত ॥ 
প্রভু বোলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া । 
পাসরিলু' সব ছঃখ রাঘব দেখিয়! ॥ 
গঙ্গায় মজ্জন হৈলে যে সম্তোষ হয়। 
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব আলয়। 
হাসি বোলে প্রভু *গুন,রাঘব পণ্ডিত। 
কৃষ্ণেব রন্ধন গিয়া করহ স্বরিত ॥” 
আজ্ঞা পাই শ্রীরাঘব পরম সম্তোষে। 
চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেমরসে ॥ 
চিত্তবৃত্তি যবতেক মানস আপনার । 
সেইন্ধ পেপাঁক বিপ্র করিলা অপার ॥ 
আইলেন মহাগ্রভূ করিতে ভোজন। 
নিত্যানন্দ সঙ্গে আর যত আগ্রগণ ॥ 
ভোঁজন করেন গৌরচন্ছ্র লক্্মীকাত্ত । 

' সকল ব্যঞ্জন প্রতু প্রশংসে একান্ত ॥ 
প্রভু বোলে রাঘবের কি স্থন্দর পাক। 
এমত কোথাও আমি লাহি খাই শাক ॥ 
রাধে গ্রতুর প্রীত শাকেতে জানিঞা | 
রাস্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিঞা! ॥ 
ষ্ 
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এই মত রঙ্গে প্রভূ করিয়া ভোজন। 
বসিলেন আসি গ্রভূ করি আচমন ॥” 
»” ভাগবত, অস্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যার়। 


এই সময় গদাধর দাঁস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস প্রভৃতি যেখানে যত 
অন্তরজ গুক্ত ছিলেন, সকলেই প্রভুর আঁগমন-বার্তা পাইয়া বাধব-মন্দিরে ধাইয়! 
আঙিলেন। দয়ার অবতার প্রভু সকলকেই শুভাশীর্বাদ দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ 
প্রস্থুকে পাইয়া! আনন্দে বিভোর হুইয় পড়িলেন। 
“পানিহাটা গ্রামে হল পরম আনন্দ। 
আপনে. সাক্ষাতে যথ! প্রভু গৌরচন্ত্র ॥*--(উ) 


পরে মহাপ্রভু রাঁধব পগ্ডিতকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন ১ 
পরাঘব পণ্ডিত প্রতি শ্মগৌরনুন্দর | 
নিভৃতে করি কিছু রহস্ত উত্তর ॥ 
রাঘব! তোমারে জমি নিজ গোপ্য কই। 
আমার দ্বিতীয় নাহি নিভ্যানন্দ বই ॥ 
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন্‌ আমারে । 
সে-ই করি আমি, এই বলিল তোমারে ॥ 


যেই আমি, সেই নিত্য।নন্দ, ভেদ নাই। 

তোমার ঘরেই সব নিব! এথাঁই ॥ 

মহাযোগেন্দ্রেরো বাহ! পাইতে ছল্লভ। 

নিত্যানন্দ হৈতে তাহ! হইব সুলভ ॥ 

এতেকে হুইয়া তুমি মহা! সাবধান। 

নিত্যানন্দ সেবিহ--ষে হেন ভগবান ॥*--( &) 

ইহার পর পণ্ডিত মহাশয়ের প্রি শিষা শ্রীমুকরধ্বজ কর প্রতি মহাপ্রভু 

বলিলেন--পমকরধ্বজ, তুমি ভাগ্যবান, কারমনোবাক্যে রাঘব পণ্ডিতের সেবা করিও। 
ভূমি রাঘব প্রতি যাহ! করিবে, তৎসমুদয্র আমারই প্রতি করা. হইতেছে, ইহা! 
নিশ্চিত জানিও ।” 

“হেন মতে পানিহাটী গ্রাম ধন্ত করি। 

আছিলেন কথে! দিন শ্রীগৌরাজ করি 4” 


ভাগবত, আন্ত খণ্ড ৫ম অধ্যায়। 
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রাঁঘবের ঝালি এবং মহানিষ্ঠায় শ্ীবিগ্রহ-সেবা 


"রাঘব পণ্ডিত চলিল৷ ঝালি সাজাইয়।” 
--€ চৈতন্তচরিতান্ৃত, অস্ত্য, ১০ম পরিঃ ) 
রাঘব পঙ্ডিত প্রতি বৎসর রথযাক্রার সময় গৌড়ীয় বৈষ্$বগণ সহ মিলিত হইয়া 
পুরীধামে শ্রীগৌরাঙ্গদর্শনে যাইতেন। এ সময় তাহার সঙ্গে কতকগুলি মোট যাইত, 
তাহারই নাম প্রাথবের ঝাঁলি।” পণ্ডিত মহারাজ এবং তাহার ভগিনী দময়তী 
দেবী অনেক দিন পুর্ব হইতে মহাপ্রভুর এক বৎসরের সেবার উপযোগী নানাবিধ 
স্থায়ী লাড়,, মিষ্টান্ন ও আচারাদি প্রস্তত করিয়া এই মোটগুলি পুর্ণ করিতেন। 
সেই অপূর্ব ঝাপির বিবরণ এই বার শ্রবণ করাইব। 
ঝালির মধ্যে আমের কান্ন্দি, আমসি, আম্্খণ্ড, আত্্তৈল, আত্রকলির আচার, 

ঝাল আদা, নেবু আদা ইত্যাদি প্রা এক শত প্রকার কেবল আগার। 
এইরূপ ;--- 

প্ধনিয়া মনরী তও্ডুল চূর্ণ করিয়া। 

লাড়, বান্ধিয়াছে চিনিপাক করিয়া! ॥ 

শুঠিথগড.লাড়, আর আমপিত্তহর। 

পৃথক্‌ পৃথক্‌ বান্ধি বস্ত্রের কোথলী ভিতর ॥ 

কোলিগুঠি কোলিচুর্ণ কোলিখণ্ড আর । 

কত নাম লইব শত প্রকার আচার ॥ 

নারিকেলখণ্ড লাড়, আর লাড়,গজাজল। 

চিরস্থায়ী খণ্ডণিকার করিল সকল ॥ 

চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার। 

অমৃত.কর্পূর-আদি অনেক প্রকার ॥ 

শালি কাচুটি ধান্তের আতব চিড়া করি। 

নৃতন বস্ত্রের বড় থলী মব ভরি | 

কথোক চিড়া হুড়ম করি ঘ্বতেতে ভাজিয়া । 

চিনিপাকে লাড়, কৈল বর্পূর্রাদি দিয়া ॥ 

গু গা 

ফুট কলাই চূর্ণ করি ঘ্বৃতে ভিজাইল। 

চিনিপাকে কর্পুরাদি দিয়া লাড়, কৈল। 

কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার । 

ছে নানা তক্গ্য ভ্রব্য সহমত প্রকার ॥ 


২৮৪ 


সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা [$র্খলংখা। 


রাঘবের আজ আর করে দময়ন্তী। 

ছ'ছার গ্রনৃতে স্নেহ পরম শকতি ॥ 
গঙ্গামৃত্তিক! আনি বস্ত্রেতে:ছাকিয়া। 
পাপড়ি করিয়া লৈল গন্কদ্রব্য-দিয! ॥ 
পাতল মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি নিল ভরি। 

আর সব বস্ত ভরে বস্ত্রের কোথলী ॥ 
সামান্ত ঝ'লি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল। 
পরিপাটি করি সব ঝালি ভরাইল ॥ 

বালি বান্ধি মোর দিল আগ্রহ করিয়া। 
তিঙ্গ বোঝারি ঝালি বহে ক্রমশ করিয়া ॥ 
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার। 
'রাধবের ঝালি' বলি বিখ্যাতি যাহার ॥--€ ও) 


পাছে কোন দিন মহাপ্রভুর গুরু ভোজন জন্ত উদ্রে আম হম্ন, এজন্য ভক্তিমতী 


দময়স্তী দেবী-__ 


“্যত্ব করি গুগ্ডি করি পুরাণ সুকুতা ॥ 

স্থকুতা বলিয়া অবজ্ঞ। নাকরিহ চিত্তে । 
গ্ুকুতায় যে স্থুথ প্রভূর, তাহা নহে পঞ্চামতে ॥ 
ভাবগ্রাহী মহা প্রভূ ন্মেহ মাত্র লয়। 

স্ুকুত। পাঁত। কানন্দীতে মহা সুখ পার ॥ 
মনুষ্যবুদ্ধি দময়স্তী করে প্রতুর পার । 
গুরুভোজনে উদরে কভু আম হএ যায় ॥ 
স্ুকুতা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ। 

এই স্গেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাল ॥* 


এই সব জ্রব্যের ভার মকরধ্বজ করের উপর অর্পিত হইত। তিনজন বাহক লই 
কর মহাশয় প্রাণাপেক্ষ। প্রির জ্ঞানে শ্রপুরুযোত্তধমে ঝালি পৌছাইয়! দিতেন। প্রতুর 
সন্নিধানে ঝালি পৌঁছিলে তিনি সাগ্রহে সকল ভ্রব্যের শকঞিৎ কিং আন্বাদ লইয়া 
গোবিন্বকে অতি বত্বের সহিত উহ! রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিতেন। কারণ, এ লব 
সামগ্রী বংসগ্লাবধি গ্রভূর ভোগে ব্যবঘত হইবে। 


“রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল 


সব ব্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল। 


বাহ ুগন্ধি দেখি বছু প্রশংসিল ॥ 
বংযরের তরে জার রাখিল ধরিয়া ।--( &) 


গন ১৩২২] প্রীমত রাঘব পণ্ডিত ও স্রীপাট পানিহাটী-মাহাত্ব্য ২৮৫ 


সর্ব প্রথমেই উক্ত হইয়াছে, মাধব ঘোষ আধখানি হরীতকী সঞ্চয় করিয়! রাথিয়া- 
ছিলেন, এ জন্ত প্রভু বৈরাগ্যের হানি বিবেচনা করিয়া মাধবকে উপদেশ দিয়াছিলেন; 
দেই আদর্শ-প্রভূ রাঘবের অপূর্ব প্রেম-ভক্তির নিকট আজ পরাঞ্ধিত হইয়া গৃহীর 
নায় সমুদয় খাাদি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে আজ্ঞ! প্রদান করিলেন । রাঘবের শ্রাগৌরাঙ্গ- 
ল্লীতি এতই উচ্চ ! 

শ্রীপ্রীমদনমোহন-সেব1 

এই বার শ্রীরাঘবের অভুলনীয় নেবা-নিষ্ঠার বিষয় উখাপন করিয়! প্রবন্ধের উপসংহার 
করিতেছি । এই সেবা-নিষ্ঠার বিষয় স্বয়ং মহাপ্রভু পুরীধামে সকল ভক্তগণ সমক্ষে 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 

রাঘব-গৃহে অতি অপরূপ মুর্তি গ্রশ্রীমদনমোহন জীউ বিরাঞজ্িত। এমন মনোহর 
মুর্তি আর কোথাও আছে কি না, সন্দেহ। মদনমোহন ত প্রক্কতই মদনমোহন। 
রাঘবের উদ্ভানে শত শত নারিকেল বৃক্ষ ; তাহাতে কতই না ফল ফলিতেছে। সমুদ্রয়ই 
শ্রীকৃষ্ণের তোগের জন্ত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যদ্দি তিনি শ্রবণ করেন যে, অমুক গ্রামে বৃছৎ 
এবং সুমিষ্ট নারিকেল পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে সে গ্রাম ১৭ ক্রোশ দূরবর্তী হইলেও এবং 
চারি পণ অবধি কড়ি দিয়াও পেই নারিকেল ক্রয্ন করি! আনাইয়! ঠাকুরকে অর্পণ 
করিতেন। . ্‌ | 

গ্রতি দিন ৫1৭টি নারিকেল ছুলিয়া শীতল জলে ডুবাইয়। রাখা হইত। ভোগের সময় 
তাহাদের পুনরায় সংস্কার করিয়া মুখটি ছিদ্র করতঃ শ্রীকুষ্ে অর্পিত হইত। রাধবের 


অচল! ভক্কিতে $-- 
কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান রুরি। 


কতু শুন্ত রাখেন কু জল ভরি ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ জল পান করিলে পর রাখব গ্রেমানন্দে শস্যগুলি বাহির করতঃ বহুতর পাত্রে 
সুসজ্জিত করিয়া পুনরার তাহাতে শ্রীতুলসী দিয়া ভগবানকে ভাকিতেন। ভক্কের ভগবান্‌ 
পুনরায় শন্তগুলি ভোজন করিতেন ।' 

এক দিন জনৈক সেবক ১০টি নারিকেল লইয়া তোগ দিতে আসিলেন। দৈবাৎ 
ঈরজায় উপরের তিতে তাহার হাতি স্পর্শ হইয়াছিল এবং সেই হস্তে তিনি নারিকেল- 
গুলি স্পর্শ করাতে গঙ্ডিত মহারাজ তাহ দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেইগুলি ফেলিয়া দিতে 
আক্ঞা দিলেন। কায, দরজা! দির! লোকের গতায়াত-সময় পাঞ্জের খুলা বানুতে উড়িয়া 
উপরের ভিতে লাগিয়াছে, ভিতের উপর হাত দিয়া নারিফেলে হন্ত দেওয়াতে তাহাতেও 
প্ধূলি লাগিল এবং সে কারণ উহা! ক্কষ্সেবার অযোগ্য হুইল। পুনরার অন্ত নারিকেল 
আনাইয়৷ অতি পবি্ধ তাবে শ্রীক্কফের সেবার উৎসর্গারুত হইলে পঞ্িত মহাশয় তু 
হইোলেন। 


২৮৬ স।ছিত্য-পরিষগ-পন্ত্রিক৷ [ ৪ সংখ]! 


কেবল যে নারিকেল এইরূপ ভাবে চড় দাম দিয়া ও দূর দেশ হইতে আনাইয়। তোঁগ 
দিতেন, তাহা নহে; কলা, আম, কাটাল গ্রভৃতি সুমিষ্ট ফলের বিষয় কিন্বা রন্ধনের উপযোগী 
ফল-মূল, শাঁক-সবজির বিষয়, আরও চিড়া, হুড়,ম, সন্দেশ, মিষ্টায় ক্ষীর, ওদন, কাশীমর্দি, 
আচারাদি এবং গন্ধ, বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দ্রব্যের সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই সাগ্রহে আনয়ন 
করিতেন ও শ্রীমদনমোহন জীউকে অর্পণ করিতেন। 

রাঘবের এইন্ধপ সেব-পরিপাট্যে শ্ীগৌরাঙ্গদেব চিরতরে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পণ্ুত 
মহারাজ নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়! শ্রী ্ীমদনমোহনকে যেরূপ ভাবে ভোগ দিতেন, 
ট্ন্ধপ পৃথক্‌ পাত্রে গ্রী হ্ীগৌরাজদেবের জন্ত ও একটি ভোগ দিতেন। রাঘবের এ্ীকাস্তিক 
ভক্তিতে মহা প্রভূ মধো মধ্যে শ্রীরাঘবকে দর্শন দিয়! তাহার প্রদত্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন 
করিয়া যাইতেন। 

রাঘব যখন সজল-নয়নে মহাপ্রকৃকে ভোগে বসিবার জন্ত ডাঁকিতেন, তিনি তখন 
নীলাঁচলে ৫২ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া রাঘব-মন্দিরে ছুটিয়৷ আসিতেন। প্রতু ইহা স্বমুখে 
ব্যক্ত করিয়াছেন। ধন্ত ধন্ত শ্রীল রাঘব প্ডিত মহারাজ ! 

বড়ই পরিতাপের বিষয়, বৈষ্ঃব গ্রন্থে এই যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ ব্যতিরেকে রাঘব পগ্ডিতের 
পরিচয় আর কিছুই পাওয়। যায় না। সে কারণ তাহার উচ্চ প্রেম-ভক্তির কত বিবরণই না 
অন্ধকারে রহিয়া গেল। 

শ্রী ব্মদদনমোহন জীউয়ের শ্রীমন্দির এখনও সুন্দর অবস্থায় আছে এবং এই মহাপ্রেমিকের 
সমাধিবেদী শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে বর্তমান। তছুপরি মালতী-কুপ্ত। রাশি রাশি মালতী 
ফুলে এবং তাহার শুগন্ধে প্রকৃতি দেবী অস্তাবধিও রাঁঘবকে ভক্তি-উপহারে ভূষিত 
করিতেছেন। | 


্রীঅমুল্যধন রায় 


নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি* 


বৈষ্ণব পদ্দীবলী-স।ছিত্যের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, পদাবলী-সাহিত্যে “নেহ* 

ও পলেহ” শকের প্রযৌগ কত অধিক । নেহ শব্দের মূল কি এবং কোন্‌ ভীষ। হইতে এই 
শর্ষটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ কর! হইয়াছে, তাহ! অনুসন্ধান করিতে আমাদের অধিক 
প্রয়াস পাইতে হয় না। এ সম্বন্ধে শোধ হয়, অনেকেই আলোচন। করিয়াছেন এবং প্রাকৃত 
ভাঁধ হইতেই যে এই শব্টিকে পদ্াবলী-সাহিত্যে গ্রহণ কর হুইগজাছে, তাহ! অনায়াসে 
হ্বীকর করিতে বোধ হয়, কেহই আপত্তি করিবেন না। পাঠকগণের অবগতির জন্ত আমরা 
প্রাক্কৃত ভাষা হুইতে নিয়ে নেহ শের ছুইটি দৃষ্টাস্ত উদ্ধত করিলাম,_- 

সন্তাবণেহভরিএ রভে রজ্জিজ্জই তি জুততম্বিণম্‌। 

সত্ভাবন্নেহভরিতে রক্কে রজ্যত ইতি যুক্তমিদম্‌ ॥ 

-_গাথাসগুশতী, ১৪১। 
বন্ধবণেহত্ুহছিও হোই পরোবি বিণএণ সেবিজ্জস্তে]। 
বান্ধবন্নেহাভ্যধিকো। ভবতি পরোপি বিনয়েন সেব্যমানঃ ॥ 
- সেতুবন্ধ, ৩।২৮। 
উপরোক্ত, দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা গেল যে, পেহ শব্ধটি খাটি প্রাক্কৃত। সংস্কৃতি যেখানে শ্নেহ 
শবের ব্যবহার হুইয়। থাকে, প্রাককতে সেই স্থলে ণেহ শবের প্রয়োগ দেখা যান) সুতরাং 
প্রাকৃত ভাষা হইতেই যে এই শব্ধটিকে পদাবলী-স।ছিত্যে গ্রহণ কর! হইয়াছে, তাহাতে 
আর কোন সন্দেহ রহিল না । কিন্ত আপত্তি হইতে পারে ষে, প্রাকৃতে পেহ শব লিখিতে 
ধ-কারের ব্যবহার হয়, বাঙ্গালায় উহ! ন-কারে পরিণত হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তর 
দিতে হইলে আমাদিগকে এ স্থলে কয়েকটি অবান্তর কথার আলোচনা করিতে হুইবে এবং 
তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রাচীন হম্তলিখিত পুথির বানানের কথাও এখানে আসিয়া 
পড়িবে। 
ছই একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি লইয়! ধাঁহারা একটু নাড়াচাড়! করিয়াছেন, তাহারা 

সকলেই জানেন যে, প্রাচীন পুথির বানান বর্তমানে প্রচলিত বাঙ্গালার অস্থরূপ নছে। 
প্রচলিত বাঙ্গালায় শশী, শীষ, শেষ, শৃন্ত, শুন (ধাতু), শেজ স্থলে অনেক পুথিতেই সসি, 
সীস, সেস) স্থন, স্থুন (ধাতু), সেজ,লিখিত দেখা যান্র। অনেকে ইহু। লিপিকরের ভ্রম বলিয়! 
সহজেই ইহার একট! ভ্মীমাংসা! করিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্ত আমাদের মত এইক্প সিদ্ধান্তের 
অনুকূলে নহে। কেন না, অন্ভাবধি যেখানে যত বাঞজালা পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার 
কোন পুথির সহিতই বখন বর্তমান বানানের অবিকল মিল নাই, তখন বিশেষ ভাবে বিচার 





* হলগীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২ংশ, ৯ম মাসিক অধিষেশনে পৃঠিত। 


২৮৮ সাহিত্য-পরিষং-পন্তিক! [ ৪র্ঘ সংখ্যা 


মা করিয়া, সবল জিপিব কেই মুর্খ বজিয়া বিবেচনা করা! আমাদের ভায়-সজত মহন হয় না। 
পরমণ্দ্বাজ্পদ ভীযুক্ত বসম্তরঞন রায় বিদ্বতল্লভ মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত যে পুধিকে অনেকে 
চণ্ডীদাসের জীবিতকালে লিখিত বলিয়া অন্থমান “করেন এবং ফেহ কেহ যে পুথিকে 
চণ্তীদাসের শ্বহস্ত-পলিখিত বলিতেও কুষ্তিত নহ্কেন, সেই পুথিতেও যখন আমর এইরূপ বানান 
পাইতেছি, তখন ইহ1 লিপিকর-ভ্রম বলিয়! সিদ্ধান্ত কর! উচত কি না, সুধীগণ তাহার বিচার 
করিবেন। অবষ্ত লিপিকরগণ যে অন্রান্ত বা মূর্খ লোকে মোটেই পুথি লিখিত না, এ কণ! 
আমরা বলিতেছি না। প্রাচীন পুথিতে ভূরি ভূরি লিপিকরের ভ্রম দৃষ্ট হইবে এবং স্থানে 
স্থানে এন্সপ ভ্রমের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাতে কবির কবিত্ব পর্য্য্ত ক্ষণ হইগ়াছে। কিন্ত 
লিপিকরের ভ্রমের সহিত যদি আমর! প্রাচীন প্থির সমস্ত বানানই পরিবর্তন করিয়া দেই, 
তাহা! হইলে বোধ হয়, আমাদের প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করা হইবে না। কেন না, প্রাচীন 
বাঙ্গালার বানান কেবল সংস্কতের অনুরূপ ছিল না। 

আল পর্্যস্ত বঙ্গাক্ষরে লিখিত বঙ্গভাষার যে সকল প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রদাদ শান্্রী এম্‌ এসি আই ই মহোদয় কর্তৃক সংগৃহীত 
প্চর্য্যাচর্য/ বিনিশ্চয়* গ্রন্থ তন্মধ্যে সুপ্রাচীন । এই গ্রন্থের বানান-পদ্ধতি আলোচন! করিলে 
আমর! বুঝিতে পারি ষে, প্রাচীন বাঙ্গালার বানান প্রাকৃতের অনুরূপ ছিল এবং বঙগভাষা 
প্রাক্কত ভাষা হইতেই উৎপন্ন । পাঠকগণের অবগতির জন্ত উক্ত গ্রন্থ হইতে আমরা 
কয়েকটি শব নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। প্রাক্কতের সহিত বঙ্গভাষার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, 
ইহাতে তাহ1 বেশ স্পষ্ট বুঝ! যাইবে। 


* সাহিত্য-পরিষৎপত্রিক, ২২শ ভাগ, ২য় হংখা হষ্টধ্য। 


প্রাচীন বাঙ্গালা-- প্রাকত-_ 
সঅল সঅল 
গঅণপ গঅণ 
তিস্থবণ তিস্থঅণ 
ণিঅড় ণিঅড় 
নেউর ণেউর 
রঅণ রঅণ 
লজোঅ লো 
সীদ সীস 
তুহে রহ 
মু মহ 

- গই পই 
জউনা জউণ! 


সন ১৩২২] নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি ২৮৯ 


পরমশ্র্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু কর্তৃক সংগৃহীত স্বষ্চকীর্তডন নামক পুতে আমর : 
প্রার্কৃতের প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি। এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয়, প্রাচীন 
বঙ্গভাষার.বানান-প্রণালা প্রান্কতেরই অনুরূপ ছিল এবং বঙ্গভাষ। প্রধানতঃ প্রান্কৃত হইতেই 
উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাঃ প্রাচীন পুথির বানানকে লিপিকরের ভ্রম মনে করিয়। বর্তমান 
ীতি অনুসারে বিশুদ্ধ কর! আমাদের সঙ্গত বলিয়। মনে হয় না এবং এইরূপ শুদ্ধ করিতে 
বাইপ়াই প্রাকৃত “ণেহ” শব্দের প-কার ন-কারে পরিণত হইয়াছে, ইহাই আবাদের 
বিশ্বাস।* 

“লেছ” শব্টির মুল কি, এ সম্বন্ধে ইতঃপুর্ববে কেহ কোন আলোচনা করিয়াছেন কি ন 
বলিতে পারি না। করিয়া! থাকিলে৪ আমর! তাহা! অবগত নহি। সংপ্রতি প্রাচীন সাহিত্যের 
একনিষ্ঠ সেবক, পদ্াবলী-সাহিত্যে লব্বপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র রান এম্‌ এ মন্থাশয় 
এই শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি নুন্দর হৃদয়গ্রাহী আলোচনা! করিয়াছেন। পাঠকবর্গের 
অবগতির জন্ত নিয়ে সতীশ বাবুর আলোঁচনাটি উদ্ধত করিতেছি ১-- 

“প্রাচীন পুথির “ল” ও “ন+ অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য অতি সুন্। লিপিকরদিগের অগ্রশি- 
ধানে অনেক স্থলেই সেই সুক্ষ পার্থক্যুট রক্ষিত না হওয়ার “লঃ? ও “ন* অক্ষরের গোলযোগ 
হেতু পাঠ-বিক্লৃতির কারণ ঘটিয়াছে। 

“ল+ ও “কারের গোলযোগের সর্বপ্রধান দৃষ্টান্ত “নেহ+ ও “লেছ” শব্বঘয়। সংস্কৃত 
স্নেহ শব্ষের অপতভ্রংশ হইতে সিনেহ ও নেহ শব্ষ উৎপন্ন হুইরাছে। পদাবলি-সাহিত্োর 
হত্তলিখিত ও মুদ্ত্রিত গ্রন্থে “সুলেহ* ও “লেহ» শব্ষেরও বহুল ব্যবহার ছৃষ্ট হয়। বিভা- 
পতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "্ভুলেহ? ও “লেহ” শব অশুদ্ধ 
বিবেচনায় সর্বজই “সিনেহ” ও “নেহ” লিখিয়াছেন। আমারদিগের বোধ হয়, পসিনেহ+ ও 
“নেছ* ব্বপ ছুইটিই প্রাচীনতর। সাহিত্য-পরিষদ্গ্রস্থালয়ে রক্ষিত পদকল্পতরুর একখানা 
পুধিতে আমরা কোধায়ও 'লেহ+ বা “ন্ুলেছ” শব পাই নাই, উহাদিগের পরিবর্তে 'নেহ” ও 
'ুনেহ' পাইয়াছি। হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যেও “নেহ” শষ্জেরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; স্থৃতরাং 
লও ম অক্ষরের গোলযোগ হইতেই প্রথমে লেই ও সুলেহ শব ছুইটির উৎপত্তি হইয়াছে, 
ইহ! অন্গুমান করিলে অসঙ্গত হুইবে না। কিন্তু ভাষাতত্বের আলোচনা করিলে. এইরপ 
্রান্ত সান্ৃশ্তের (08159 ৪:0910£5 ) অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া! বার়। যে শব একবার ভাবায় 
চলিয়া! গিয়াছে, তাহা বুৎপত্তিসিদ্ধ না হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা অসম্ভব ।” ইত্যাদি। 

যুক্ত সতীশ বাবুর এই কথা যে সুন্দর ুকতিপূর্ণ, তাহাতে ফোন সনগেহ নাই। অনেক 
লিপিকর যে 'নেহ* শের স্থলে ল ও নএর সাদ্ৃষ্ভবশতঃ 'লেহ” লিখিয়া' খাকিবেন, তাহা 
কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন ন1। কিন্তু পদাবলী-সাছিত্যে এই শব্দটির অতিশয় বাল্য 
2 দি লন সহ হের ঈগল পে লাখছ। নি আাবরর 


হর খানম “ণ” স্থাছে * ০০ ৯ 
৩৭ 


২৯৪ সাহিতা-পরিষৎ-পত্তরিকা ( ৪র্থ সংখা 


দেধিয়া স্বতই মনে হয়, ইহার কোঁনও মূল থাঁকিলেও থাকিতে পারে, সমস্ত লিপিকর কি 
একটি শব্ধ সম্বন্ধে এতই ভুল করিয়াছেন? আঁর যে যে স্থলে লেহ শবের প্রয়োগ দেখা 
যায়, তথায় যেন লেছ শব্ধই বেশ সুন্মর সঙ্গত হয়। নিয়ে “লেহ* শের গুটিকয়েক 
দৃষ্টান্ত দিতেছি; 


“সেই কৃষ্ণ হয় অখিল শকতি 
এই কৃষ্ণরূপে দেহ1। 
এই কৃষ্ণ হয় গোকুল-জীবন 
যেই জন রাখে লেহা। ॥" 
--চত্তীদাসের পদাবলী, সাঁ-প সংস্করণ, ৩৯ পদ । 


ন্ুন্দরি, বেকত গোঁপত লেছা । 
বঞ্চিত আজ করণে নাহি পারবি 
সাথি দেয়ল তুয়া দেহা ॥ গ্রু ॥”--প-ক-ত, ২৩২ পদ । 


“তব জগত ভরি অঁকিরিতি এহ। 
রাধামাধব অবিচল-লোেছু ॥”- প-ক-ত, ২৩১ পদ। 


উদ্ধত দৃষ্টান্ত হইতে প্লেহ” শব্মের বেশ সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় এবং আরও 
অনেক গ্রন্থ হইতে এইরূপ ভুরি ভূরি প্রয়োগ দেখান যাইতে পারে। এখন কথ। 
এই যে. এইক্ূপ একটা বহুবিস্তৃত শককে কেবল লিপিকরের ভ্রমজাত বলিয়! হ্বীকার 
না করিয়া, উহার কোন মুল অন্ধদন্ধন কর! যার কি না, তাহাই বিবেচনীয়। 
বিস্তাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু যে সব স্থলে প্রর্ূপ প্রয়োগ 
পাইয়াছেন, তাহ! তিন্নি সমন্তই পরিবর্তন করিয়া “নেহ" করিয়া দিয়াছেন। পর্দকল্প- 
তরুর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু কিন্তু সে পথ অবলম্বন করেন নাই। তিনি নেহ 
ও বেহ উভয় প্রয়োগই রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, এ বিষয়ে সতীশ 
বাবুই উৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, ..কেন না, তিনি লেহ শবটিকে অপপ্রয়োগ 
বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিলেও উহার প্রাচীনত্ব বিবেচনা ' করিয়া, তাহাকে ত্যাগ কর! সঙ্গত 
বোধ করেন নাই। সতীশ বাবুর এই রক্ষণশীলতা *এবং তাহার এইরূপ আলোচন! 
হইতেই আমর! আজ এই শবটির মুলান্সন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার ম্থুযোগ পাইলাম। 
এ জন্ত সতীশ বাবুকে আমাদের আস্তরিক ধন্তবাদ জানাইতেছি। ্ ৰ 

আমাদের বোধ হর, “লেহ” শবের মুলাঙ্গসন্ধান এ প্রকারে না করিলেও চবিতে 
পারে। সাতবাহন-বিরচিত প্গাথাসগ্তশতী" নামক গ্রন্থ প্রার্কত-সাহিত্যের একথানি 
অভি চমৎকার বই। এ গ্রন্থে এবং প্রাকৃত অপরাপর গ্র্থে আমরা *লেহলা* 
বলিয়। একটি শব্ধ পাইয়াছি। উহার অর্থ--”লালসা”। 


সন ১৩২২ ]  নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি ২৯১ 


কহ তংপি তুই প পাঅং জহ সা আসন্দিআঞ বহুআম্‌। 

কাউ উচ্চবচিঅং তুহ দংসণলেহুলী।' পড়িআ। ॥ 

কথং তদপি ত্বয়। ন জঞাতং বথ। স1 আসন্দিকাঁনীং বহুনাম্‌। 

কুত্বা! উচ্চাবচিকাং তৰ দর্শনলালসা। পতিতা ॥ 

-_গাথাসগুশতী, ৭৯৭। 
অমরদিংহ তাহার কোষে লিখিয়াছেন,--“কামোইভিলাযন্তর্যশ্চ স মহাল্লালসা।” লালসা 

অর্থে অতিশয় আকাজঙ্কা। মেদিনীকোষে লালস! শবের অর্থ লিখিত হইয়াছে--ওৎস্ৃক্য। 
হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,--দোহদং দৌহ্বদং শ্রন্ধা লালসা।” সুতরাং এই লেহল! শবের 
লা-লোপে “লেহঃ 'বা ল-লোঁপে “লেহা” উপরিকধিত যে কোন অর্থে পদাবলী-সাহিতত্যর 
লেহরূপে ব্যবহৃত হুইতে পারে বলিয়া আমাদের বোধ হয়। চওীদাসের পদ্দাবলীর এক 
স্থলে আছে, 


সে হেন নাগর গুণের সাগর 
জগৎ ছল্লভ লেহ!। 
ভু হেন নাগরী প্রেমের আগরী 


| কেন বাড়াইলি লেহা ॥” 
উপরিবিখিত পদাংশের যে ছই স্থলে লেহ শব্ধ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ 
হয়, লালসা শব্দের কথিত অর্থ অসঙ্গত হইবে না। সখী কহিতেছেন,_সেই গুণের 
সাগর নাগর শ্রীকৃষ্ণ, ধাহাকে আকাজ্! করা! জগতের ( অগছাসীর ) পক্ষে ছুল্লভ, তুমি 
প্রেমিকার অগ্রগণ্য! নাঁগরী হইয়া! কেন তাহাতে অভিলাষ বাঁড়াইলে? এই ওৎনুক্য, 
অভিলাষ, আকাঙ্জা এবং শ্রদ্ধা অথথ হইতেই পরে পদ্দাবলী-সাহিত্যে ন্গেহ, শ্লীতি ও 
প্রেম অর্থে "লেহ” শব্দের ব্যবহার হই! থাকিবে, এরূপ বিবেচনা করা, বোধ হয়, 


অস্ত হইবে না । 
ক্ীতারা প্রসঙ্গ ভট্টাচার্য 


ুশ্রুতে ধর্মাভাব* 


আযুর্কেদে কেবল শারীরিক বিষয় লইয়াই সমুচিত উপদেশ প্রদত্ত হইবে, ধর্ম 
চরণের কোন কথা ইহাতে কেন থাকিবে, এইক্ুপ প্রঙ্ে সনাতন ধর্মবিশ্বাস 
অব্ন্থনফারী কোন ব্যক্তিরই আস্থা! থাকিতে পারে না। কারণ, খবিগণ জাুর্কেদশীস্তেও 
পরলোকের প্রতি বিশ্বাম রাখিতে ও আস্তিকতা। অবলম্বন করিতে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ, 
করিয়। গিয়াছেন। চিকিৎসাশান্তেও এই জন্তই পদৈব”গ ও ০মাচুষ” এই উজ গুরুকে 
চিকিৎসার উল্লেখ কর! হইয়াছে । সাধারণতঃ যে সকল গুঁধধ ব্যবহার করিয়া রোগ 
প্রতীকার কর! হইয়া থাকে, তাহাই “মান্থষ" চিকিৎসা; আর রোগের প্রতীকারের 
জন্ত যে শান্তি ও শ্বস্ত্যয়নাদি দৈব বিধান ক্কৃত হইয়া থাকে, আমুর্কেদ শাস্ত্রে তাহাই 
“দৈব” চিকিৎসা বলিয়া! অভিহিত হইয়াছে । 

যাহা হউক, প্রাচীন আমুর্বেদ-সংহিতাঁতে যেরূপ ধর্ভাবের উন্মেষ দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহার পরিলোচন! দ্বার! প্রাচীনগণ কিরূপ প্রক্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন, ধর্মে ও কর্ণ 
তাহাদের কিরূপ মতি ও গতি ছিল, তাহ! বুঝিতে পারা যাইবে । বর্তমানের এই নিবিড় 
অধর্ধসঙ্কট যুগে আয়ুর্বেদ শান্ত্রের এই ধর্মভাবও কথঞ্চিৎ আলোচন! হুওয়া সর্বতোভাবে 
সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। : 

১। আয়ুর্ধেদের অপৌরুষেয়ত্ব 

বেদের স্তর আধুর্কেদ সর্বাগ্রে চতুম্থ্ধ ব্রহ্ধ! কর্তৃকই অভিব্ক্ত হয়। ভগবান্‌ 
ধরস্তরি এ বিষয়ে শ্বশিষ্য নুশ্রতকে বলিতেছেন, 

“ইহ খবাযুর্বেদো নাম যছুপাঙ্গমথ্ববেদন্তানুৎপাঞ্ৈব প্রজাঃ প্লোকশতসহত্রমধ্যায়সহত্রঞ্চ 
স্বতবান্‌ ম্বযস্তূঃ। ততোবন্লাযুষ্ট ম্লমেধন্বধণাবলোক্য নরাণাং ভুয়োহ্ধা গ্রণীতবান্‌।» 

| (১৭ সুজ) 

আয়ুর্বেদ অধর্ববেদের উপাঙ্গ। প্রজ! ৃষ্টির পূর্বেই ভগবান্‌ শ্বরস্ূ ব্রন্মা এক 
সংহিত। প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই আদিসংহিতাতে এক লক্ষ প্লোক ও এক সহ 
অধ্যায় বর্তমান ছিল। তাহার, পরে মন্ুষ্যের অল্লাযু বিবেচনা করিয়া, ব্রহ্ধা স্বীর এ 
স্বৃহৎ সংহিভাকে শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্তা, কৌমারভূত্য, বিষতন্্, 
রসায়নতন্ত্র ও বাজীকরণতন্ত্র এই আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন । 

ধন্বস্তরি আযুর্বেদের গুরুপরম্পরার সমুল্পেখ করিয়া! বলিতেছেন,-. 

গ্রক্ধা প্রোবাচত ততঃ প্রব্জাপতিরধিজগে, তন্মাদশ্বিনৌো, অশ্বিভ্যামিন্তঃ, 
ইজাদহম্‌।”--( ১অ+ সুত্র” ) | 
- * হদীয-সাহিত্য-পন্দিষদের ২ংশ, এম মালিক অধিবেশনে পঠিত । 


২৯৪ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [৪ সংখা 


সর্বপ্রথমে লোকগুযু ব্রন্ধা! কর্তৃক আহুর্কেধ উপনিষ্ট হয়। ন্ষার নিকট হইতে 
প্রজাপতি দক্ষ আমঘুর্যেদ অধ্যয়ন করেন। দক্ষ হইতে অরিনীকুমারঘয়, দেবরাজ উত্তর 
তাহাদের নিকট হইতে এবং আমি (ধ্বস্তরি) ইন্দ্রের নিকটে আহুর্কোদ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম । 


২। আ.যুর্ধেদপাঠে পুণ্যসঞ্চয় ও ইন্দ্রলোকপ্রাপ্ডি 


প্্বয়ভূব! প্রোক্তমিদ্ং সনাতনং পঠেদ্ধি যঃ কাশিপতি প্রকাশিতম্‌। 
স পুণ্যকর্ত্া ভূবি পৃজিতে। নৃপৈরন্ুক্ষয়ে শক্রদলো কতাং ব্রজেৎ ॥*__(১অ* সুগ্র-) 
সনাতন আমুর্ষেদশাস্ত্র সর্ব প্রথমে লোকগুর শয়ন ব্রদ্ধা প্রকাশ করেন। কাশীপতি 
ধ্বস্তরি পরম্পরাক্রমে তাহার প্রচার করেন। এই আফুর্কেদশান্ত্র যিনি অধায়ন করিবেন, 
সেই ব্যক্তির অক্ষয় পুণ্য সঞ্চিত হইবে; তিনি রাজগণ কর্তৃক স্ুপুঙ্জিত হইবেন এবং নিজের 
দেহাঁবসানে পরলোকে ইন্ত্রলোক গ্রাপ্ত হইষেন | 
অন্তর দেখ যায়,-- 
*সহোতরং হোতদধীত্য সর্বং ব্রাহ্মাবিধানেন যথোদিতেন। 
ন হীয়তেহ্্থাম্মনসোহভ্যুপেতাদেতদ্চো ব্রাঙ্গ্যমতীব সত্যম্‌ ॥* (৬৬ অ” উত্তর?) 
ব্রহ্মা যেরূপ অধ্যয়ন-বিধির প্রবর্তন করিয়াছিলেন, ষে ব্যক্তি তাহা সম্যকৃরূপে পরিপালন- 
পুর্ববক উত্তরতন্ত্র সছিত এই সমগ্র সুশ্রত-সংহিতা অধ্যয়ন করিবেন, তিনি নিজ সাত্বিক 
প্রকৃতির প্রলা অনুসারে যেরূপ কর্ধের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃভ হইবেন, তাহাই 
স্থস্মপন্প হুইবে )--কারণ, এই গ্রন্থমধ্যে অন্রাস্ত সত্য ব্রহ্মার বাকাসমূহই উপনিবদ্ধ 
হইয়াছে। 
৩।, দীক্ষাবিধি 
অধ্যয়ন-বিধির ব্যবস্থা প্রণয়নেও নুক্রত সনাতন বেদোক্ত অন্ুশাদনেরই অনুসরণ 
করিয়াছেন। যথা )-- 
প্রান্ষণ-ক্ষতিয়-বৈশ্তানামন্ততমং ৯ ১ ৯ ভিষক্‌ শিফ্যমুপনয়েৎ। " 
উপনয়নী়স্ত ত্রান্দণঃ গ্রশস্তেষু ভিথিকরণমুহূর্তনক্ষব্রেযু প্রশস্তায়াং দ্িশি গুচৌ সম দেশে 
চতুর্হস্তং চতুরত্রং স্থিলমুপলিপ্য গোময়েন দর্ভৈঃ সংস্তীর্ধ্য পুশ্পৈলণজভত্তৈ রত্বৈশ্চ দেবতাঃ 
বিপ্রান্‌ ভিষশ্চ ততোঙ্লিখ্যাত্যক্ষ্য চ দক্ষিণতো। 'বঙ্গানং স্থাপরিত্বাগ্রিমুপসমাধাক় '. 
" হৌমিকেন বিধিনা শ্রবেনাজ্যাহতীনুহনাৎ। সপ্রপবাভি্ম! হাবযা্ৃতিভিত্তঃ প্রতি- 
ই স্বাহাঁকারঞ কুর্যযাৎ।” ( ২ অ” সুত্র* ) রি 
ভিষক্‌, ত্রাহ্মণ, ক্ষজিয় ব! বৈশ্টকুলসভভূত যঘোচিত গুণসম্পন্ন শিষ্যকে আমোদ শিক্ষার 
জন্ত দী্গা প্রধান করিবেন । কিন্তু স্বেচ্ছাচারে দীক্ষ। প্রদান কর! চলিবে না )--অধ্যয়ন- 
বিহিত তিথি, করণ, মুহূর্ত, লক্ষ ও দিক্‌ গ্রশত্ত হুওয়! চাই। তাহার পরে বৈদিক বিধান 
অহছসারে হথাবিহিত সথঙ্িল, গোময়, দর্ত, পুষ্প, লাজ, তত্ত ও রগ্ব প্রভৃতি দ্বারা দেবস্তা, 
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রক্ষণ ও .ভিষগগণের অর্চনা করিতে হইবে। বথাবিধানে সমিধাদি গ্রহণপূর্বক প্রণব 
উচ্চারণে বেদবিছিত হৌম-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হুইবে। 
অধিকস্ত গুরু ও শিষ্য উভয়েই অগ্নি সাক্ষী পূর্বক শপথ গ্রহণ করিবেন। শিষ্য কাম ও 
ক্রোধাদি পরিত্যাগপুর্ব্বক সত্যব্রত অবলম্বন করিবেন; দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, মিত্র, সন্নাসী ও 
শরণাপন্ন ব্যক্তিগণকে নিজের ওঁধধ দ্বারা নীরোগ করিবেন? কিন্তু পাঁপকার্যে সমাসক্ত 
লোকের রোগ প্রতীকার করিয়া, এ জগতে পাপ অনুষ্ঠানের সাহাধ্যকারী হইবেন ন | 


৪ | অধ্যয়নের বিধি ও নিষেধ 


শকৃষ্েহ্টমী তন্লিধনেহহনী দ্বে কষ্েতরেহপ্যেবমহদ্ধি সন্ধাম্। 
অকালবি্যৎস্তনয়িত্ব ঘোষে স্বতন্ত্র ্ক্ষিতিপব্যথান॥ 
শ্মশানযানাস্ততনাহবেধু মহোৎদবৌংপাতিকদর্শনেষু। 
নাধ্যেয়মন্তেযু চ যেযু বিপ্র নাধীয়তে নাশুচিন! চ নিত্যম্‌ ॥” 
(২ অ*সুত্রং ) 
কৃষ্ণ ও গুরু উভয় পক্ষের অষ্টমী, পঞ্দশী (অমাবাস্ত! ও পূর্ণিম! ), ত্রয়োদশী ও চতুর্দশী 
তিথিতে, দিনের উভয় সন্ধ্যাতে, অকাল-বিছ্যুৎ উন্মেষে, অসাময়িক মেঘগর্জনে, পারিবারিক 
বিপত্তিতে, রাজ্যের ব| বাঁজার কোন বি্ন উপস্থিত হইলে, শ্মশানতূমিতে, কোননপ যান 
আরোঁহগে; বধ্যভূমিতে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইন্ত্র, কুবের, মদন ও কৌমুদ্বী প্রভৃতি 
মহোৎসব ব্যাপারে, ধূমকেতু বা উক্কাপাত প্রভৃতি উৎপাত প্রাহভূতি হইলে এবং সর্বথা 
_ অগুচি অবস্থায় অধায়ন করা নিষিদ্ধ। অধিকস্ত এতগ্তি্ন অন্ত যে সকল দিনে ক্রাক্ষণগণ 
অধ্যয়ন করেন না, সেই সকল দিনও অনধ্যায় বলিয়া আফুর্কেদ শাস্ত্রে পারগণিত 
হইয়াছে। 
৫। রক্ষাকম্ম 


স্থুশ্রুতে রোগীর রক্ষাবিধানের জন্ত যে শ্লোক গুলি উপনিবন্ধ দেখা যায়, তৎপাঠেও ইহার 
দৃঢ় প্রতীতি হয়, গ্রাচীন কালে কোন কর্্মই ধর্মের ছায়া-বিবর্জিত করিয়া ক্কৃত হইত না। 
আর্ধগণ প্রত্যেক কার্ষেই ধর্মের সংশ্রব রাথিয়! [গয়াছেন, তাহার! এক ব্রহ্গ দ্বারাই এই 
নিখিল ব্রহ্মাগ্মণ্ডল পরিব্যাণ্ত দেখিয়াছেন এবং সেই ব্রদ্ষেরই বিভিন্ন শক্তিকে দেবতা- 
বিশেষরূপে পরিগণিত করিয়! পৃথকৃ পৃথক্‌, কাধের সম্পাদকরূপে পরিবর্ণন করিয়াছেন) 
বাস্তবিক কিন্তু নিধিল ব্রহ্ধাণ্ডের 'যাবতীর শক্তিসমূহেই সেই অদ্বিতীয় ব্রদ্দেরই পূর্ণ সতার 
স্ফুরণ তাহার! প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিগাছেন। 
হুঞ্জতের রক্ষা-মন্ত্রগুলি এই ১ 
“কৃত্যানাং প্রতিধাতার্থং তথা রক্ষোভয়ন্ত চ। 
রক্ষাকর্ণ করিষ্যামি বন্ধ তদহ্মস্ততাম্‌॥ 
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নাগাঃ পিশাচ গন্ধর্বাঃ পিতরো যক্ষরাক্ষসাঃ ৷ 
অভিদ্রবন্তি যে যে ত্বাংব্রন্ধাা ঘ্বন্ত তান্‌ সদা ॥ 
পৃথিব্যামস্তরীক্ষে চ যে চরন্তি নিশাচরাঃ। 
দিক্ষু বাস্তনিবাসাশ্চ পান্ত ত্বাং তে নমস্তৃতাঃ ॥ 
পান্ধ ত্বাং মুনঞে। ব্রাহ্মা! দিব্যা রাজর্যরস্তথ| | 
পর্বতাশ্চৈব নগ্তশ্চ সর্ববাঃ সর্বেহপি সাগরাঃ ॥ 
অশ্্ী রক্ষতু তে জিহ্বাং প্রাণান্‌ বাযুস্ততৈব চ। 
সোমে ব্যানমপানং তে পর্জন্তঃ পরিরক্ষতু ॥ 
উদানং বিছ্যুতঃ পাস্ত সমানং স্তনয়িত্ববঃ | 
বলমিন্ত্রো বলপতিমহুম'ন্তে মতিং তথা ॥ 
কানাংস্তে পাস্ত গন্ধর্বাঃ সত্বমিন্রোইভিরক্ষতু। 
প্রজ্ঞাং তে বরুণ রাজা সমুস্তো নাভিমণ্ডলম্‌ ॥ 
চক্ষুঃ সুর্যো দিশঃ শ্রোত্রে চন্দ্রমাঃ পাতু তে মনঃ। 
নক্ষতরাণি সদ! রূপং ছায়াং পাস্ত নিশান্তব ॥ 
রেতত্বাপ্যায়য়স্ত্যাপো রোমাণ্যোষধয়ন্যথা | 
-আকাশং থানি তে পাতু দেহং তব বন্থুদ্ধরা ॥ 
বৈশ্বানরঃ শিরঃ পাতু বিষুস্তব পরাক্রমম্। 
পৌরুষং পুরুষশ্রেষ্ঠো ব্রহ্গাত্মানং গ্রবে! ভ্রবৌ 1 
এতা। দেছে বিশেষেণ তব নিত্যা ছি দেবতাঃ। 
এতাত্বাং সততং পাস্তদীর্ঘমাযুরবাপ.হি ! 
স্বস্তি তে ভগবান ব্রহ্ধ! স্বস্তি দেবাশ্চ কুর্ববতাম্‌। 
স্বস্তি তে চন্দরসুর্য্যা৷ চ স্বস্তি নারদপর্ব্বতো। ॥ 
্বস্তাগ্লিশ্চৈব বাযুশ্চ শ্বম্তি দেবাঃ সহেন্জগাঃ ॥ 
পিতামহস্কতা রক্ষা স্বস্ত্যাযুর্বর্ধতাং তব। 
ঈতয়ন্তে গ্রশাম্যন্ত সদা ভব গতবাথঃ ॥ 
ইতি ম্বাহ! ॥” (৫ অ” ৃত্র* ) 
প্রাচীন যুগে চিকিৎসকের কর্তব্য সাধারণ--নিতান্ত.বাবসায় মাত্র ছিল না। রোগের 
যন্ত্রণায় পরিপীড়িত মুহ্মান ব্যক্তিকে চিকিৎসক পিতার সভায় এই সফল বৈদিক মন্ত্রের ছার! 
আশ্বস্ত করিয়া তাহার রোগের ছুর্বিসহ ফ্লেশসমূহ বিদুরিত “করিতে কদাচ পরাধুখ হইতেন 
না। চিকিৎসক ফেবল রোগের ব্যবস্থা করিয়াই নিজে রোগীর দায় হইতে পরিমুদ্ত হইলেন, 
এইরূপ ভাবিতেন ন! ১ বাহার সহিত সকলের অন্তিত্ব, সেই পরমন্রহ্ধ পরমেশ্বরের প্রত্যেক সভার 
প্রতি রোগীর প্রকৃত ন্ধার উৎপাদন পূর্বক তাঙীর দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ বলের 
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পরিবর্ধনেই তিনি একান্ত প্রয়াস পাইতেন। এই অমৃতকল্প আর্য বিধানের অমোধ ফলে 
ঈশ্বরের প্রতি আস্ম-সমর্পণ করিয়া, সম্পূর্ণ সন্বগুণ অবলদ্বনপূর্ব্বক, বাম্তবিক পক্ষে রোগ- 
পরিক্রিষ্ট ব্যক্তিও আশাতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হইতেন $- ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়। সন্ত সঁ্ভই 
তাহার ব্যাধির ভীষণ আক্রমণ বিদুরিত হইয়! যাইত। উত্তরকালেও চিকিৎসকমণ্ডলী এই 
বৈদ্দিক রক্ষামন্ত্র বার! পীড়িতের ব্যাধিনিবারণে পরাজ্ডুখ হয়েন নাই। অধুনা যেন ধর্মের 
সহিত মানবের সকল বন্ধনই পরিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়িয়াছে। সর্বত্র এ্রহিক তামণিক স্বার্থ 
লিদ্ধির ব্যাপারই পরিলক্ষিত হয়। ধর্্মপথ সুদুরে অপসারিত হইতেছে। 

লোক-চক্ষুর অগোচরেও কত শক্তি বর্তমান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; স্ব শ্ব প্রক্কতি- 
বশে সেই শক্তিনিচয়ই দেব, দানব, ষক্ষ, রাক্ষস ব1 পিশাচক্জপে বর্ণিত হইয়াছেন। দেব- 
প্রক্কৃতি ক্র আচরণসম্পন্ন নহেন, সুতরাং তাহাদ্দিগের হইতে জীবগণের মঙ্গলই সংসাধিত 
হইয়া থাকে । কিন্তু দানব, ক্ষ, রাক্ষদ বা পিশাচ প্রভৃতি ক্র ও হিংসা-প্রকতিপরায়ণ, 
স্থতরাং লোক-লোচনের অন্তরালে ইহাদের দ্বারা জীবগণের নানারূপ অকল্যাণ সংঘটিত হুইয়! 
থাকে 7) এই জন্তই দেই সকল নিবারণের জন্ত প্রাচীন বৈদিক যুগে এই রক্ষা বিধানের 
অনুষ্ঠান। 

রক্ষা -মন্ত্র গুলির মন্দ এই ১--আভিচারিক প্রতিঘ।ত বা রাক্ষস প্রভৃতির ভয় হইতে তোমার 
রক্ষা-কর্থের অনুষ্ঠান করিতেছি-)ত্ন্ধা! কর্তৃক সেই রক্ষাকর্শ অন্থমোদিত হউক । 

নাঁগ, পিশাচ, গন্ধরর্ব, পিতৃগণ, যক্ষ বা রাঞ্ষসগণ-_াহারা তোমার প্রতি আক্রমণ করিতে 
পারেন, ব্রহ্গা প্রভৃতি দেবগণ তোমার সেই আপৎ বিনাশ করুন। 

পৃথিবীতে, অস্তরীক্ষে, দিকূসকলে বা বাস্তগুহে যে সকল নিশাচর বাস করেন, তাহা" 
দিগকে নমস্কার করিতেছি, তাহার! সকলেই প্রসন্ন হুইয়! তোমাকে রক্ষ/ করুন। 

ব্রচ্মধিগণ, দিব্যধিগণ, রাজধিগণ, পর্বত, নদী ও সাগরসকল তোমাকে রক্ষা করুন । 

অগ্নি জিহ্বা, বাছু প্রাণ, সোম ব্যান, পর্জন্ত অপান, বিছ্যৎ উদান, মেঘ সমান, বলপতি 
ইন্দ্র বল ও সত্ব, মন্থু মন্তান্বয় এবং মতি, গন্ধর্বগণ কাম, রাজ। বরুণ প্রজ্ঞা, সমুক্র নাভিমণ্ডল, 
হুর্ধ্য চক্ষু, দিকৃসকল শ্রবণেন্দ্রির, চন্দ্র মন, নক্ষত্রগণ রূপ, রাত্রি ছাঁয়া, জল রেতঃ, ওযধিসকল 
রোমাবলি, আকাশ ছিদ্র-সকল, পৃথিবী শরীর, বৈশ্বীনর শির, বিষুঃ পরাক্রম, পুরে 
(নারায়ণ ) পৌরুষ, ব্রহ্মা আত্মা এবং গ্রব ত্র রক্ষা করুন। 

. “বাহাদের নাম উল্লিথিত হইল, সেই সম্দয় দেবতাই তোমার শরীরে নিত্য অবস্থান, 

করিয়া থাকেন। "ইহারা সর্বদাই তোমাকে পালন করুন এবং তুমি দীর্ঘায়ু লাভ কর। 





* বিশ্বরূপ বিষুর অবযধীভূত কোন্‌ দেবত। কোন্‌ ইন্র্িয়ের অধিষ্ঠাতা, তাহ হশ্রুতে এইরূপে অভিব্য্ত 
হইনাছে ;-'“অথ বুদ্ধেত্রপ্গ!। অহক্কারস্োখরঃ | মনসশ্চন্রমাঃ। দিশঃ শ্রোতন্ত। ত্বে। বাযুঃ। শুর্ধাশ্চক্ুষোঃ। 
রসমস্যাপঃ । পৃধ্। আপদ্য। বচোহগ্রিং। হত্তয়োরিজ্রঃ। পারকোর্ববিকুঃ | পায়োর্শিত্রং। প্রজাপতিকপন্থস্য।” 

(১ অঃ লারীক়) 
৮ 


২৯৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা] . [ ৪্থ সংখ্যা 


ভগবান রা, চঞ্জ, হৃর্যয, নারদ, পর্বত, অগ্নি, বাধু ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তোমার 
মঙ্গল করুন। 

পিতামহ ব্রহ্! কর্তৃক যে রক্ষাবিধাঁন জীবগণের ম্জগল সাধন জন্ত অনুঠিত হইয়াছিল, 
তোমার আরোগ্য লাভার্থ সেই রক্ষা-কর্শ্ কৃত হইল )--অতএব তোমার মঙ্গল হউক, 
তোমার আমু বৃদ্ধি গ্রাপ্ত হউক, তোমার সকল প্রকার বাধা ও বিস্তর দুরীভূত হউক এবং 
তুমি সতত ব্যথাশূন্ত হইয়া থাক। 

বেদাত্মক মন্ত্র ্বারা তোঁমার রঙ্গাবিধান অনুষ্ঠিত হুইল, ইহা হইতে কোন অভিচার ঝ 
ব্যাধিনিবন্ধন তোমার কোন ভয় থাকিবে না, নিশ্চয় জানিও। আমি তোমার যে রক্ষা! বিধান 
করিলাম, ভাহ1 হইতে তুমি দীর্ঘ আসুঃ প্রাপ্ত হও । 


৬। আযুর্ধবর্ধক সন্নীতি 


সন্লীতির উপদেশ স্ুশ্রতে অনেক আছে । এ স্থলে কিঞ্চিৎ উল্লেখ কর! গেল )-- 
”ন দেবব্রাঙ্গণ-পিতৃ-পরিবাদাংশ্চ, ন নরেন্দ্র-দ্বিষ্টোন্সভ্র-পতিতবক্ষুত্র-নীচাচারান্থপাসীত |” 
(২৪ অন চিকিৎসা") 
দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের নিন্দ। করিতে নাই। রাঁজার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন, উন্মস্, 
নিজের সদ্দাচার হইতে পরিভ্রষ্ট, জাতিতে হীন বা অসৎকর্মে সমাসক্ত ব্যক্তিবর্থের সঙ্গে কখনও 
মিলিত হওয়া উচিত নহে। 
“দেব-গো-ব্াঙ্গণ-চৈত্য-ধ্বজ-রোগি-পতিত-পাপকারিন।ঞ ছায়াং নাক্রমেত ।” 
(২৪ অ+ চিকিৎসা” ) 
দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, শ্মশান-ৃক্ষ, পতাকা, রোগী ব! পাপাহুষ্ঠটানপরায়ণ ব/কির ছায়া 
অতিক্রম করিতে নাঁই। 
“সততাধ্যয়নং বাঁ?ঃ পরতস্ত্রাবলোকনম্‌। 
তদ্বিস্তাচার্ধ্যসেব! চ বুদ্ধিমেধাকরে! গণঃ ॥ 
আয্ুষ্যং ভোজনং জীর্ণে বেগানাঞ্চাবিধা রণম্‌। 
্রঙ্মচর্য্যমহিংস! চ সাহসানাঞ্চ বর্জনম্‌ ।*-_-(২৮ আ” চিকিৎসা”) 
নিরস্তর সৎশান্ত্রের অধ্যয়ন, বাদ (পরমতের' খণ্ডন পূর্বক নিজের স্তারানুমোদিত মত 
সংস্থাপন), ভার, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদাস্ত ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শান্ত্রাস্তরের অনুশীলন এবং 
তত্ব বিদ্ভাভিজ্ঞ আচার্ধ্যগণ্ের সহবাঁস, এই সমুদয় বুদ্ধি ও মেধাবর্ধক দদৃগুণ। অধিকস্ত 
ভুক্ত ভ্রব্য পরিপক হইবার পরে আফুর্কর্ধক ভ্ত্রব্য ভোজন কর!, মল ও মুত্রাদির বেগ ধারণ না 





বকা বুদ্ধির, ঈখর অহকারের, চত্তর মনের, দিকৃপকল শ্রবপেজিয়ের, বায়ু ত্বকের, কূর্যয চক্ষুত্বয়ের, সলিই 
রসনেজিয়ের, পৃথিবী আগ ই্রিয়ের, মিঅদেবতা ওহোর এবং প্রগতি উপস্থ ইন্রিয়ের অধিপতি । 
বেষান্ব প্রভৃতি অধ্যারশান্েও এই়ণ ইজিয়াদির অধিষাত্‌ 7েবগণের পনিবর্ণনা আছে। 


সন ১৩২২] স্থশ্রুগতে ধর্মমভাঁব ২৯৯ 
করা, ইন্জ্রিয সংযম, অহিংসা এবং নিজের দুর্বলতা ঝুঝিতে পারিয্না বলবানের সহিত মঙ্ল- 
দ্ধ প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত না হওয়া) এই সকল বিধির সম্যক পরিপাঁপনে আয়ুর বৃদ্ধি হইয়া 
থাকে। 
৭। দৈবব্যপাশ্রয়-চিকিৎ দা 
ধর্শাস্ত্রের অনুশাসন গ্রহণপুর্বক ওউধধ ব্যবহারের বিধানও আফুর্কেদে প্রদত্ত হইয়াছে। 
এ স্থলে কিছু উল্লেখ করা গেল। 
তৈশ্-বিশেষ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া ব্যবহার প্রসঙ্গে উক্ত হুইয়াছে +-- 
“মজ্জসার মহাবীর্য্য সর্বান্‌ ধাতুন্‌ বিশোধয়। 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পাঁণিত্বামাজ্াপয়তেইচ্যুতঃ ॥--(১৩অ” চিকিৎস।” ) 
হে মঙ্জসাঁর মহাবীর্য্য তৃবরক, * তুমি এই পীড়িত ব্যক্তির রস ও রক্তাদি সকল ধাতুকে 
দোষপরিশূন্ত কর) শঙ্খ, চক্র ও গদাপাণি অচ্যুত নারায়ণ তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছেন। 
অন্তত্র আযুঙ্কামীয়ে দেখা যায় ঃ-- 
_ পমন্ত্রোবধসমাধুক্তং সংবৎসরফলপগ্রদম্। 
বিন্বস্তয চুর্ণং পুষ্যে তু হতং বারান্‌ সহত্রশঃ ॥ 
শ্রীন্ুক্তেন নরঃ কাল্যে সম্থবর্ণং দিনে দিনে । 
সর্পিম ধুযুতং লিহাদলক্্ীনাশনং পরম্‌ ৪*--( ২৮ অ” চিকিৎসা”) 
মন্ত্ধার৷ অনুপ্রাণিত যথোপযুক্ত ওষধনহ বিব্বচুর্ণ এক বৎসর পধ্যন্ত সেবন করিবে। পুষ্যা 
নক্ষত্রে খগবেদোক্ত শ্রহত্ত,__ 
“হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতভ্রজাম্‌। 
চন্্রাং হিরঘানীং লক্ষমীং জাতবেদে! মমাবহ ॥৮--ইত্যাদি 
ঘর! সহ বার অভিপৃত করিয়া! তদনন্তর স্ব্ণভন্ম সহ স্বত ও মধুযোগে এই বিচরণ সেবনে 
আয়ুর্বৃদ্ধি হইবে। 
প্রসিদ্ধ সোমরসার়নযোগের অভিমন্ত্রণে উক্ত হুইয়াঁছে )-- 
“মহেন্দ্র-রামকষ্ণানাং ব্রাহ্গণাঁনাং গবামপি। 
- তপস। তেজস! বাপি প্রশাম্যধ্বং শিবার় বৈ ॥*-_(৩*অ” চিকিৎসা” ) 
মহেজ্জ, রাম, কৃষ্ণ, ত্রাহ্মণগণ ও গো-সকলের তপঃ ও তেজঃপ্রভাবে তোমরা! মঙ্জলদার়ক 
হইয়া রোগ দুর কর। | র 
, অপশ্মার রোগ” আরোগ্য বিধাঁনার্থ দেখিতে পাওয়! যার )-- 
“পুজাং রুত্রন্ত কুবর্বাত তদ্গণানাঞ্চ নিত্যশঃ1-_-( ৬১ অ* উত্বর* ) 
* জপন্মীর রোগ হইতে আরোগ্য লাতের জন্ত প্রমখগণের সহিত কত্রের তত অর্চন। 
করিষে। , 


% ভুক, কুধান্ত ( কলাই ) বিশেষ, জমীর়। উহার ফলেন সস তৈল ডর হ়। | ( হত ্্য ) 





৩৪০ -. সাহিত্য-পরিষৎপন্রিকাক  . [ধর্ধলংখা 
যে যোগে কোন মন্ত্রের সমুল্লেখ নাঁই, সেখানে কি করিতে হইবে 1-- 
| “ত্র নোদদীরিতে। মন্ত্রো যোগেঘেতেযু সাধনে ৭ 
শব্বিতা তত্র সর্বত্র গায়ত্রী ব্বিপন্দী ভবেৎ 8*--( ২৮ অং চিকিৎসা ) 
যেখানে যোগবিশেষে কোঁন মন্ত্রের পৃথকৃভাবে উল্লেখ নাই, তাহার সর্বত্রই প্ত্রিপদী 
গায়ত্রী” দ্বারা ওধধকে অনুপ্রাণিত করিয়া তৎপরে ব্যবহার করিতে হইবে। 


৮| গ্রহোৎপত্তি 
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই শিগুগণের যে সকল ব্যাধি * উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা 
গ্রায়শঃ গ্রহগণের গীড়নবশতই ঘটিয়া থাকে, প্রাচীন আমুর্কেদশাস্ত্রে এইকপ কথিত 
হইয়াছে । কিরূণে সেই গ্রহগণের উৎপত্তি হইয়াছে ;-_- 
“এতে গুহন্ত রক্ষার্থং কৃত্তিকোমাগ্রিশুলিভিঃ 
সুষ্টাঃ শরবনস্থস্ত রক্ষিতন্তাত্মতেজসা ॥*--(৩৭ অ+ উত্তর" ) 
*  প্রনিদ্ধি আছে, কান্তিকেয় শরবনে নিজের তেজঃ প্রভাবে রক্ষিত হইলেও রৃত্তিকা, অগ্নি, 
উম! ও মহেশ্বর ইহীর! সকৈই ন্েহবশতঃ তাহার রক্ষার জন্ত স্বন্ন প্রভৃতি গ্রহ্গণের সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন । 
যখন বয়োবৃদ্ধির সহিত আর টিন রক্ষার কোন প্রয়োজন রহিল না, তখন কাত্িকেনর 
কর্তৃক অন্তরুদ্ধ হইয়া! মহাদেব স্বন্দ প্রভৃতি গ্রহগণকে তাহাদের বক্ষ্যমাণ জীবিকার উপরি 
বলিয়! দিয়াছিলেন $-- ্‌ 
 পকুলেধু যেষু নেজ্যন্তে দেবাঃ পিতর এব চ। 
ব্রাঙ্মণাঃ সাধবশ্চৈৰ গুরবোহতিথয়স্তথ| ॥ 
গৃহেষু তেষু যে বালাস্তান্‌ গৃহীঘধবমশঙ্কিতাঃ | 
- তত্র বে! বিপুলা বৃত্তিঃ পুজ! চৈব ভবিষ্যতি ॥*--(৩৭ অ+ উত্তর" ) 
হে গ্রহগণ, যাহারা! দেবতা, পিতৃপুরুষ, ব্রাহ্মণ, সাঁধু ব্যক্তি, গুরু্ন ও অতিথিবর্গের 
সমুচিত সৎকারে পরাজ্মুখ, তাহাদের সন্তানগণ তোমাদিগের কর্তৃক আক্রান্ত হইবে এবং 
তন্নিবন্ধন চি ব/জিগণের পুজা জাঁভ করিয়। ভোমর! জীবিক! প্রাপ্ত হইবে । 


৯। সতপুভ্র, 
ধর্দশান্ত্ের স্তায় আমুর্বেদেও *সৎপুত্ত* উৎপান্ননে যেরূপ নিয়ম অবশ্ত প্রতিপাল্য, তাহার 
যথোচিত উপদেশ গ্রণত হইয়াছে । এই জন্ত সুশ্রুত বলিয়াছেন )-- ৃ 
. পুন “ততো বিধানং পুণ্রীয়মুপাধ্যায়ঃ সমাচরেৎ ৪*--(২অ* শাঁরীর* ) 
শুদ্ধ সন্বগুণসম্পন্ন সৎপুত্র লাভের জন্ত হ্রীর খতু দর্শনের পরে আচার্ধ্য শাস্ত্রো্ত পুংসবন- 
বিধান বথানিদ্েশ সম্পন্ন করাইবেন। 


নু ইহাকেই পেচোর় পাওয়া কছে। 


সদ ১৬২২]: সুশ্রুগতে ধর্মমভাব ৪০১ 
গুংস্ন ক্রিয়াতে যেরাপ শান্র-অনুশাসনে ক্রিয়াক্রম বিহিত হইয়াছে, তদমুরূপ সেই ক্রি 
অনুষ্ঠান সময়ে লক্ষণ! গ্রভৃতি ওবধসমূহের প্রয়োগও যথারীতি করিবার বিধান আয়ুর্বেদ 


আছে। গর্ভাধানের পূর্ব স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই এক মাঁদ কাল ব্রদ্দচরধ্য ব্রত পালন করিতে 
হইবে, ইহাই সুক্রত আচীর্য্যের উপদেশ। 


শাঙ্নিদষ্ট উপরিউ্ ক্রিয়ার পরিণাঁমে কি ই লাভ হইয়া থাকে 1-_ 
সংপুত্র “এবং জাতা৷ বূপবস্তো মহীসত্াশ্চিরাযুষঃ 
ভবস্তি খণমোক্তারঃ সংপুক্রাঃ পু্রিণে হিতাঃ ॥*--( ২ অণ শরীক) 
বিধিপূর্বক গর্ভোৎপাদন-ফলে সন্তান গ্রীতিকর অঙ্গসৌষ্টবসম্পন্ন, রজ ও তমোগণ- 
বিরহিত, শুদ্ধসত্বগুণান্বিত, দীর্ঘ আমুধুক্ত ও পিতৃপুরুষগণের খণমোক্তা', সুতরাং প্রন্কৃত সৎ- 
পুজ-পদবাচ্য হয়। সংসারে এইরূপ পুত্রই মানবের প্হিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ- 
বিধার়ক হইয়া! থাকে । 
পিত। ও মাতা যথেচ্ছাচারসম্পন্ন হইলে ত কোন কথাই নাই, কিন্ত স্থলবিশেষে শাস্ত- 
স্বভাব দম্পতির পুক্রও বিরৃতিপ্রাণ্ড হয় কেন? 
«আহারাচারচেষ্টাভির্যাদৃগীভিঃ সমন্িতৌ। 
্ত্রীপুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুজোইপি তাদৃশঃ ॥”--€ ২অ* শরীর” ) 
গর্ভাধানকালে পিতা ও মাতা যেরূপ আহার, আচার ও কার্যের অনুষ্ঠান করিয়! থাকেন, 
তাহাদের সন্তানও ঠিক সেইরূপ প্ররুতিসম্পন্ন হইয়। থাকে । 
এই জন্তই পিতা ও মাতার সংযম ও শুদ্ধাচার অবলম্বন করিতে ধর্ম ও আমুর্বেদ শাস্ত্রে 
এত অনুশীদন। তাই এ বিষয়ে নুক্রত আরও বলিতেছেন ১-- 
কুপুত্র “দেবতা ত্রাহ্মণপরাঃ শৌচাচান্হিতে রতাঃ। 
মহাগুণান্‌ প্রস্থয়ন্তে বিপরীতাস্ত নিগুগান্‌॥*--€ ৩ম” শারীর* ) 
ধাহাদের দেবত। ও ত্রাঙ্গণে ভক্তি আছে এবং ধার! কারশুদ্ধি, মনঃশুদ্ধি, সাদাচার ও 
পরহিতে অন্ুরক্ত, তাহাদের সন্তান মহাগুণসম্পন্ন হইয়া! থাকে ; আর ইহার অন্তথ। ঘটিলেই 
নিপুণ, ছঃশীল পুত্রের জম্ম হইয়া থাকে । | 
জীবপ্রবাহ যে অনাদি, তাহাও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হুইয়াছে )-- 
জন্মাস্তর «+কর্দাণা নোদিতে। যেন তদাপ্নোতি পুনর্ভবে। 
অভ্যন্তাঃ পূর্বদেহে ঘে তানেব ভজতে গুণান্‌।*--€২ অ” শারীর* ) 
জীব স্বীয় পূর্ব পূর্ব কর্ণের 'বিধান অঙ্থসারে পুনর্জন্মে অন্ধ, কুজ, খঞ্জ, মক, পণ্ডিত, 
র্ঘ ব৷ জাতিম্মর প্রভৃতি হই! থাকে । ফলতঃ পূর্বজন্মে প্রাণী যেষে প্রক্কৃতির অস্থুণীলন 
করিয়া আনিঙ্বাছ্ছে, পরজন্মেও সেই সকল গুণই তাহাকে আশ্রয় করে। 
. এই জন্তই মন্ুযের প্রতি সদহুঠান করিতে ও সদা সাধুসঙ্গে নিরত থাকিতে আধ্্যশান্ত্ের 
এত উপদেশ? 


জগ 





যাকে প্রচলিত কথায় দোহদ বাঁ সাধ বলে। যখন বরে চারি মাস বয়াকম 
হয়, তখনই তাঁহাতে চেতনার সঞ্চার হইরা থাকে । অধিস্তনীয় খশ্বরিক শক্তিপ্রভাবে গর্ভস্থ 
জূণের অভিপ্রায় অনুসারে এই সময়ে গর্ভিণীর নানাবিষয়ক অভিলাষ হুইপ থাকে, তাহাই 
দৌহদ বা দোহদ। দৌহদ পূর্ণ না হইলে কি হয় ?-- 
দোহদ “সা প্রাপ্তদৌহদ। পুত্রং প্রজায়েত গুণা্বতম্‌ 
অলবদৌহৃদ! গর্ভে লভেতাত্মনি বা ভয়ম্‌ ॥”--( ৩অ* শারীর* ) 
গর্ভিণীর দৌহৃদ পূর্ণ হইপে সন্তান পূর্ণাঙ্গ ও সদ্‌গুণসম্পন্ন হইন্লা থাকে, আর তাহার 
অন্তথায় সন্তানের কোন অঙ্গের বা শ্বভাবের বিক্কৃতি অথব! গর্ভিণনীর নিজেরও এরূপ বিকার- 
বিশেষ সংঘটিত হইতে পারে। এই অন্তই গর্ভাবস্থায় গর্ভিনীর আকাজ্গা পুর্ণ করার বিধান 
বিহিত ইঙ্মাছে। 
যদি রাঁজার্শনে গর্ভিনীর অভিলাষ হয়, তাহ! হইলে ভাগ্যবান্‌ ও সমৃদ্ধিদম্পন্ন নৃপতি সদৃশ 
পুজের জন্ম হইয়া থাকে । এইকপ গর্ভাবস্থায় রমণীর বস্ত্রাণঙ্কারে ইচ্ছ! হইলে বস্ত ও অলঙ্কার- 
প্রিয়, তাপসাশুম ঘর্শনেচ্ছু হইলে ধর্খশীল ও শান্তত্বভাঁব এবং ব্যাস্রাদি হিংশ্র জন্তর দর্শনে 
ইচ্ছা হইলে হিংস! ও ক্ুরাচারপরায়ণ পুত্রের জন্ম হইয়া! থাকে। 
গর্ভিনীকে কখন্‌ স্থতিকাগৃহে প্রবেশ করাইতে হইবে ?-_ 
স্থৃতিকাগৃহে প্রবেশ “নবষে মাসি সৃতিকাঁগারমেনাং প্রাবেশয়েৎ প্রশস্তে তিথ্যাদৌ ॥” 
--(১*ম অ” শারীর* ) 


তিধি ও নক্ষত্র প্রভৃতি গুভশংসী দেখিয়া নবম মাসে গর্ভিণীকে শ্তিকাগৃহে প্রবেশ 
করাইবে। ৮ 

ভূমিষ্ঠ হইবার পরে বালকের নামকরপ-বিধানে সুক্রুত বলেন,__ 

নামকরণ “%ততো দশমেহহনি মাতাপিতরৌ ক্ৃতমঙ্গলকৌতুকো শ্বত্তিবাচনং ক্ৃত্বা নাঁম 
কুধ্যা ভাং যদভিপ্রেতং নক্ষত্রনাম বা! ।*__€ ১০ অ+ শারীর* ) 

শিশু যখন দশ দিনের হইবে, পিতা ও মাত! বংশান্ক্রম বিধান অনুপারে যথাবিধ মঙ্গল 
আচারের অনুষ্ঠান করিয়! দ্বস্তিবাচনপূর্বক নিজেদের অভিলাষ অনুসারে বা জন্মনক্ষত্রের 
নির্দেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রের অন্থশাসনে শিশুর নামকরণ-ক্রিয়া সম্প্ করিবেন। 

ক্রমে ক্রমে বালক বখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, তখন পিতা কি করিবেন ?-- 

বিদ্তাশিক্ষা “শক্তিমন্তঞ্চেনং জ্াত্বা যথাবর্ণং বিভাং গ্রাহয়েৎ॥ * 
--(১* অ+ শারীর*) 

বালক বখন ক্রমে কোন বিষয়ের অভ্যাস করণে সমর্থ হইবে, সেই সময়ে ( অর্থাৎ 
জন্ম সময় হইতে শিগুর পঞ্চম বর্ষে) পিতা তাহাকে বর্ণাশ্রম ধর্নের বিধানে বিশ্বাশিক্ষায 
প্রবৃত্ত করাইবেন। | 


দন সপ, . ছশ্রুতে ধর্মভাক . .. ৪৯: 
বিদ্াত্যার: এবাপ্তি প্রাণ হইলে পুত্র যখন ক্রষে যুবক ও শজিসল্পর হুইবে, 
তখন 3” ' . | ্‌ রা 
বিধাহ,  “অথাট্মৈ পঞ্চবিংশতি বর্ষায় দ্বাদশবার্ধিকীং পত্বীমাঁবহেৎ পিত্রাধন্থা্থকামগ্রজাঃ 
গ্রাপস্ভীতি ।”--(১*অ" শারীর* ) 
বিদ্যাশিক্ষার পরে পিত্ত! খন দেখিবেন, পুজ্রের পঞ্চবিংশতিতম বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, 
তখন তাহার সহিত ছাদশবর্ষায়া বালিকার বিবাহ দিবেন; কারণ, এই বয়দেই সম্তানগণ 
স্বীয় পিতৃ্ণ, ধর্ধানুষ্ঠান, অর্থ উপার্জন, বিষয় উপভোগ ও সস্তান উৎপাদনে সমর্থ হইয়। 
থাকে। 
পুরুষের পঞ্চবিংশতি ও স্ত্রীর 'ঘাদশ বর্ষ বয়ংক্রমেই যে সর্বগুণমম্পন্ন ও দীর্ঘজীবী 
সন্তানের উৎপাঁদনের সমর্থত| জন্মিয়া থাকে, এই প্রমাণে সুশ্রত ভাঁহ। স্পষ্ট দেখাইয়াছেন; 
অধিকস্ত আরও বলিয়াছেন ;-_ 
* *উনদ্বাদশবর্ধায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্। 
, যস্তাধত্তে পুমান্‌ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপস্ততে ॥ 
জাতো৷ বা ন চিরং জীবেজ্জীবেছ। ছূর্ববলেন্দরিয়ঃ | 
তন্মাদত্যন্তবালারাং গর্ভাধানং ন কারয়েখ ॥* 
এ | _-( ১৭ম অ* শারীর* ) 
অপূর্ণ পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পুরুষ ও অপ্রাপ্ত দ্বাদশ বতসরবয়স্কা স্ত্রীর যে সন্তান 
জন্মগ্রহণ করে, সে হয় ত গর্ভেই মৃত হয়, আর যর্দি বা জীবিত অবস্থায় প্রত 
হয়, তাহা হইলেও দীর্ঘজীবী হয় না, অথবা জীবিত থাকিলেও চিরজীবন ক্ষীণবলই 
থাকে। ৮ | 
স্ত্রীলোকের সস্তান উৎপাদনের বয়ঃপ্রসঙ্গে স্ুশ্রুত আরও বলেন )-- 
_ শ্রসাদেব স্তিষ্াা রক্তং রজঃসংন্তং প্রবর্ততে । 
ততর্ষাদৃত্বাদশাদৃর্ঘং যাতি পঞ্াশতঃ ক্ষয়ম্‌ ॥/--( ১৪অ৭ হুত্র* ) 


“তদ্বদদ্বাদশাৎ কালে বর্তমানমস্থক্‌ পুনঃ | 
জরাপকশীরাণাং যাতি পঞধাশতঃ ক্ষয়ম্‌ ॥*- (৩অ" শারীর* ) 


আরও,-. 


* তিন খত বৎসরের প্রাচীনতম হস্তলিখিত, গ্রন্থে আমরা “উনদ্বানশ" এই পাই প্রাপ্ত হইর়াছি। 
হশ্রুতের যে সকল হন্তলিখিত পুগ্তক দেখ! গিয়াছে, তাহ।র তিন্খানিতেই মূলে ও ডল্লনের টাকায় 
এই পাঠই আছে। এ পর্যন্ত হুশ্রুতের যত মুদ্রাঙ্কণ হইয়াছে, তাহাতে “উনযোড়শ” পাঠ দেখা 
যার়। কোন কোন হস্তলিপিতেও “উনযোড়শ" পাঠ আছে। কিন্তু হুক্রতেয় সর্ধবজই যখন দেখ! যায়, 
গ্ছাদশবর্ধায় স্ত্রীর সহিত পঞ্চবিংশতি বর্ধ ঘর়ন্ক পুরুষের বিবাহ হওয়। বিধেয়”"-তখন এই স্থলে 
“উনহাদশ গাঠই অধিক সমীচীন। কারণ, স্বাভাবিক রজঃগরবর্তনই স্ত্রীলোকের যৌবন ও গূর্ত- 


ধায়ণকাল অবধারিত করিয়! থাকে । 


৩৪ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা! . - [রর্থসংখযা 


স্ত্রীলোকের, রজঃ রসধাডু হইতে উৎপর হইয়। থাকে। উহ! ছাদশ বর্ষ. হইতে 
পঞ্চাশ বৎসর পধ্যস্ত বর্তমান থাকে? তৎপরে দেহের জরানিবন্ধন ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। 

বিবাহের বযংক্রম নির্দেশে, | 

পতরিংশন্বর্ষো! বহেৎ কন্তাং হৃসাং ঘবাদশবার্ধিকীম্‌।” 

ধর্শশান্ত্রের এই প্রমাণেও কন্তার বিবাহের বয়ঃক্রম হ্বাদশ বৎসর পর্য্যস্ত পাঁওয়! যায়) 
তবে পুত্রের বয়সের পরিমাঁণ আরও একটু বাড়িয়া গেল। 

যাহা! হউক, এই সকল প্রমাণপরম্পরায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই শরীরের 
নীরোগতা। ও মানসিক প্রসন্নতা যে সর্বথ! সৎ পুত্র লাভের প্রধান প্রয়োজন, তাহা" 
নুঞজতে সবিশেষ স্পন্টীকত হইয়াছে 


১৭। সুশ্রুত-প্রণেতা কি ছিলেন ? 
আমরা এই প্রবন্ধে স্ুশ্রুত গ্রন্থে ধর্মভাবের যে বিকাশ আছে, তাহ! অতি সংক্ষেপে 
দেখাইবার প্রয়াণ পাঁইয়াছি। তবে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে এ বিষয়ে কত দুর সফলতা 
লাভ করিতে সমর্থ হুইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। নুক্রুত-প্রণেতা কোন্‌ ধর্ীব- 
ল্বী £ছিলেন ?_-বর্তমানে কেছ কেহ তাহাতে একরূপ স্বিরনিশ্চ হইয়াছেন 
যে, প্রপিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক আচার্য্য নাগার্জুনই * বর্তমান সুশ্রতের সঙ্র্তা ব! 
প্রণেতা । সুশ্রতের প্রসিদ্ধ টীকাকার ভল্লনাচা্য সন্দেহপ্রার বলিয়া গিক্লাছেন-- 
নাগার্জুন নুক্রতের প্রতিসংস্কর্তা। তাহাতেই এই অভিমতের ' উত্তর হুইয়াছে। বিশেষতঃ 
সুশ্রতের এক স্থানে "ন্ুভূতি গৌতম* উল্লিখিত হইয়াছেন, এই প্রমাণবলে নাগার্মুনই 
সুশ্রুতের প্রণেতা নিশ্চিত হইবেন, ইহাই কাহারও কাহারও অভিমত। ও দিকে কিন্ত 
হূক্ররতের যে অন্ত প্রতিসংঘ্বর্ত। ছিলেন না, প্রাচীন টাকাকারদিগের মধ্যে যে এইরূপ 

অভিমত ছিল, ডল্লন নিজেই স্বগ্রস্থেও তাহার উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। 
মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত সুশ্রতসংহিতার অন্ততম টীবাঁকার। তিনিও মুক্রতের 
বাস্তবিক প্রতিশংস্বর্তী কেহ ছিলেন কি না, তথ্িষয়ে সন্দেহ করিয়াই গিয়াছেন। 
সংহিতাগ্রন্থে চারি প্রকার হুত্রের মধ্যে প্রতিসংস্বর্তীর সুত্র অন্ততম, ডল্পনের আত্মমত 
পোষণের ইহাই প্রমাণ ধাহারা মনে করেন,--চক্রপাণি। জতুকর্পের ও গ্রস্থাস্তরের 


* জআযুর্ব্বেদের উত্তরফালীন সংগ্রহকারবৃন্দ ও চক্রপাণশি প্রন্ঠৃতি আচার্য নাঁগার্জন রসায়নবেত। 
ছিলেন, ইহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্ত ভাহার| নাগাজ্জুনকে “মুনীর” আধ্যা়ও রম্মানিত করিয়া 
শিয়াছেন। নাগগীর্জন বহু গ্রশ্থের প্রণেতা; কিন্তু রসায়নবেতা নাগার্জুন ও বৌদ্ধ দার্শসিক নাগার্জুন 
এক ব্যক্তি কি না--তাছার নিশ্চাল়ক প্রমাণ কি? বদি এক মাগার্জুন হয়েন, তাহাতে আগপত্তিই 
বা! ফি? যাহ! হউক, আমর! মাঁগার্জন নামধেয় প্রস্থকার-প্রণীত “যোগসার" নামক গ্রন্থে, দাধবকর, 
চকপাঁণি (চক্র ) ও হঙ্গসেদের প্রমাণও সংগ্রহ দেখিতে পাইদাছি। ইনি জাবার কোন্‌ নাগার্জুৰ? 


সন ১৩২২ . সশ্রুঃতে ধন্মভাঁব - ৩০৫ 


প্রমাণ নিবন্ধ করিয়া ফেবল এ প্রমাণই যে এ বিষয়ে নিশ্চয়ত্বজঞাপক নহে, তাহা 
প্রতিপন্ন করিয়। গরিয়াছেন। চক্রপাঁণি, জতৃকর্ণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা! বলিয়। গিয়াছেন, 
বর্তমানে ছুষ্নভপ্রায় ভেলনংহিতা * দেখিবার লুবিধা পাইয়া তাহাঁতেও আমর 
চক্রপাঁণির পরিপৌধক প্রমাণই প্রাপ্ত হইয়াছি। অথচ জতৃকর্ণ বা ভেলের গ্রন্থ যে 
প্রতিসংস্কত হয় নাই, প্রত্যুত বিলুপ্তই হইন্কা গিয়াছে, এ কথ! সকলেই জানেন। 
পূর্ববাচাধ্যগণের নাম গ্রস্থমধ্যে থাকিলেই তাহ! প্রতিসংস্কত বা অন্তের কৃত, এইকপ 
নির্ধারিত হইতে পারে না। 1 তান্ত্রিক বা পৌরাণিক দেবতার সমুয্লেখ দেখিয়াও 
গ্রন্থের অর্ধাচীনত। প্রতিপন্ন হয় না। $ অধিকম্ত অগ্নিবেশকৃত সংহিতার, গচরক* ও 
চরকসংহিতার অংশবিশেষের ““দৃ়বল* প্রতিসংস্বর্ত। চরক গ্রন্থেই ভাহার স্পষ্ট প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্ুশ্রুতের প্রন্ূপ কোন প্রতিসংস্কর্তী থাকিলে, গ্রস্থমধ্যে চরকের 
স্থায় তাহারও সমুল্পেখ নিশ্চয়ই থাকিত। 

আযুর্বেদে ব্রহ্ষসংহিতা ও অশ্বিনীকুমারসংহিত। প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। সুশ্রুত, অন্নিবেশ, ভেল বা চরক কত কালের, তাহা বলিতে পারি না। তবে 
ইহারা যখন নাম উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন, তখন যে তীহাঁদিগের হইতে প্রাচীনতম কালে 
্রহ্মসংহিতা। প্রভৃতি বর্তমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ কর! যাইতে পারে না। খুব সম্ভব, 
প্রাচীনতম সংহিতার শ্লোকপরম্পরাঁও উত্তরকালীন স্শ্রুত, অগ্নিবেশ ও ভেল প্রভৃতি 


* “অথাতঃ পুরুষনিচয়ং শারীরং ব্যাখ্যান্তাম ইতি হ শ্মাহ ভগব।নাজ্রেয়ঃ। 
তত্র ভেল আজেয়মিদমুষাচ | 
অতোবাচ ভগবানাত্রের১।” ॥ (শানীরে ভেলসংহিত1) 
“তত্র ধাহস্তরীর়।পামধিকারঃ ক্রিয়া বিধৌ 8” (€ চিকিৎসা, চরকে ) 
“ধাহস্তরং পিবেৎ সপিং প্রাজ।পত্যমথাপি বাঁ ।» 
“নুকুমারং বলাতৈলং তৈলং শৈরিষমেব ব1। 
ধান্বস্তরং চাপি ববৃতং পায়য়েম্বাতশোশিতম্‌ 8৮ * 
«কিং জল্পন্ত গর্ভন্ত প্রথমং সংভবতি হত্তং গাদাবিতি 
ইতি শৌনকঃ1” , 
"“কখং গর্ভো মাতুরুদরে ভিষ্উতীতি শৌনক:।”--( ভেলদংহিত। ) 
প্যল্সিন্‌ বন্মিন্,বিকারে ভু যোগোহয়ং সংগ্রবুগ্যতে। 
* তং তং নিহ্স্তি বৈ রোগং দ্বেধারীন্‌ কেশবে। বা! 8”--( জেলসংহিত।) 
প্রসিদ্ধ হুশ্রতদংহিতার ইংরাজি অনুবাদক কথিরাজ প্রীযুক্ত কুগ্রলাল ভিযগরত্ধ মহোদয় সদিচ্ছা- 
প্রণোছিত হইয়া! বহু অর্থবায়ে স্থঘুর তাঞ্রোর রাজকীর লাইক্রেণীর জাদর্শ এসব অযলম্বনপূর্বক তেল- 
সংহিতার যে. প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেদ। তাহাতেই আমর! ভেলসংহিত! দেখিতে পাইয়।ছি। এই ঝন্ঠ 
কুষ্সবাবুর মিটে ধিশেষ কৃতজ্ঞ জাছি। 
তউ 


৩০৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা 


্ব ম্ব গ্রন্থে সমুদ্ধত করিয়া গিয়াছেন। আমর! মৃটানতস্বরূপ একটি শ্লোক এ স্থলে 
দেখাইতেছি $- 
' . আ্ৃক্রুতে আছে, 

প্ররসা দ্রস্তং ততো মাংসং মাংসাম্মেদঃ প্রজায়তে । 

মেদসোহস্থি ততো! মজ্জ! মজ জঃ শুক্রন্ত সম্ভবঃ 1”: ১৪ অ” সুত্র ) 


ভেলসংহিতায়ও দেখিতে পাই ;-_ 
"্রসাদ্রক্তং ততো! মাংসং মাংসান্মেদস্ততো হস্থি চ। 
অস্থে। মঙ্জা ততঃ শুক্রং শুক্রাদ্গর্ভন্ত সম্ভবঃ ॥* 
(১১ অৎ সুত্র) 
ভেল ও চরফের পরস্পর একতার এত প্রাচুর্য আছে যে, তাহার লমুল্লেখে প্রবন্ধান্তর 
সঙ্কলিত হইয়া পড়ে । এইরূপ প্রক্য দেখিয়া প্রাচীনতম সংহিতাঁর অস্তিত্বই অনুমিত হয়। 
“সুভূতি গৌতম* নাম দেখিয়া ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের শিষ্য সুভূতিই যে নিশ্চয় হইবেন, 
তাহার প্রক্কষ্ট প্রমাণ কি? এইক্ধপ বলাকে অন্রমানই বলিতে পারা যায়, প্রকৃত প্রমাণ 
নহে। বিশেষতঃ গৌতম নাম বংশপরিচায়ক, সুতরাং শাক্যদিংছের বু পুর্বকাল হইতেই 
উহ্থা বর্তমান ও প্রসিদ্ধ ছিল। 
সুশ্ুতের গুরু ভগবান্‌ অম্ুভাচার্ধ্য ধ্বস্তরি, আত্রেয় পুনর্বস্থর স্তায় মহর্ষি ভরঘাজেরই 
অন্ততম শিষ্য ছিলেন, পৌরাণিক প্রমাণীস্তরে আমর! তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি )১- 


“তন্ত গেছে সমুৎ্পনে। দেবে ধন্বস্তরিস্তাদ]। 
কাশিরাজে। মহারাজঃ সর্বরোগপ্রণাশনঃ ॥ 
আযুর্কেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্হ সভিষগ্জিতম্‌। 
তমষ্টধ। পুনর্বস্ত শিষোভাঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥*--( ২৯ অ* হরিবংশে ) 
কাশীরা্ধ ধন্বের গৃহে ভগবান্‌ ধর্বস্তরি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 
মহামুনি ভরদ্বাজের নিকটে আরুর্ধেদ শিক্ষা করেন এবং অতঃপর তাহ! শল্য প্রভৃতি আঁট 
ভাগে বিভাগ করিয়া শিষাদিগকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। 
এই প্রমাণ দ্বারা আত্রেয়-সংপ্রদায় ও ধন্বস্তরি-সংগ্রদায়েরও মেলন প্রতিপয় হয় 
চরক, নুশ্রত বা! ভেলে তাহা দেখা বায়। 
প্রাচীন গ্রন্থ মাত্রেই নানারূপ পাঠের পরিবর্তন সং ঘটিত হইয়) থাকে, উহ! প্রধানতঃ 
অনবধানপ্রস্থুত ভ্রম হেতুই আপতিত হইয়া থাকে । বৈদ্ভক গ্রন্থসমুহ, নুতরাং সুক্রত- 
সংহ্তাতেও সেইরপ ব্যতিক্রম কিছু যে না থটির়াছে, এরূপ নছে। আমর! ক্ুত্রতের 
এইকপ পাঠপরিবর্তীমের দিদা গনক্রুতের আদর্শ” * নামক প্রবন্ধে প্রকটিত করিয়াছি। 





* সাহিত্যসংহিতা। ২য় সংখ্যা, সো, ১৩২২ মাল । 


সন ১২২) _.. স্থশ্ুতে ধর্মমভাব ৩০৯ 


যাহা! হউক, গ্ররূপ পরিবর্তন দেখিয়াই একেবারে অপরকে সংস্্ত। ব। শুগেত। বক) গজ 
করা সমীচীন কি? 

অষ্টাজন্বদয়-প্রণেত বাগ্ভট আচার্ধ্য, সুশ্রুত ও চরক সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন, “আযমুর্ধবেদে আর্য গ্রস্থ ও খধিররহহ্য* * নামক প্রবন্ধে আমরা তৎসন্বন্ধে কথঞ্চিৎ 
আলোচন! করিয়াছ । বাহুলা-ভয়ে এ স্থলে আর তাহ! উল্লিথিত হইল না। 

বুদ্ধদেব হৃর্ধ্যবংশীপ রাজর্ধির পুল ছিলেন । তিনি জননির্বিশেষে সকলকেই নির্বাণ কামনায় 
বৈদিক ব্ণাশ্রম আচারের বহির্দেশে নিয়া গিয়াছিলেন, যাহাতে সকলেই একবারে মুক্তি- 
পথে উপনীত হইয়! পুনরাবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হইতে পারে । কিস সংসারের 
সকল লোকই কি ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের স্তায় কামিনী ও কাঞ্চনের হেয়তা হৃদয়ঙ্ম করিতে 
সমর্থ হইতে পারিয়াছিল ? সুতরাং দুর্বার কালক্তরোতে পড়িয়াই অতঃপর তথাগত বুদ্ধদেবের 
উচ্চতম আদর্শ নির্মল ধরেও ঘুণ প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 

স্ুত্রত-সংহিতাঁর সর্বত্রই আমর সনাতন বৈদিক ধর্মের অনুশাঁসনই দেখিতে পাইতেছি, 
এই প্রবন্ধেও তাহ! সম্যক্‌ সমর্থিত হুইয়াছে। সুশ্রুতের কোথাও ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের ধর্দের 
গন্কও অনুভূত হয় না) সুতরাং সুশ্রুত-সংহিতা যে ব্রহ্ষর্ষি বিশ্বামিত্রের সুযোগ্য পুক্র শ্রত্ধি 
সশ্রুত কর্তৃক প্রণীত, এই সুপ্রাচীন বৈদ্ত অভিজ্ঞানের অন্তথা কিরূপে সমীচীন হইতে পারে? 
অলমতিবিষ্তরেণ। 


জ্রীমখুরানাথ মজুমদার 


* প্রভাত, ২য় ত*শ, ১ম সংখ], মাধ 5৩২ সাল ? 


বশে লিখিত ঠিকুজী* 


চট্টগ্রামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম স্থান পান নাই। তত্্রমতের বথাসস্তব উন্নতি হইয়াছিল, 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলিত জ্যোতিষ এক সময়ে তঞ্্রেরে এক অঙ্গ- 
মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। ফলিভ 'জ্যাতিষের গণনায় লোক আশ্চর্যযান্বিত হুয়। হস্ত-রেখা, 
কপাল এবং নখ দেথিয়া জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা যদ্দ কেহ বলেন, তাহ। হইলে 
পঞ্ডিতগণও বিশ্মিত হয়েন। সাধারণ লোক যে তাহাতে বিশ্মিত ও মুগ্ধ হইবে, তাহার 
আশ্চর্য্য কি? গণিত জ্যোতিষ অর্থাৎ জাতকের লগ্ন, গ্রহ, নক্ষত্র স্বারা গণন1 করিয়। তাহার 
ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গণনাও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কবি নবীনচন্ত্র সেন 
তাঁহার আত্মজীবনীতে এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, এক জন পণ্ডিত কুঠী ও ঠিকুজী প্রস্তুত 
করিয়া যত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্রেটি করিয়া তাহ! পারেন নাই। 
এখনও এধানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের যথেষ্ট সম্রম আছে। শান্ত্ব্যবসারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের 
ব্যাকরণ, স্তায় ও স্থৃতির সঙ্গে সঙ্গে ঞ্যোতিষ পড়িবার নিয়ম আছে। ইহাতে পণ্ডিত মহাশয়েরা 
ঠিকুজী ও কুঠী প্রস্তত করিয়! কিছু কিছু উপার্জন করেন। ইহ! ছাড়া কোন সন্ত্রান্ত বংশের 
সম্তান হইলে, ঠিকুজী ব| কুষ্ঠী প্রস্তুত করিবার জন্ত যখন লগ্নাচা্্যকে আহ্বান কর! হস, সেই 
সঙ্গে ছুই তিন জন অধ্যাপকও নিমস্ত্রিত হইয়া থাকেন। লগ্নাচার্য্ের গণনার শুদ্ধাশুত্ধ বিচার-ভার 
তাহাদের । মুতরাং অধ্যাপকগণের জ্যোতিব শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হর । ভদ্র লোকদিগের 
যেখানে জ্যোতিষ শান্ত্রের প্রতি এত শ্রদ্ধা, সেখানে নিয়তর শ্রেণীর মধ্যে যে ইহার প্রতিপত্তি 
হইবে, ইহা! স্বাভাবিক নিয়ম । ক্রমে ক্রমে ইহা মুসলমান ও বৌদ্ধদিগের মধ্যেও প্রতিপত্তি লাত 
করিয়াছিল। দরিদ্র মুসলমান ও পার্বত্য মগগণ ও সেই জন্ত আপন আপন সন্তানের জন্ম-পত্রিকা 
প্রস্তত-করাইতেন এবং এখনও অনেকে করান। দরিজ্রদিগের বাক্স-পেটেরা নাঁই। তাহারা 
বংশ-নির্দিত ঘরে বাদ করে। সুতরাং সে নিমিত্ত তাহাদের জন্ত বংশে খোদিত ঠিকুজীর 
প্রথ! হইগ়্াছিল। চারি অন্কুল পরিমিত এক বংশখণ্ডে জাতকের জন্মলিপি বা ঠিকুী প্রস্তত 
হইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিবার পদ্ধতি স্থৃষ্টি হইল। বংশ- 
খগ্ডখানি হঁড়ী বা কলসীর মধ্যে অন্ত দ্রব্যের সঙ্গে রাখা যাইতে পারে) আবার গৃছ্দাহের 
সময় অনায়াসে উদ্ধার হইতে, পারে। 'বংশনির্দিতি গৃহে অগ্নিদাঁহের ভর অধিক ; আবার 
এক সময়ে জেলার গৃহদাহের ভয় অধিক ছিল। আমি প্রথমে যে ঠিকুজীটি দেখি, তাহা 
এত সুন্দর যে, প্রথমে উহা হ্তিদন্ত-নিশ্িত বলিয়। বোধ হইয়াছিল। যে ঠিকুপ্জী বর্তমান প্রবন্ধে 
আলোচিত হইতেছে, উহ! দেখিতে তত সুন্দর না হইলেও, না বলিয়া দিলে হঠাৎ বংশনির্শিত 








£ হঙগীয়-নাছিত্য-পরিধদের দাসিফ অধিবেশমে পাঠিত। 


৬১০ সাহিত্য-পরিষগু-পত্রিক।- [9 সংখ্যা 


বলিয়া কাহারও উপলদ্ধি হইবে না । এই ঠিকুজীতে জাতকের নাষ, তাহার পিতা-মাতার 
নাম, যে আচার্য ঠিকুজী প্রস্তত করিয়াছিলেন তাহার নাম এবং জাতক কোন্‌ মানে, মাসে, 
বারে ও লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদি সমুদয় প্রয়োজনীয় 
কথা আছে। এই ঠিকুদীখানি একটি ধূপী কন্তার এবং ৭১ বৎসর পূর্বে প্রস্তত হইয়াছিল। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচন্দ্র স্তায়ভূষণ মহাশয়ের সাহায্যে ইহার যে অর্থ করিয়াছি, তাহ! নিয়ে 
দিপাম। ভ্তারভূষপ মহাশয় বলেন যে, সাধারণতঃ কোঠী বা ঠিকুজীতে অঙ্ক দ্বারা তিথি নক্ষত্র 
ইত্যাদি লেখ! হয় না। এই অঙ্ক সন্কেত দ্বার] লগ্লাচার্য্য অল্প স্থানে অনেক কথ! লিখিতে সক্ষম 
হুইয়াছেন। একটি লৌহশলাক1 দ্বারা বংশখণ্ডের উপর ঠিকুজীর কথা খোদা হুইয়াছে। 
গ্রথম অক্ষরে লেখা আছে যে, ১৭৭২ শকে ২৪শে শ্রাবণ রুষণ পক্ষে, চতুর্থী তিথিতে রাত্র 
১৯শ দণ্ড ১*পল গতে মিথুন লগ্নে প্রীপোতন্‌ ধুপীর কন্ঠ শ্রীমতী রাজেশ্বরী, তাহার মাতা 
চন্্রার গর্ভে মীন রাশিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বকলম দস্তখত ২নং শাস্তিরাম আচার্ধ্য। 
ইহ! হবার! বুঝ। যায় যে, সেখানে একাধিক শাস্তিরাম' আচার্য ছিলেন এবং শাস্তিরাম ঠিকুজী 
প্রস্তত করিয়াছলেন। কিন্তু তিনি নিজ হাতে বাশের উপর খোদেন নাই। বং দং অর্থে 
বকলম দত্তখত। 


ন্ভহরি শ্মরণম্‌ 
শকে ১৭৭২ শ্রাবণন্ত ২৪ দিবসে ৩ বাসরে কৃষ্ণপক্ষে + যস্তিথৌ রাত্র ১৯১* গ্তে 
মিথুন লগ্নে শ্রীপোতন ধোবীর কন্তা। ২৬ং মিনরাঁশি মাতা চক্জার গর্ভে প্রীরাজেশ্বরীর জং পীং 
বদ। ২ শাস্তিরাম। 





প্রথম জেত্রের অর্থ ষে, জাতকের জন্মকালীন বৃষ রাশতে মঙ্গল (৩) ছিল এবং মিথুন 
রাশিতে শুক্র (৬) ছিল) কর্কট রাশিতে বুধ ও রখ্থি (৪, ১), সিংহ রাশিতে রাহ ও 
বৃহস্পতি (৮, ৫), কুস্তরাশিতে কেতু (৯) এবং হীন রাশিতে চন্ত্র (২) ছিল। | 

ছবিতীয়টি জাতাহ। তাহার অর্থ ন্ার়ভ্ষণ মহাশয় এইক্সপ করিয়াছেন। জাতকের 
মঙ্গল বারে (৩)জন্স হুইয়াছিল। সে দিন তিথি ক্ষণ তৃতীয়! (১৮) ছিল। দিবস 
ককপক্গের তৃতীয়! ১২ দণ্ড ৪৭ গল স্থিতি ছিল। র্দিলের নক্ষত্র ছিল পূর্বভাদ্রপদ 
(0২৫) এবং এ নক্ষতের স্থি স্থিতি ছিল ৩৪শ দণ্ড ১৪ পল। জাতকের জন্ম মাসের ২৪শ 
তারিখে হইয়াছিল। তৃতীয়টিও « একটি ক্ষেত্র) উহার অর্থ নিয়ে দেওয়া গেল। 





সন ১৩২২1] বীশে লিখিত ঠিকুজী ৩১২ 


ম্ষে রাশির অধিপতি মঙ্গল (৩), বৃষের অধিপতি শুক ( ৬ ১, দিখুনেজ। আপি বুধ 
(৪), কক্টের অধিপতি চন্ত্র (২), সিংহের অধিপতি রবি (১১, কন্তার অধিপতি বুধ 
(৪), তুলার অধিপতি সুত্র (৬), বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল ৫৩), ধনুর অধিপতি 
বৃহস্পতি (৫), মকর ও কুস্তের অধিপতি শনি (৭), মীনের অধিপতি বৃহস্পতি (৫)। 

চট্টগ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম স্থান পাঁন নাই, কিন্তু শ্রীষ্ীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভ্‌ এখান হইতেও 
চারি জন পার্যদ ভক্ত পাইয়াছিলেন। ইঞ্ারা ভক্তগণের মধ্যে অতি উচ্চ ছিলেন। এই 
চারি জন যেমন ভাগবত, আবার সেইরূপ পণ্ডিত ছিলেন । হারা (১) শ্রীল পুগুরীক বিস্তানিধি, 
(২) শ্রীল বাসুদেব দত্ত, (৩) হল মুকুন্দ দত্ত ও (৪) পণ্ডিত গদাধর মিশ্র । এই মহাজ্মগণের 
সম্বন্ধে আমি শ্রীবিষুণপ্রিয়ায় লিখিয়াছি। তাহাদের সম্বন্ধে জানিবার অন্ত শ্রীল বিদ্যানিধির 
ংশধরগণের বর্তমান বাসস্থান মেখল ও দৃভ ঠাকুরদ্িগের বাসস্থান ছন্হরাপ গিয়াছিলাম। 
বিদ্যানিধিবংণীয়গণ সকলেই বিদ্বান্। তাহ! হইতে বর্তমান ১৩ পুরুষ সকলেই শাস্ত্র ও 
ধর্মচর্চা করিয়াছেন। তাহাদের গ্রস্থভাগারে অনেক হাতে লেখা পুথি, তালপাভায়, 
শোলান্র ও কাগজে লেখ! আছে। এর সকল দেখিতে দেখিতে একখানা! তালপাতার পুথি 
পাইয়াছিলীম। পুথিখানি বহু কাঁল পুর্বে কেহ প্রস্তত করিয়াছিলেন। কিন্তু পুথিতে কিছু 
লিখেন নাই । ইহ। দেখিলে কি প্রণালীতে পুর্বে তালপাতার পুথি প্রস্তুত হইত, তাহ বুঝা! 
যাইবে). সেই জন্ত বিদ্যানিধিবংশীয় পুদ্জনীগ শ্রীল হরকুমার স্থতিভীর্থের নিকট হইতে 
লইয়! ইহ! পাঠাইতেছি। শুনিলাম, তালপাতার পুথি প্রস্ততের নিয়ম এই যে, পাঁতাগুলি 
প্রথমে জলে সিদ্ধ করিতে হয়। তাছার পর মহিষের রক্তত্বার৷ এক প্রকার কালি প্রস্তত 
করিয়া উহ! লেখ! হইত। 


'শ্রীরঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী 
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দশম মাসিক অধিবেশন 


৩শে জযোষ্ঠ ১৩২২, ৬ই স্কুন ১৯১৫, অপরাহ ৬০টা 
আলোচ্য বিষয়--১। মাসিক নির্দিষ্ট কাধ্যাদি,__-(ক) কার্ধয-বিবরণ পাঠ, খে কতজতা” 
জাপন, গে) সদক্ত-নির্বাচন। ২। মেগ্গিনীপুর, মানভূম ও মীরাটে শাখা-পরিষৎ স্থাপন” 
সংবাদ জ্ঞাপন। ৩ প্রদর্শন--(ক) বীরভূষ চাদ্দপাড়ানিবাসী শীবুক্ত কন্র্পনারারণ মকুমদধার- 
প্রদত্ত বরাহ মূর্তি, খে) মুর্শিদাবাদ বিল্লী নামোপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ ছটক-প্রমুখ ব্যক্তি- 
গণের প্রদত্ত বরাহ্মূর্তি, (গ) বীরভূম সোণারকুণ্নিবাসী শ্রীযুক্ত তবেশচজ্জ দাল বিশ্বাস" 
প্রমুখ ব্যক্তিগণের ঞত্ত হস্তিমূর্তি। ৪। প্রবন্থপাঠ,--শ্রীযুক্ত অসৃল্যচরণ ঘোষ বিভাতূষণ 
মহাশয়ের লিখি “গুপ্তবলতী-সংবং”। ৫। শোকপ্রকাশ,স্অন্ুজনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের পরলোকগমনে । ৬। বিবিধ। ৰঁ 
উপস্থিতি-_ 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই (সভাপতি ) 
মহামহোপাধ্যার ্রীধুক্ত ডাঃ সতীশচন্তর বিস্তাভূষণ এম এ, পি এচ ডি 


শরীযুক পঞ্চানন তর্করদ্ব শ্রীযুক্ত হেমচজ্জ সেনগুগ 
» নবকফ মাক (মীবাট ) . » জানকীনাথ গুপ 
এ নিবারণ চক্র ঘটক » বতীজমোহন রায় 
« শশধর বিস্তাতৃষণ ( যশোর ) » সত্োজনাণ রায় 
এ ক্লামানন্দ চট্টোপাধ্যায় » রায় কুঙ্জলাল সিংহ সরম্বতী 
» মিঃপিএন্‌ দত্ত » হ্রপ্রসাদ মন্ভুষদার 
» মধুস্দন দাস মোহান্ত ( বর্ধমান ) » হ্থরেন্দ্রনাথ সরকার 
» শুদ্ধানন্দ ম্বামী » কুমুতন্ধু দাশগুপ্ত 
* জআসুল্যচরণ ঘোষ বিভাতুষণ * মন্মথনাথ রার 
» বলাটা মাল্লক » লনীগোপাল রায় 
“ নলিনীয়ঞ্জন পণ্ডিত » বামাচয়ণ মন্ভুমদার 
«এ খগেজনাখ নিত » বসম্তরঞ্জন রার 
«এ কিরণচজ দত » অমুতলাল দত 
» নিষারপচজ্া দাশগুপ্ত » স্বনমোহন গজোপাধ্যার 
» অআস্ুতোর্ব দাশগুপ্ত যহলানবীশ » নগেন্ছনাথ বন্ধ প্রাচাবিভামহারপব 
* ফালীগ্রসয দাশগুপ্ত » যোগীজপ্রসাদ মৈজ 
০» যোগেজনাথ খণ্ত ৮ পিরিশচজ দত্ত 


» ব্্ভীজনাখ দন্ত. ॥ নির্দলচন্ত্র বনযোপাধ্যায় 


ঠখ 


১১৮, বঙ্ীয়-লাহিত্য-পরিধদের & 


ভ্রীযুক বামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত . শীযুক্ত তারকনাধ বিশ্বাস 
» জুরেজনাথ কার : 5 তারাপ্রস ভট্টাচার্য 
» খগেক্সনাথ বন্ছ » হুর্ধযকুমার পাল 
* ভুজেজ্রনাথ বিশ্বাস » 'ভাঃ কুঞ্জবিহারী মগুল 
» শিক্সিজাকুমার বনু » তারকনাথ ভট্টাচার্য্য 
» কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী এ অযুতগোপাল বনু 
(হেতমপুর) » বিধুভৃষণ দত্ত 
» ভৃভনাথ মুখোপাধ্যায় » বিধুভূষণ সেন 
» চীরুচজ্জ ভষ্টাচাধ্য - » রাষকমল সিংহ 
» ডাঃ প্রতাসনাথ পাল » নলিনীকান্ত টু্টোপাধ্যায় 
' * জিতেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় . এ ভোলানাথ কোচ 
» পুলিনবিহারী দত্ত - * উপেন্্রনাথ উপাধ্যায 
*« কুমুদচজ ব্ভাবিনোদ » ভ্বনমোহন রার 
» সভীশচন্তর মি » মহেন্নাথ দাশগুপ্ত 
» মহেন্রনাথ গুপ্ত »এ ললিতমোহন দাশগুগ্ত 
» কামিনীকুমার সেনগুপ্ত অনস্তকুমার সেনগুপ্ত 
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ স্তকী 
» সৃগালকাস্তি ঘোষ | সহকারী সম্পাদক। 
» বানীনাথ নন্দী 


১। গত অধিবেশনের কা্ধ্য-বিবরণী পঠিত হইল। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ সদশ্তরূপে 
নির্বাচিত হুইলেন। 


প্রস্তাবক সমর্থক নূতন সমস্য 
হীকফদাস বসাক শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী জীচনজনাথ কবিরদ্ব 
| সাতক্ষীয়! হাউস, কাশীপুর। 
ভ্রীযোগীজ্রনাধ সমাদ্দার শ্রীরাখানদাস বন্দোপাধ্যায় শ্রীজানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
" . জমিদার, কাশীনগর, যশোর । 
5৯ 5৪ পু শ্রীমনীজভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ 
প্রধান শিক্ষক, বাশীনগর, বশোহর। 
শ্রীহেমচজ দশগুণ যে জীপ্যারীযোহন-বঙ্যোপাধ্যায় 
২৫ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। 
শরীব্যোমকেশ মুগডফী ভীবাগনাথ নঙ্গী শ্ীযোগীজ্রনাথ বন্গ বি এ, 


৬৩ বেচু:চাট্রের সইট। 


প্রশ্থাধক : সমর্থক মৃতন মাস্ত 
পসরেজরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এ্বিমলচন্্র চট্টোপাধ্যায় শ্ীঅবনীকুমার সেন 
নর এসিষ্টান্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, 
চিকান্দী, ফরিদপুর । 
৮ ্রক্ষীরোদচন্ত্র সেন বি এল, 
ডেগুট ম্যাজিষ্ট্রেট, ্বারদপুর। 
জ্ীগণপতি সরকার বিস্তার, 


৬৪ বেলেঘাঁটা যেন রোড 
পীমূণালকাত্তিঘোষ ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্ীছিজেন্রনাথ সিংহ 

৩ ভালুকপাড়া লেন। 
ডাঃ শ্রীকুঞ্জলাল সাহা! 


১১৯ 


সি 


শ্রীবোমকেশ মুস্তফা শ্রীহ্মচন্ত্র দশগুণ 


পাবন।। 
রঞজনবিলাস রায়চৌধুরী প্রীমৃপালকাস্তি ঘোষ মৌলবী নসরৎ আলী 


সব. ডেপুটী কালের, ফরিদপুর | 
প্রীজীবনধন চজবর্তী 
৩৩ ঘোষের লেন। 
শ্রীহেমচন্ত্র দত্ত 
কলিকাতা বজেট আফিস, 
১ আতাবাগান লেন, গ্রোয়াবাগান। 
৪ প্রীমহেক্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
অবসরপ্রাপ্ত ডেঃ ম্যাবিষ্ট্েট, 


পুরুলিয়! ৷ 
৮৯ রঃ রায় বাহাছুর শ্ীদেবেন্্রনাথ বল্ল 


২৬ গ্যালিফ হ্ীট। 
প্িতবেশচন্ত্র দাস বিশ্বাস 
৮ সোনারকুণড, বীরভূম । 
প্রীকন্দরনারারণ মন্কুমদার 
চাপাড়া। বীরভূম । 
শ্ীঅক্ষয়কুমার নন্দী . 
খুলনাবাজার, খুলন|। 
শ্ীবিধুতৃধণ সেন 
৩এ ছরিমোহন বন্থুর লেন। 


শ্্রীকালীচরণ মিন্তর . 


শ্রথগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী 


শীরামকমল দিংহ 


প্রীধতীজমোহন রায় ভ্ীযোগেজনাথ ও 


পরস্তাক . . সমর্থক: 00010 8 লুভব মত, 
প্ীবতীজমোহন বায়. ্রীযোগেন্জনাথ গুপ্ত . কবিরাজ ভীহরপ্রসাম দনুমদায় 
হো ৰ ১১ হরিমোহ্‌ন বন্ধুর লেন। 
এ ক কবিরাজ শ্রীহতীজ্লাল সেন কবির 
১৫৫।১ মাণিকতলা সীট । 
শ্রীবাদিমাথ নন্দী ভ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী শ্রীহারাণচজ দে 
রসিকপুর, হুমকা। 
জীষহনাথ দে 
ব্রহি, রাজনগর পোঃ) দ্বার ভাঙা! । 
টী রর শ্রীহরি প্রসাদ মল্লিক 
হেডমাষ্টার, যুগ্বাড়িয়া৷ ডে নাইট স্কুল। 
সোদপুর, ২৪ পরগণ!। 
ক রি ভীবলাইচাদ মল্লিক 
২২১ গোয়াবাগান হীট। 
জীসত্যেন্নাথ রায় 
সাতক্ষীর!, খুলনা । 
টু শীঅমূল্যধন চট্টোপাধ্যায় 
: ূ 10655 5018) 819 €2১ 7 0১ (. 9, 25৭ 
গ্রীহেমচজ্জ দাশগুপ্ত শ্রীমূপালকাস্তি ঘোষ শ্রীহরেজ্জমোহন লাহিড়ী এম্‌ এস্‌ সি, 
৭৭ ল্যাব্দডাউন রোড, বাঁলীগঞ্জ । 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ডাঃ প্অন্বিকাচরণ মনুমদার এল্‌ এম্‌ এস্‌ 
০ ৮৯১ গ্রে ্বীট। 
নি্লিখিত উপহার প্রাণ পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহায়দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা 
জাপন করা হইল। 
উপহাদাত। উপহত পুস্তক 
শ্রীযুক্ত পবিজকুমার শর্শা ঈশ্বরের শ্বরূপ। 
»- ক্লুলদাচরপ সরকার নবীনা। . 
.* কিরণটাদ দরবেশ সঙ্গীত-হুধা। 
*» মোহিনীমোঁহুন বন্থ বায়ের আহ্বান । | 
» জানেজমোহন ঘাস বঙ্গের বাহিন়ে বাঙালী । . 
. “তত জানৈজনাখ স্গায় ধুলিকণা। | 


কার্ধ্য-বিবরদী 


১২১ 
“উপহারদাত। উপহত পুস্তক 
যুক্ত দুখেম্লাল হি চন্রকল| নাটক, দ্রৌপদী হরণ, 
পরিচয় ও পুষ্পাঞ্জলি, বিবাহ- 
স্কট, হিন্দু-বিবাহ, মানস-কুস্ম, 
ভুবিলী, সাহিত্য ও সমাজ, 
শীস্তিকীনন, মহারীত। নবরুষণ 
দেবের জীবনচরিত। 
» অআপরেশচন্্র মুখোপাধ্যায় আহুতি। 
সতীশচন্ত্র সরকার শাস্তি। 
» ছিজেজ্জনাথ ঠাকুর গীতাপাঠ, 


রেখাক্ষরবর্ণমাল। (১ম খণ্ড) 


2 & 2 2 2 


9870৮ 0০ 10608 10018) ৫1) [১0101108805 ০1 (179 10919810068 ০% 
17000901010 19] 1---14, 
9 0058 11988, 1190188, (2) 10950110159 086819£06 01 19810815110 
1199. 10 01)6 01192066111 9 10021 
[81907:58, ড০1. 18, 
07091 10 0)912০, 39088] 96০৮, (8) 40008] 890০7৮০৫81৩ 8509) 
73০০৮ 190০% 0£8609678 ০£ &179 1067081%00906 ০ 
£80010019) 39765], 0 005 76৪1 
510017)% 009 1914 
4886, 9907১ 11817)9 2)91০0%, ($) 40008] 1১60০0:%৪ ০1 69 26810 
ও 07097:৪ ০01 005 120:6 04 0810985% & 


001589£970%, 
08805: 170105789,33578৭1 99০%, (5) 19501010800 00 69 ভা ০৮108 ০৫ 
83০০৮ 709০৮ 006 7019806 308708 2 392891, 
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9৫৮ । 00৮ 820898) 20018, (6) 09600 910100170 %0৫ ০৪8 1 
[08180 211]15, 102 11816) 2916, 


১২২: বঙ্গীয়-পাহিত্য-পরিষদের 


প্ীযু্ত হুখেজলাল মিত্র (7) 878৮705 10781200, 
(8) 16062 730200, 


(9) £070018 11176791027, 
(10200109678 0? 55689181916 21)581010£-, 
01) 9৮:৪5 11)0960%8 ০1 90171808190), 


অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থ মহাশয় বীংভূমে প্রাপ্ত বরাহমূর্তি ও হস্তিমুর্তি, মুরশিদাবাদে 
গ্রাপ্ত বরাহুমুর্তি গ্রদর্শন করিয়! বলিলেন,-_মৃত্তিগুলি শিল্পকার্ধ্য হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট । বরাহ- 
মূর্তির হিরপ্যাখ্য দৈত্য অর্দনাগ-মর্তিতে প্রস্তত। বাহার এই সকল বুর্তি প্রদান করিয়াছেন, 
তাহাদিগকে যথারীতি ধন্তবাদ জানান হইল্‌। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিস্তাতূষণ মহাশয় তাহার গুপবলভী-সংবৎ প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকার প্রকাশিত হইবে। 

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিস্তাতৃষণ মহাশয় বলিলেন,--অমৃল্য বাবু 
গুপ্তবলভী-সংবৎ সম্বন্ধে স্বপক্ষে বিপক্ষে যেখানে যাহ! কিছু আলোচনা! হইয়াছে, সে সমস্তের 
সারভাগ সন্ধলন করিয়! তাহার বিচার করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এত সাবধানতা 
সহকারে যে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, একবার গুনিয়! তাহার সমালোচনা কর! যায় না। তবে 
তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিস! এই প্রতদ্ধ রচন1 করিয়া! ইহাতে যেরূপ গবেষণ। ও পাগিত্যের 
পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাকে অশেষ ধন্তবাদ করিতে হয়। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,--এত 
সংগ্রহ ষে গ্রবন্ধে আছে, তাহা! ন! পড়ি! কিছু বল! যায় না। অতএব আমিও অমূল্য বাবুকে 
অসংখ্য ধন্চবাদ করিতেছি । 

তৎপরে শ্রীযুক্ষ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, মীরাটের বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন, 
মেদিনীপুরের ব্জ-সাহিত্য-সম।জ এবং মানভূমের সাহিত্য-সমিতিকে বথাক্রমে বঙলীয়-সা হিত্য- 
পরিষদের মীরাট-শাখ!, মেদিনীপুর-শাখা ও মানভূম-শাখ| বলিয়া! গণ্য করা হইল। এই 
তিনটি লইয়া সাহিত্য-পরিষদ্দের সর্বগুদ্ধ ১৫টি শাখ। স্থাপিত'হুইল। 


মীরাটের শ্রীযুক্ত নবকুষ্ণ রায় মহাশয় বলিলেন,_মীরাট-শাখার সহকারী সন্ভাপতিরূপে 
আমি আপনাদিগকে ধন্তবাদ জানাইতেছি। আমর সেখানে বে কয় জন প্রবাসী বাঙ্গালী 
আছি,সকলে মিলিয়া এই সাহিত্য-সম্মিলনের সাহায্যে সরশ্বতী পুজা, ছুর্গোৎসব্‌ও দৌল করিয়া 
থাকি। বীণা! লাইব্রেরী নামে একটি লাইব্রেরীও করিয়াছি এবং আমোদ 'আহলাদের জন্ত 
সেইখানে একটি খিয়েটারও করিয়াজি। এখন আমরা সাহিতা-পরিষদের সাহায্যে বাঙ্গাধ! 
সাহিতোরও কিছু কিছু আলোচন! করিতে পারিব। আপনার! আমাদিগকে সাহায্য করিবেন, 
আনাদের জাশ! পূর্ণ করিরেন এবং তঙ্জান্ত অমর1 ধন্তবাদ করিতেছি । 
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তংপরে অগজেনাখ সুখোপাধ্যা় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকগ্রকাঁশ কর! হইল এবং 
সভাঁগতি মহাশয়কে ধন্তবাদ জানাইয়! সভাভঙ্গ কর! হইল। . 


শ্রীষ্যোমকেশ মুস্তফী 


শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক। 


সভাপতি । 


বিশেষ আধবেশন 


গত ২৩শে জ্যেষ্ঠ ১৩২২, ৬ই জুন ১৯১৫, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙগীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ মন্দিরে কবিবর ৬কৃষ্ণচন্দ্র ষ্ুমদাীরের তৈলচিত্র-গ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটি বিশেষ 
অধিবেশন হইয়াছিল। 

কবি ক্ৃষ্ণচন্দ্রের স্থৃতিরক্ষার জন্য বলীয়-সাহিতা-পরিষৎ হইতে ১৩১৯ সালের আখিন. 
মাসের ৬ই তারিখে একটি শ্থৃতি-সমিতি গঠিত হয়। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত কবিরাজ ছুর্গানারায়ণ 
সেন শাস্ত্রী মহাশয় হার সম্পাদক ছিলেন। পরে ণনন্দিনী* পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
আগ্ততোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ মহাশয় এ সমিতির সম্পাদক হইয়াছিলেন। কবির বাসভূমি 
খুলনা! জেলার সেনহাটী গ্রামে তীহার ভিটাবাড়ীতে একটি স্থ্তিস্তস্ত স্থাপনের জন্ 
সেখানকার গ্রামবাসীর। একটি স্বতিসমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। উভয় শ্বতিসমিতি শেষে 
একপরামর্শ হইয়া! কাজ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই উভয় সমিতি উভয় স্থানে কবির স্বতি- 
রক্ষার জন্ত যে সকল ব্যবস্থ! করেন, কলিকাতা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আগুভোষ মহলা- 
নবীশ মহাশয় তাহ।র সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিবেন বলিয! স্থির হয়। 

এই দিন সভাগৃছে বু গণামান্ত ব্যক্তি ও সেনহাটানিবাসী কবির বহু আত্মীয়-স্বজন 
উপস্থিত ছিলেন। ( দশম মাসিক অধিবেশনের বিবরণে সকলের নামাদি দেওয়া! হইল )। 

সতাপতি মহামহোপাধ্যার শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশে সভার কার্ধ্য আর্ত 
হইলে, ব্বষচন্-স্থতিসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আপ্ডতোষ মহলানবীশ মহাশয় সংক্ষেপে 
এখানকার ও সেনহাটার স্তিসমিতির বে কাধয-বিবরণ পাঠ করেন, তাহ! নিয়ে উদ্ধৃত 
তরল ৮ 

ধের ২৯শে হি তারিখে কৃষ্ণচন্দ্র অন্তমিত হওয়ার পর সেনহাটা-নিবাসী 

শ্রীযুক্ত এ সেন, মুদ্দী শ্রীবুক্ত সারদাকান্ত দাশগুপ্ত বি এ প্রমুখ মহোদয়গণের 
ধরকান্তিক বন্ধে গ্রামে একটি শ্বতি-সমিতি গঠিত হয়। গ্রীযুক্ত সারদাকান্ত দাশগুপ্ত বি এ 
মহাশনন এ সমিতির সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন। তাহার পর ধীরে ধীরে শুধু সেনহাটী- 
বামিগণের নিকট সাহাধ্য লইন্। তৈরবের কুলে মভুম্ার-কবির বসতবাটার সীষানায় একটি 


১২৪ বঙ্গীয়-সাহিতা পরিষদের 
স্বতিন্তত্ত স্থাপিত করিবার উদ্দেস্তে--১০+৮ ১০৮ ১২ খোয়া ইত্যাদি ও ১০%১৯৮৫১৫ 
গীথনি-্১* কিট. দীর্ঘ, ১০. ফিট, প্রস্থ ও ২$ ফিট. উচ্চ ভিত্তির উপর ৭+৯৭$৮৫ ১ 
পরিমিত একটি ও তাহার উপর ৫৯৫৮৫১ পরিমিত একটি ইঞ্টক-বেদিক! প্রস্তত করা 
হয়। স্থানীয় সংগৃহীত অর্থ এই কার্যেই খরচ হইয়া যার। এইভাবে ১৩১৮ সাল পর্যাস্ত 
কাটিয়া যায়। ১৩১৮ সনের চৈত্র মাসে আমি বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদে কবিবর ৬কষ্চন্জ মভুমদার 
মহাশয়ের স্বৃতি-স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করি এবং আমার প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রন্তাব 
গৃহীত হওয়ার পর ১৩১৯ .সনের «ই আশ্বিন তারিখে পরিষদের অধীনে নিম্নলিখিত ব্যক্তি- 
গণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয় $-_ 
১। শ্রীযুক্ত আশুতোয দাশগুপ্ত মহলানবীশ (নন্দিনীর সম্পাদক, শিবপুর, হাওড়া) 
২। শ্রীযুক্ত নগেশ্রনাথ বন্ গ্রাচাবিভ্ভামহার্ণব। 
৩। অধ্যাপক শ্যুক্ হেমচন্্র দাশগুধ এম্‌ এ। 
৪। ১ ১, হেমচন্্র সেন গুপ্ত এম্‌ এ। 
€| ১  », ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
৬1 ১) ১ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌ এ। 
৭ ॥» শৈলেশচন্দ্র ম্ুমদার (সম্পাদক, বজঘর্শন )। 
৮। কবিরাজ » হূর্গানারায়ণ সেন শান্ত্রী__সম্পাদক। 
৯। শ্রীযুক্ত বন্ধিমচন্ত্র সেন গুপ্ত এম্‌ এ, বি এল্‌। 
১৯1 মৌলবী মঞ্চুান হাফেজ সাহেব (নড়াইল )। 
১১। কাবরাজ শ্রীযুক্ত শ্তামাদাস বাচম্পতি। 
১২। ডাক্তার ,, বনোয়ারীলাল চৌধুরী ডি এস্‌ সি। 
১৩। কবিরাজ ,, যামিনীভূষণ রায় এম্‌ এ, এম্‌বি। 
১৪। 5 ১১ হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরত্ব। - 
১৫। », চিত্তস্থখ সাল্ন্াল বি ই। 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত ছর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় সমিতির সম্পাদক মনোনীত হন। 

১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৮ই পৌষ তারিখে স্বতি-সমিতির প্রথম অধিবেশনে সমিতি সেনছা'টী- 
বাসিগণের সহিত একযোগে, (১) পরিষৎ মন্দিরে তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা, (২) সেনহাটা প্রাষে স্ৃতি- 
সত স্থাপন-স-এই ছুই কাধ্যভার গ্রহণ করেন। স্বাগত ৬শৈলেশচজ্জ মন্ুমদণার মহাশয় তৈল- 
চিত্রের সম্পূর্ণ বায় প্রধান করিতে প্রতিশ্রুত হন। সমিতি সেনহাটাবাসিগণ, কর্তৃক, জার 
ভিত্তির উপর মর্ঘর-মপ্ডিত স্তস্ত প্রস্তত করিবার আয়োজন করিতে প্রস্তুত হন এই ভাবে 
১১২১ সালেয় আষাঢ় পর্যন্ত কাটিয়! যায়। শারীরিক অনুস্থভাবশতঃ সেন শাস্ত্রী মহাশয় এই 
সময়ের মধ্যে বিশেষ কোনও কার্য করিতে সমর্থ হুম না। অতঃপঞ্ ১৩২১ সনের ৮ই শ্রাবণ 
তিমি সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করা সমিতি আমার উপর এই কার্ধ্যতার অর্পন করেন। 
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আমি ১৩২১ সনের আঙ্গিন মাসে স্থানীয় জনসাধারণের সহিত পরামশ করতঃ কাধ্য 
আরস্ত করিবার আশার সেনহাঁটা গমন করি। তথায় গিয়া এক সমস্যায় পতিত হই। 
গরিষৎকে কাধ্যে ক্রুত অগ্রসর হইতে ন! দেখিয়! অধ্যাপক যুক্ত বিজয়কুমার রাঁয এম্‌ এ 
প্রমুখ সেনহাটীর কয়েকটি যুবক নিজেরাই যে কোনও প্রকারে স্তস্ত শেষ করিবার মতলৰ 
করেন। আমি যাওয়ার পর পরিষদের হাতে কাজ দেওয়! ষাইবে, কি নিজেরাই শেষ করিয়া 
ফেলিলে ভাল হইবে--ইহ| লক! গ্রামে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। অতঃপর ১৪ই 
আখিন তারিখে শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভায় পরিষদের 
হুন্তে কার্য্যভার সমর্পণ করাই স্থিরীকৃত হুর। 

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আমি অর্থ সংগ্রহের জন্ত চেষ্টা করিতে আস্ত করি। কিন্ত 
চারি দিক্‌ হইতেই উদ্ভোগী গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণ দেশের ছুরবস্থায় আমাদিগকে কিছু দিনের জন্য 
বিলম্ব করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে থাকেন। আমরাও এ প্রকার অন্করোধ কাধ্যতঃ 
সঙ্গত বিবেচন! করি, অথচ ধীরে ধীরে যতটা পারা যায়, কাধ্য করিতে থাক। এই ভাবে 
এই আট মাস কাটিয গেল। যেরূপ দেখ! ধাইতেছে, তাহাতে দেশের অবস্থ। ক্রমেই অধিকতর 
শোচনীয় হইতেছে; কবে এই অবস্থার পরিবর্তন হইবে, ভগবান্ই জানেন । আমার কিন্তু আর 
বিলম্ব ন| করিয়! যেরূপেই হউক, কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া! ফেলাই সঙ্গত বোধ হয়। তাই আজ 
আমরা এই পরিষৎ মন্দিরে রুবিবরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করিয়া ম্থৃতিস্থাপনা- 
কার্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ব আপনাদ্দিগকে আবাহন করিয়াছি । যাহার প্রদত্ত অর্থে 
এই 'তৈলচিত্র প্রস্তুত করা! হইয়াছে, তিনি আজ ইহ জগতে নাই । আমরা সকলে মিলিয়৷ আজ 
সেই শৈলেশচন্দ্রের ্বর্গগত আত্মার নিকট কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ করিতেছি । এগনও ত্তস্ত 
নির্াণ-কার্ধ্য বাকী রহিয়াছে । আবার ইতিমধ্যে কবিবরের অর্ধামুণ্তি সংস্করণ ও তাহার 
নামে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিবার গ্রন্তুব আসিয়াছে। আপিপুরের ডিছ্রী্ট ইঞ্জিনিয়ার 
শ্রীযুক্ত করুণাকুমার দত গুপ্ত এম্‌ এ, বি ই- মহাশয় অন্ুগ্রহপূর্বক মুর্তি ও শ্তত্ভের ষে 
নকৃস। ও জায় পাঠাইয়াছেন, তাহাতে সর্বগ্ত্ধ ১৬,৬২ টাকার হিসাব পাওয়া যায়। শুধু স্তস্তে 
সর্ব সমেত ৬**২ টাকা! খরচ হইবে। কাজেই এই কার্যের নিমিত্ত আমাদিগকে ২৯০৯৯ 
ছই সহশ্র মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হইবে। সেনহাটা গ্রাম হইতে এ পধ্যন্ত ১২২২ টাকা আদায় 
হইয়াছে ; তাহার ১*৮ ব্যয় হইগ্রাছে ও ১৪২ হাতে আছে। বাহির হইতে ৩২॥. পাইয়াছি, 
উহার মধ্যে পত্রাদিতে, যাতায়াতে ও ছাপ্নর খরচ, কাগজ, খাতার থরচ ইত্যাদিতে ২৬/১* 
আজ পর্যন্ত খরচ হইয়াছে, বাকী ৬%১* আমার নিকট আছে। দেশের জনসাধারণের এই 
কার্যে তাহুহি সাহাধ্য করিবেন; আমি তাহাদের সেবক মাত্র। সাধারণের সহারত।! 
ব্যতীত আমাদের দ্বার! এ কার্য হওয়। অসম্ভব। বঙ্গের বিভিন্ন জেলার কয়েক স্থানে আনর! 
চাদ! আদায়ের নিমিত্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছি, অনেক স্থানে আমার নিজের যাইতে 
হুইবেণ এই সাঁত কোটী নরনারীর বগদেশে কবির স্বৃতি রক্ষার নিমিত্ত ২***২ টাকা 
৯৭ 
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সংগ্রহ কর! একটা বেণী কিছুই নয়। আশা! ও প্রার্থনা! করি, মহাশয়গণ মুক্তহত্ত হইয়! এই 
প্রার্থিত কার্যে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন ও অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিক়্! পাঠাইতে 
ইতভ্ততঃ বোধ করিবেন ন1। 

অতঃপর আশুবাৰু কৰি কৃষ্ণচন্ত্রের জীবনী সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন। উচা! 
এই স্থানে উদ্ধৃত হইল 7 ূ 

আজ আমর! সকলে তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সমবেত হুইয়াছি; কিন্ত ধিনি নিজে 
সম্পূর্ণ ব্যয়তার বহন করিয়| স্থৃতি-সমিতিকে এই তৈগচিত্র এদান করিয়া গিয়াছেন, আজ 
সেই শ্বর্গা্দ শৈলেশচন্্র মুমদার মহাশয় আমাদের মধ্যে নাই, এ ছুঃখ--এ অভাব কিছুতেই 
দ্বর হইবার নহে। অগ্রজগ্রতিষম শৈপেশচন্দ্র কবিবরের স্থৃতিস্থাপন-কাঁধ্যে একজন প্রধান 
উদ্যোগী ছিলেন। তীহার স্বর্গগত শীস্ত আত্ম! আজ আমাদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ 
উপভোগ করতঃ আমাদের অনুঠিত কার্যে মঙ্গলাচরণ করুন, আমরা সকলে এই প্রার্থনা 
করি। তার পর বিনি বন কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বর্গীয় কবির জীবন-চরিত প্রণয়ন করিয়াছেন, 
আমাদের স্থৃতি-সমিতির অন্ততম উদ্যোগী সদন্ত সেই শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহ!শয়ের 
অনুপস্থিতির নিশিত্তও আমার মনে একট! অভাব বোধ হইতেছে । তিনি আমেরিকায় আছেন 
বলিয়া! আমি তীহণকে নিমন্ত্রণ করিতেও পারি নাই এবং সে জন্ত আমি ছঃখিত। 

আজ আমর! যে মহা পুরুষের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছি, তিনি বঙ্গের আবাল- 
বৃদ্ধ-বনিতার নিকট পরিচিত, বঙ্গের আবাল-বৃদ্ব-বনিত!| তাহার নিকট ক্কৃতজ্ঞ। বঙ্গসাহিত্য ও 
বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান তাহার নিকট বছুল পরিমাণে খণী। ১২৬৭ বজাবে “সভ্ভাবশতক* 
প্রকাশিত হয়। সভাপতি মহাশয় ছাত্র-জীবনে সম্ভবতঃ ১২৬৮ বঙ্গাঙধে সন্ভাবশতক পাঠ 
করেন। আজিও প্র গ্রন্থের আদর্শ কৰিতাবলী তাহার কণ্ঠস্থ আছে--এ কথ। তিনি অস্বীকার 
করিবেন না। এইরূপ বঙ্গদেশে এমন লোক নাই, ধিনি সম্তাবশতকের নীতি দ্বার! নৈতিক বল 
লাভ ন! করিয়াছেন এবং জীবন-গঠনে সাহাধ্য ন৷ পাইয়াছেন। আজিও অর্ধাধিক বঙ্গবাসী 
কথায় কথায় কৃষ্ণচন্জ্রের কবিতা! আদর্শ স্বরূপ আবৃত্তি করিয়া গৌরব বোধ করেন। বঙ্গবাসীর 
পক্ষ হইতে এই কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরপ আজ আমর! তাহার স্থবতি স্থাপন করিতে উদ্যোগী 
হুইয়াছি। স্থৃতিরক্ষার কথা মনে হইলেই আমার কবি গোবিন/চন্ত্র দাসের কথ! মনে জাগে, 
তাহার বড় দুঃখের উক্তি--*সত্যই আমরা সেই জাতি, বাহাস! চিতায় দেয় মঠ*-_-“থাকিতে 
দিলাম না৷ এক কই, মরিলে দিব সাত কই*--"থাকিতে দিলাম না ভাত-কাপড়, মরিলে 
কবির দ।/নসাগর” ) কথাগুলি বড়ই মুল্যবান্। মধুহ্দন দাতব্য চিকিৎসালয়ে গ্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন, কৰি কৃষ্চন্দ্ের জীবিতাবস্থায় অপুর্ণ উদরে দিন কারিগ্রাছে, এস্্কল স্বতির 
দ্বাহন সহম্র সৌধ দ্বারাও আবৃত করিয়া রাখ! যায় না। তথাপি অনুতপ্ত হৃদয়কে তৃপ্ত 
করিবার জন্ত এবং তবিষ্যত্বংশধরগণের নিমিত্ত একট! মহৎ আদর্শের ও দেশমাহাত্যযের 
গৌরব-ন্বৃতি রক্ষপের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতার নিরুর্শনন্বরূপ আমাদের মহাত্বাগণের স্বতি রক্ষা 


কাধ্য-বিবরনী ১২৭ 


করিতেই হয়। বর্তমানের সহিত অতীত মিশ্রিত করিয়া ভবিষ্যৎ গঠনের নিমিত্ত অতীতের 
ইতিহাস ও নিদর্শন বহু মুল্য বহন করে। তাই আমর! স্বতিস্থাপনের পক্ষপাতী । নতুব! কবির 
স্বৃতি তিনি নিজেই সংরক্ষণ করিয়! ধান, তাহার নিমত্ত অপরের সাহাধ্যের প্রয়োজন হুয় না। - 
প্যুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক কবিবরের জীবন-চরিত প্রণীত হইয়াছে। 
তিনি নিজেও “র!| সের ইতিবৃত্ত" অর্থ[ৎ রামচন্দ্র দাসের ( কবিবরের বাল্যকালের গুপ্ত নাম ) 
জীবনচরিত নাম দিয়! প্রৌঢাবস্থ। পণ্যস্ত আপন জীবনী লিখি গিয়াছেন,। ম্ৃতরাং সময় 
অভাবে আজ তাহার জীবনী সন্বক্ধে আমন [বিশেষ আলোচনা! না করিলেও বিশেষ কোনও 
দোষ হইবে না। যাহারা কবিবরকে ন! জানেন, তাহার। উপরোক্ত গ্রন্থ্ধয় পড়িলেই তাহাকে 
জানিতে পারিবেন। ১২৪৪1৪৫ বঙ্গাৰে জ্যেষ্ঠ মাসে তদানীস্তন বশোহর ( বর্তমান খুলন! ) 
জেলার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে তাহার জন্ম হয় এবং ১৩১৩ বঙ্গাবে ২৯শে পৌষ তারিখে 
উনসপ্ুতিবর্ধ বয়সে জর রোগে সেনহাটাতে তাহার মৃভ্যু হয়। যেযশোহর জেলা মাইকেল 
মধুত্দন, দীনবন্ধু ও শিশিরকুমারের জন্মস্থান, সেই যশোহর জেল! ক্ৃষ্ণচন্দ্রের জন্মে পাবন্রিত। 
যশোহর গ্রাচীনঃকাল হইতে কবিত্ব-গৌরবে গৌরবান্িত। আজিও কবি মানকুমানী যশোহরের 
কবিত্ব-মান সংরক্ষণ করিতেছেন। সেনহ]টী গ্রামকেও কবিত্বের ও প্রতিভার উর্বর ক্ষেত্র বলিতে 
পারা যার়। কাব্যকুঞ্জ-কোকিল কৃষ্ণচন্দ্রের পরেও এই গ্রামের প্বালকবন্ধু” ও পসখ।”-প্রবর্তক 
গ্রমদ[চরণকে মনে পড়ে । প্রমদাচরণের প্রতিভা ও সাহ্ত্/-সাধনার বলে “সখ!” বলের 
বালক-জীবনে কত কাধ্য করিয়াছে, তাহ। অ।পনার। অনেকেই জানেন। “সখা” মাএয। 
যাওয়ার পর বঙ্গদেশের বাণকদের ভাগ্যে আর তেমন “সথ1” আব পর্য)স্ত মলে নাই। অল্প 
বন্মসে লোকাস্তরি ত না হইলে প্রমদাচরণের ছার বঙ্গভাষা৷ অনেক রঙ সংগ্রহ করতে পাঞ্জিতেন, 
তাহাতে সনেহ নাই। ম্বনামধন্ত ৬ (ব্রগুণাচ«ণ সেন, ন্বগীয় পাওতরঙ্জ হারলাথ বেদাপ্তবাগাশ 
ও পুর্ণচন্দ্র বেদাস্তচঞু এই পেনহাট। গ্রামহ জন্ম গ্রহণ কারয়াহিখেন। তাহার পরে 
সাহিত্যক্ষেত্রে শরযুক্ত বিজরকুমার সেন গুপ্ত এম এবি এল্‌ মহাশয়ের কবি-গ্রতিতা ও 
শ্রীযুক্ত কালীপ্রণক্ন দাপগুপ্ত এম্‌ এ মহাশয়ের গভার গব্ষেণাপুর্ণ কঠোর সাহিত্য-দাধনার 
কথ] মনে পড়ে। ইই[দেরই সহিত শ্াযুক্ত ভুবনমোহ্ন রায় মহ।শয়ের নাম উল্লেখ করিতে 
হইবে। "সথা”্র পরে “সাথী* তাহান স্থান আধকার করে। এই “সাথ” বর্তমান সভায় 
উপস্থিত ভুবনমোহনের সম্পত্তি। “সখ! ও সাথা' কু দন একত্রে কন্মক্ষেত্জে উপাস্থৃত হওয়ার 
পর উহাদের মৃত্যু হইলে ্রযুক্ক অন্নদাচরণ সেন মহাশয় সখার স্থাতম্বর্ূপ “সখাপ্রেস” 
ও ভুবনমোহন সাথীর স্থতস্বর্ূপ “সাধীপ্রেস” সংরক্ষিত করেন। এখনও এ হইটি প্রথম 
শ্রেণীর ছাপাঁথান! সখা ও সাথীগ এবং ততসহ সেনহাীর কাঁণ্তি ধে(ধণ| করিতেছে । হহাদের 
পরেই আমাদের বাল্যাবস্থা। আমাদের বাল/কালেও আমর! করেক জন সা(হঠ্য-রসের দিকে 
আৰ ভূইয়। পত্ধি। আমন! পাঠযাবস্ায় শিক্ষার নিমিন্ত হাতে লিখিয়। ভাই-বোন, এক ৩, 
নোত প্রদ্থৃতি নামে মাসিক পঞ্জিক। চালাইতাম। ভাই-বোন ও একতা ছাপা হহর[(ছল। 
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যাহা হউক, এই সময়ে অনেকের মধ্যেই সাহিত্য-রসের ও কবি-প্রতিভার উৎস জাগি! 
উঠে। তন্মধ্যে আমার পরলোকগত বন্ধু ৮দতীভূষণ সেনের কথ! মনে পড়িলেই আমার 
চক্ষে জল আসে। সতীভূষণ অল্প বয়সেই “মুকুল” নামে একখানি কবিতাগ্রস্থ প্রণয়ন 
ও প্রকাশিত করেন। তারপর অনেক আশা প্রাণে লইয়া! ইহলোক পরিত্যাগ করিনা 
চলিয়। ান। আমাদের দলের মধ্যে সুপরিচিত গন্পলেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমৌহন সেন গুপ্ত, 
শ্রীযুগ্ত অশ্বিনীকুমার সেন গুপ্ত, বগুড়ার উকীল ও তত্রস্থ সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দান গুপ্ত এখন সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত। আমাদের পরকণ্তিগণের মধ্যেও 
কয়েক জনকে আবার এই রপাশ্বাদন করিতে দেখিতে পাইতেছি। আমার সম্পাদিত 

"নন্দিনীতে পূর্বোক্ত শ্রীযুক্ত বিজ্য়কুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্‌ অজিৎকুমার, 
শ্রীযুক্ত অশ্িনীকুমার.সেন গুপ্ত মহাশয়ের ভ্রাতুদ্পুত্র প্রবোধচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন 
মুদ্পী মহাশয়ের পুত্র শচীন্দ্রনাথ কবিতা ও গন্প।দি লিখিয়! থাকে। 

, এই কবিত্বস্থতির উপযুক্ত ভূমি সেনহাটাতে ভৈরব নদের তীরে কবিবরের নিজ বসত 
বাটীতে বিকসিত কামিনী-কুম্থম তরুতলের অনুরে আমর! বাঙ্গালী জাতির প্রাণস্বরূপ বঙ্গের 
দ্বিতীয় স্বভাব-কবি (প্রথম ৬দঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত) স্বভাবের প্রতিপালিত, সংসারে অনাসস্ত, 
আজীবন সতত ধ্যানান্তমন! কৃষ্ণচন্ত্রের ম্ৃতিস্তস্ত স্থাপিত করিবার সংকল্প করিয়াছি। এই 
তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠ তাহা'রই আনুসঙ্গিক কাধ্যমাত্র। 

কবিবর কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্য-জীবন সন্বন্ধে তাহার জীবনীতে আলোচন1 কর! হইয়াছে । বঙ্গ- 

সাহিত্যে তাহ।র স্থান কোথায়, তঘ্ধিষয়ে আজ আমার আলোচনা করিবার বিশেষ আবশ্তকতা 
নাই; কারণ, নিশ্চয়ই আমাপেক্ষ। অনেক অধিক ক্ষমতাবান্‌ উপস্থিত স্ধীগণ তদ্বিষয়ে সমা- 
লোচনা! করিবেন, তথাপি না বলিলে চলে না*৮_ আমাদের বর্তমান সমস্তার় জাতীয় জীবন গঠনের 
পক্ষে যথার্থ উপযুক্ত মুল্যবান অনেক উপকরণ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বঙ্গের 
পণ-কুটারের খাঁটী দ্বর্দেশী কবি ছিলেন। তাহার কবিত সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী জাতির 
স্বাভাবিকতায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি হাফেজ ও অন্তান্ত সুফী কবিগণের অনুকরণ অনুসরণে 
বাহ্জ্ঞানহীন ধ্যানীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়। গিয়াছেন; তাই সাধারণ অনভিজ্ঞগণ 
তাহাকে উন্মাদ বলিত। প্রকৃতির সরল শান্ত শিশুর অন্তর বাহির একই ছিল। 
বাহিরেও তিনি সর্বপ্রকার অপ্রার্থতের অত্যাচার হইতে "স্বাধীন ছিলেন; অন্তরেও সেই 
একই ব্যবস্থা। তিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে বিলাঁসিতা-বর্জিত ছিলেন-তাহার লেখনীও 
জলস্ত অক্ষরে লিখির1 রাখিয়। গিয়াছে, 

“হে বিলাসী ভোগম্থখ-অভিলাষী নর, 

ভূলেছ কি দেহ তব নিতান্ত নশ্বর ? 

পরিণাম ভন্ম অঙ্গে কেন বিলেপন, 

কেন বেশ-ভূষা তার লীষ্ঠৰ সাধন? 


কাধ্য-বিবিরণী ১২৯ 


কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয় । 
শোভাধার পূর্ণ শশী রাহ্গ্রস্ত হয় ।” 
বর্তমান যুগে আমাদিগের কর্মক্ষেত্রে বিলাসিত] বর্জন না করিলে আমরা কোনও কাঁধ্য 
হৃচারুদূপে সম্পন্ন করিতে পারিব না। কবির আদর্শ উক্তি সতত চক্ষের সম্মুথে স্বর্ণাক্ষরে 
অঙ্কিত রাধিয়। দৈববাণীরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়। 
তার পর কর্থব্য-পথে অগ্রসর হওয়ার সময়ে অবসাদ উপস্থিত হইতে পারে। ষাতনার 
নিশ্সেষণে ধৈর্যাচুতি হইবার সম্ভাবনা! । কনা! এ শুন, তোম!র উন্মাদ কবি কৃষ্ণচন্দ্র তোমা? 
সতর্ক করিয়া দিয়! বলিতেছেন--- 
্‌ "কেন পাস ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ? 
উদ্ধাম বিনে কার পুরে মনোরথ? 
কাঁট। হেরি ক্গান্ত কেন কমল তুলিতে ? 
হুঃখ বিন স্থখ লাভ হয় কি মহীতে ?” 
তাঁর পর স্বকাধ্য সাধিতে যদ্দি জীবনের আশঙ্কা থাকে, তাহ! হইলে চিত্ত প্রত্যাবৃত্ত হইতে 
পারে। কর্মী! তাই তোমার জাতীয় জীবনের স্বভাঁব-কবি উদ্মত্ত আবেগে বলিতেছেন, 
“ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়? 
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়। 
| গা ঙ ক 
প্রপ্তত সর্বদা আছি তোমার কারণ, 
এস স্থথে তোমায় করিব আলিঙ্গন” 
এইরূপ কত কি বলিব? সগ্ভাবশতকের প্রত্তি পৃষ্ঠ! এইরূপ অমূল্য উপদেশ ও আদর্শে 
পরিপূর্ণ। জাতীয় জীবনের কর্মক্ষেত্রে এত বড় সহায়ক কবি জগতে অতি অন্ন দেশেই জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র যেমন আদর্শ-কবি, তেমনি আদর্শ-চরিত্রের লোক ছিলেন। একা - 
ধারে তেমন সত্যনিষ্ঠা, চিত্তের স্বাধীনতা, আত্মাবস্থায় তৃপ্তি, বিলাসবিহীনত, অনাড়ম্বর, 
পরোপকার-ব্রত, বিষয়ে অনাসক্তি, অসহ্‌ বাহক যাতনায় চিত্তের প্রসন্নতা ও ঈশ্বরাসক্তি, 
সর্বজীবে সম প্রেম, স্বার্থত্যাগ, শারীরিক ও মানসিক সহিষ্ুতা, সময়ের মুল্যজ্ঞান বোধ 
হয় জগতে অতি অল্প জীবনেই” দেখিতে পাওয়া! গিয়াছে। এরূপ মহাপুরুষ যে দেশে 
জন্মে, সে দেশ পবিত্র হয়, ধন, হয়। ছুঃখের বিষয়, জীবিতাবস্থায় কাঁহাকে সকলে পাগল 
্ঞান করিয়া যেজ্জানে তিনি অজ্ঞান ছিলেম, তাহার সম্যক জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করে 
মাই। এখন তাহার নিমিত্ত অনুতাপ, করিতে হইতেছে । পল্ীগ্রামে দরিদ্রের ঘরে 
জগ্মগ্রহণ করিয়। দীনহীন কাঙগালের ন্যায় অমাদরে অনশনে অজ্ঞাতে তাহাকে বিদায় গ্রহণ 
করিতে হুইয়াছে। অবস্থাস্তরের দধ্যে অবস্থিতি করিলে, আত্মপ্রকাশ করিবার বাসম৷ 
তাহার থাকিলে, তিনি বোধ হয়, অনেকের উপরে, আমন পাইতেন। 
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কৃষ্চন্দ্র সন্তাবশতক, রা-সের ইতিবৃত্ত, মোহভোগ ও টকবল্যতত্ব-_-এই ঢারিখানি 
গ্রন্থ প্রকাশিত করেন, তদ্বাতীত (৫) নলোদয়ের বঙ্গানুবাদ, (৬) রাবণবধ নাটক, 
(৭) সংগ্রেক্ষণ (দৃশ্তক!ব্য ), (৮) সংস্কৃত গন্য-পঞ্ঠ স্থাপনাবিধি, (৯) অন্ুবাদিত স্তোত্র, 
(১০) সংস্কৃত ব্যাকরণ, € ১১) ভারতেশ্বরীর নিকট প্রার্থনীয়! রাজনীতি, (১২) বিবিধ সঙ্গীত, 
(১৩) সংস্কতে রচিত চদ্পুকাব্যম, ৫১৪) ছাত্রনীতি ও সঙ্গীতবীথিক1 গ্রভৃতি অপ্রকাশত 
গ্রন্থ আছে। প্রী সকল গ্রন্থ শীপ্রই প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ভাল হয়) নতুবা 
উহার বিনাশের সহিত বঙ্গের অনেক রদ্ব বিলুপ্ত হইবে। তিনি যথাক্রমে ঢাকা গ্রকাশ, 
বিজ্ঞাপনী ও দ্বৈভাষিকী নামক পত্রিক! সম্পাদকের কাধ্য করেন। আমি তাহার ধৈভাষিকী 
কয়েক খণ্ড, রা-সের ইতিবৃত্ত ও কৈবল্যতত্ব__তীহার পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র মভুমদার মহাশয়ের 
নিকট হইতে পাইয়। অস্ত পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিলাম । আপনারা যে কেহ এ সকল গ্রন্থ 
না পড়িয়ােন, তাহারা পড়িয়! দেখিতে পারেন। , 

এই বার ইন্দুবাবুর লিখিত কবিবরের জীবনীতে উল্লিখিত হয় নাই, এইরূপ ছুই একটি 
কথা সংক্ষেপে বলিয়াই অন্তকার সংক্ষপ্ত সতায় আপনাদের নিকট হুইতে বিদায় গ্রহণ করিব। 
আম| অপেক্ষা তাহাকে অনেক অধিক জানেন, এরূপ অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন) 
তাহার! কবিবরের বিষয়ে অনেক নৃতম কথ! বলিবেন। 

কবিবর কৃষ্চচন্ত্র ১৮৯৩ খৃষ্টাঝের জুন মাসে যশোহর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সেনহাটা 
আসেন! আমিও এ বৎসর ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়! সেনহাটী উচ্চ ইংরাজী বিচ্ালয়ে প্রবিষ্ট 
হই। তদবধি সাত বৎসর আ'ম কৃষ্ণচন্ত্রকে দর্শন করিয়াছি । তিনি একাধারে কবি ও সাধক 
ছিলেন। তাহার প্রকৃতি আজীবন শিশুর স্তায় সরল ছিল। শেষ জীবনে তিনি অতিরিক্ত 
মণ্ত পান করিতেন, তাহাতে প্রায় কোনও গময়েই তাহার বাহজ্ঞান থাকিত না-_কিস্ত স্থর। 
ফোনও দিন তাহার অন্তজ্ঞনের বৈলক্ষণ্য জন্মাইতে পারে নাই । তিনি কালীবাড়ী পাড়য়| 
থাকিতেন। পরিধানে ছিন্ন মলিন ছোট কাপড়--মুখে হাসি ও শ্যামাবিষয়ক গান, এই ভাবে 
দেখিতে দেখিতে সময় সময় তাহাকে ধ্যানস্থ বলিয়। বোধ হুইত। আমর! তদবস্থায় কাপী- 
মাতাকে প্রণাম করতঃ তাহাকে প্রণাম করিভাম। তিনি নিঞ্জে রচন! করিয়া প্রায় সময়ই নৃতন 
মৃতন গান গাহিতেন, কেহই পাগল ভাবিয়! তাহা লক্ষ্য করিত ন1!। গীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
&ঁ সকল গান লুপ্ত হইয়া যাইত। মদ্তুমদার মহাশয়ের নিজেরও এ বিষয়ে কোনও লক্ষ্য ছিল 
মা। তখন এ সকল গানের মুল্য বুবিতান না-_বুঁঝণে গিখিয়া রাখিলে কাজ হইত। ১৮৯৭ 
খৃষ্টান যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমি কিছু দিনের নিমিত মন্ধুমদার মহাশয়ের নিকট 
মু্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িয়াছিলাম। তাহার বাড়ীতে গিয়া পড়ভাম। তিনি'তখন চক্ষে 
দেবিতেন না । টীক৷ টাগ্ননী সমেত মুগ্ধবোধ মুখে মুখে পড়াইতেন। তখনও মুগ্জবোধ ব্যাকরণ- 
খানি আদি হইতে অস্ত পর্যন্ত মুল ও টীক| সম্পূর্ণ তাহার কণ্ঠ্থ ছিল। যেমন পারসী ভাষায়, 
তেষনি সংস্কতে তাহার অসীম জ(ন ছিলণ ইংরাজী ভাষ! তিনি অতি সামান্তই শিখি" 


কার্ধ্য-বিবরণী ১৩১ 


ছিলেন। তিনি ছোট ছোট কাগঞ্জের খণ্ডে অনবরত কি লিখিয়! ফেলিয়া দিতেন) কেহই 
তাহা সংগ্রহ বা গ্রাহ করিত না। কলম মুষ্টিবন্ধ করিয়া ধরিয়া (মুটকলম! ) কাগজথানি 
একেবারে চক্ষের সম্মুখে নিয়া! বড় বড় অক্ষরে লিখিতেন। তখন তত বুবিতাঁম না। বুঝিলে 
এ সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। গুনিয়াছিলাম, এ সময় তিনি “নীতিশতক* নামে এক" 
থানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ও কেহ তাহার ঘর হইতে উবার পাগুলিপি চুরি করিয়! লইয়া গিয়- 
ছিল। তাঁর পর সে বিষয়ে আর কিছুই শুনি নাই। তিনি আমাদিগকে সন্তানের স্তায় আদর 
করিতেন । হাতে পয়সা হইলে কোনও কোনও দিন স্কুল. ছুটার পূর্বে মেঠাই কিনিয়! লইয়া 
রাস্তার ধারে দ্রাড়াইয়া থাকিতেন ও ছাঁত্রগণকে উহ! বিতরণ করিয়া! পরম আনন্দ উপভোগ 
করিতেন। কন্ঠার বস্স প্রায় ১৬ বংসর। বিবাহের চেষ্টার বিষয়ে কথ! উঠিলে তিনি 
বলিলেন,--“ধিনি কন্ত! দিয়াছেন--তিনি বিবাহ দ্রিবেন। আমার মাথাব্যথ! নাই।” এপ 
লোককে গৃহস্থ মান্রেই পাগলই বলে। কিন্ত এই পাগলের প্রতি বিষয়েই ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ 
বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল। যে দিন তাহার মুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হইল, তাহার অল্প দিন 
পরেই একজন আশাতীত ন্তপান্র উপযাঁচক ভাবে আসিয়! ত।হার কন্ঠাকে বিবাহ করিলেন। 
মাতৃশ্রান্ধের সময়ে জীবিত মত্ম্য বাড়ী আন! হইয়াছিল। অহিংস! পরমে! ধর্মের সাধক তাহ! 
টের পাইয়া সকল মাছ নদীতে ছাড়িয়। দিতে আদেশ করিলেন। ফলে চাঁকর-বাকরের! 
সেগুলি সরাইয়! ফেলিয়া! বলিল,--নদীতে ফেলিয়া! দেওয়া! হইয়াছে। চৈত্র মাস--ধান 
ছুন্বুগ্য। একজন আমীয় আসিয়। বলিলেন--“মজুমদার মহাশয়, আমার খাবার ধান নাই, 
আপনার গোল! হইতে কিছু ধান দিন, শ্রাবণ ভাদ্র মাসে আমি ধান- পাইলে শে।ধ দিব।”» 
নিরাপত্তিতে মন্তুমদার কবি হুকুম দিলেন, ধানের গোল! হইতে যাহা দরকার, নেও। আত্মীক 
ইচ্ছামত ধান লইয়! চলিয়া গেলেন । মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী বাঁড়ী ছিলেন ন৷। বাড়ী আসিয়া 
মাথায় হাত দিয়া বসিয়া! পড়িলেন--কি খাবেন? যেধান আছে, তাহাতে কুলাইবে ন। 
র্,ল্যের সময় টাক! দিয়া কিনিতে হইবে, পরে সম্তার সময় আত্মীয় ধান শোধ করিবেন! 
বাজারে জিনিষ কিনিতে গিয়াছেন। গোপাল বেহার! কীঠালের দর বলিল /১*; মন্ুমদার 
মহাশয় /১* দিলেন। গোপাল ₹১* ফিরাইয়1 দিয়! বলিল, “ইহার উচিত দাম /* | মন্ভুমদার 
কৰি গলাগালি দিয়া বলিলেন,__““তুই মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর--তোর জিনিষ নিব ন1।৮ আর 
কোনও দিন তাহার নিকট কোনও জিনিষ কিনিতেন না। এইন্ধপ কত কি বলিব? আমা- 
দের কবি কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ এক ভাবের পুরুষ, ছিলেন। তিনি স্বভাব-কবি ও জাতীয় কবি। 
তত্তিন্ন তিনি ক্ষণজগ্ম! মহাপুরুষ । 'যদি তিনি গুপ্ত ন| থাকিয়! প্রকাশিত হইতেন-_তাহা হইলে 
জগতের শীর্যস্থানীর বাক্তিবর্গের সহিত একা সনে তীহার স্থান হইত। এখন আমর তাহার 
্বৃতিরক্ষা-কার্ধে ককতকার্ধ্য হইলে আপনাদ্দিগকে ধন্ঠ জ্ঞান করিব।” 


এই প্রবন্ধ পাঠের পর আশ বাবু কবির রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ এবং তাহার সম্পাদিত 
সংস্কত-বাঙগালায় দোভাষী মাসিকপত্রের কর়েকখানি,সংখ্য! এবং রা-সের ইতিবৃত্ত নামে কবির 


১৩২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


মলিখিত একখানি মুদ্রিত আত্মজীবন-চরিত সাহিত্য-পরিষংকে উপহার দান করেন্‌। কবি 
রামচন্দ্র দাস-_-এই গুপ্ত নামে এই লীবন-চরিতখানি লিখিয়! নামের আরও সংক্ষেপ করিয়া 
র1-সের ইতিবৃত্ত নামে প্রকশ করিয়াছিলেন। ইহাতে কবির প্রৌট-জীবনের ঘটন| পর্ধ্ত্ত 
বিবৃত হইয়াছে। 

বু ধন্যবাদ জানাইয়! আশু বাবুর এই সকল হুশ্রাপ্য উপহার গ্রহণ করিয়া! শাস্ত্রী মহাশয় 
সতাস্থ অন্ত সকলকে কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র সন্ধে স্ব স্ব বক্তব্য বলিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। 

“মালঞ্"- সম্পাদক ও বহু গ্রন্থপ্রণেত! শ্রীযুক্ত কালীগ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্‌ এ মহাশয় 
বলিলেন,--আজ আমর! যাহার স্থৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠার জন্ত এখানে উপস্থিত হুইয়াছি, আমি 
তাহার প্রগ্রামবাসী এবং জ্ঞাতি। তিনি কবি ছিলেন, শ্রে্ঠ কবি ছিলেন, ভক্ত কবি ছিলেন, 
সাধক কবি ছিলেন। তঁশহার কবিতায় তাহার সেই সমস্ত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি 
যে কবিতাগুলি লিখিয়৷ গিয়াছেন, সেগুণি খাটী বাঙ্গাল! কবিতা, খাঁটা বাঙ্গালীর কবিতা। 
আমার অপেক্ষা তাহার কবিত্ব বুঝেন, তীহাঁর কবিত্ব বুঝাইয়। দিতে পারেন, এমন বনু ব্যক্তি 
আজ এইখানে উপস্থিত আছেন, কিন্তু তীহার কবিত্বময় জীবনের কথা তাহার গ্রামের 
বাহিরে ফুটিয়! উঠে নাই, গ্রামের বাহিরেও তাহা কেউ জানে না। কৃষ্ণচন্দ্রের হাব-ভাবে, 
চাল-চলনে, আচার-বাবহারে লোকে ত্বাহাকে পাগল বলিত। বাস্তবিকও তিনি কতকট। 
পাগলের মতই ছিলেন। সাধক কবি মাত্রই অতীন্দ্রিয় ভাবে বিভোর থাঁকেন, কাজেই তাহাদের 
পাগল বল! চলে। কবির ও সাধকের এইরূপ পাগলামির ভাব অনেকেই বুঝিতে পারেন। 
কৃষ্ণচন্দত্রের জীবনের একট! বিশেষত্ব এই যে, সর্বদাই তাহাকে একটা কোন ভাবে বিভোর 
থাকিতে দেখা যাইত। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্পর্কে গুরুজন ছিলেন বলিয়া আমর দূর 
হইতে লক্ষ্য করিতাম যে, তিনি যেন আমাদের কেহ নন, বাহিরের কেউ। তাহার কথায় 
বার্তায়, ভাবে ভঙ্গীতে এই ভাবট! বেশ অনুভব কর! ষাইত। তাহার এই পাগল ভাবের অর 
একট। বিশেষত্ব ছিল যে, সকল মানুষের দোষ-গুণেরই একটা বিশেষত্ব থাকে, আমাদের মত 
বুদ্ধিমানের! সেগুপাকে মানিয়ে নিয়ে চলে, আর কবি কৃষ্ণচন্দ্রের ধাতের লোকেরা সেগুলাকে 
মানিয়ে নিয়ে চলিতে চাহেন ন! ব1 পারেন না। তীহার সরলতা, নিতাঁকতা, সাধুতা, দৃঢ়ত 
এমন ছিল যে, লোকে তাহাকে অত্যন্ত অধিক মনে করিয়া সেইগুলির জন্যই পাগল বলিত। 
দু-একটা দৃষ্টাস্ত দেওয়া উচিত,--তিনি মলিন বস্ত্রে, খালি পায়ে থাকিতে কিছুমাত্র কুষ্টিত 
হইতেন না। প্র বেশে কোথাও যাইতে বিরক্ত হুইতেন ন1। ঞ্রাহাকে পরিস্কার কাপড় 
পরিতে দেখিয়াছি বলিয়! মনেই পরে ন1। | 

২। যশোহর কুলে তিনি পণ্ডিতী করিতেন। ক্কুলের কাছেই বাসা ছিল। খাইতে 
খাইতে ক্ষুল বসিবার ঘণ্টা বাঁজিতেছে গুনিয়৷ সেই উচ্ছিষ্ট হাতেই ছুটিয়৷ শরিয়া ক্লাসে পড়াইতে 
বসিতেন। 

৩। তাহার মত ছিল, ষোল বৎসরের কমে মেয়ের বিবাহ দিবেন না। ইতিমধে; পাত্র 
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পাওয়া গেল, কিন্তু কেহই গাহস করিয়। তাহাকে বলিতে পারিল না । শেষে অন্ত বাড়ীতে 
গোপনে আয়োজন করিয়া গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। তখন তিনি জানিতে পারিয়া মহা রাগ 
করেন, কিন্ত তখন জার উপায় নাই দেখিয়া! বিবাহ দিতে বাধ্য হন। 

৪। বাজারে গিয়! দ্রব্যাদির দর করিতেন না, ফাউ নিতেন না। বাড়ী আসিয়া ভ্রবাদি 
দরের উপর গণনায় বেশী হইলে তাহ] লইয়া] গিয়| ফেরত দিয়া আসিতেন। 

৫। তাহার পৌত্রের অন্গপ্রাশনেগ সময় তাহাকে আয়োজন করিতে বজিলে তিনি বলি- 
লেন, টাকা নাই, দিব ন!। শিশুর ম।তামহ খরচ-পত্র দিতে চাহিল। কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন,__ 
দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন দেওয়ার নিয়ম নাই । আমার পৌত্রের অন্ন গ্রাশনের খরচ তারা দিবে 
কেন? আমিই বা তাহাদের কাছে লইব কেন? অবশেষে জোর করিয়া আয়োজন 
করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, তবে এ কাজ বখন আমার নয়, তাহাদের, তখন তাহারা 
আমার বাড়ীর ভাড়া দ্িক। এ ভাড়া, আদায় হইয়াছিল কি না, জানি না। কিন্তু 
এমনই তাহার সততা, নির্ভীকতা, দৃঢ়তা । আর সেগুল৷ এইরূপ উৎকট ছিল বলিয়াই 
লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত। তিনি দারিদ্র্যের কই অনুভব করিতেন না। তিনি এই 
পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীট। সর্ধপ্রকারে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন। পৃথিবীর কিছুতেই 
তাহাকে অভিভূত করিতে পারিত ন1। 

ভৃতপূর্্ব সা ও সাথীর সম্পাদক শ্রীষুক্ত ভূবনমোহন রায় মহাশয় বলিলেন,--কবি ক্কষণচন্ 
সম্বন্ধে যাহ! কিছু বলিবার, কালী প্রসন্ন বাঁবু সবই বলিয়াছেন । আমার বিশেষ কিছুই বলিবার 
নাই। আমরা যখনই তাহাকে দেখিয়াছি, ভাবে বিভোর থাকিতে দেখিয়াছি, কখনও 
তিনি আত্মপ্রকাশ করিতেন না। তিনি নিরহঙ্কার পুরুষ ছিলেন। সাহিত্য-পরিধৎ এই 
পল্লী-কবির স্মৃতি রক্ষার জন্ত যে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা সে জন্ত ধন্তবাদ জানাইতেছি। 
শ্রীযুক্ত কুমুদদ্ধ দাদ গুপ্ত বি এ (প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্রেট ) মহাশর বলিলেন,-_আমিও তাহার 
জাতি, ব্বগ্রামবাপী। তাহার সম্বন্ধে যাহ! বলিবার, কালীপ্রসন্ন বাবু সকলি বলিয়াছেন। আমি 
তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিও না। আমর! তাহ।র জ্ঞাতি হইলেও তাহার স্থৃতি রক্ষার 
জন্ত কোন চেষ্টা! করি নাই। সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্যের ভার নিয়াছেন, এ জন্ত 
আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। সাহিত্য-পরিষদের এই চেষ্টায় আমাদেরও 
লজ্জা রক্ষা হইল। সেনহাটতেও যে চেষ্টা হইতেছে, সাহিত্য-পরিষৎ পশ্চাতে না দাড়াইলে 
সে চেষ্টার ফল কি হইত, তাহ! বঙ্গিতে পারি না। শ্ীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মণ্ডল মহাশয় বলিলেন,__ 
কৰি রুষ্চচন্দ্র যশোহর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাহার যেমন সহজেই রাগ হইত, আবার 
তেমনি অতি সহজেই ঠাণ্ডা! হইয়া যাইতেন। তীহার সততায় এবং ধর্ভীক্ষতায় বাজারে 
কেহ্‌ তাহাকে ঠকাইত না। বেশ-ভৃযাঁর অভাব তীহার বিশেষত্ব ছিল। আমি তাহার ছাত্র 
ছিলাম।. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় বলিলেন,-_পুর্কের বক্তার! ছার 
জাতি-কুটুন্ব ও ছাত্র ) আমি তীঁহাঁর স্বদেশবানী। এ'জস্ত গৌরব অন্কভব করি। তীহার গ্রামের 
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৬1৭ স্বাইল দুরে আমার বাড়ী হইলেও আমি কখনও তীহাকে দেবি নাই। বালাকাল হইতে 
তাহার গুণগ্রামের কথা শুনিয়া আদিতেছি। গল্প-গ্রবাদের মত তাহার চরিত্র-মহিমা চলিয়] 
আ'সতেছে। আমাদের অঞ্চলে তাহার কথা কাহাকে ও চেষ্টা করিয়া শুনিতে হয় না। আমরা 
যখন পড়িতাঁম, তখন সাধু চরিত্রের মহত্ব দেখাঁইবার জ্তন্ত শিক্ষকের! তাহার কবিতা সজীব 
করিয়া তুলিতেন। তাহার কবিত্ব খাটা বাঙ্গালী পণ্ডিতের কবিত্ব। ঠিনি সভাপগ্ত, দ্বার" 
পপ্ডিত বা বৈঠকথানার কবিদের মত কবি ছিলেন না। তাহার জীবন তীঙ্ছার কবিতায় ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল। সেকালের ও এ কালের শিক্ষিতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এমন 
কৰি কৃষ্ণচন্দ্রের মত আর নাই। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সভীশচন্্র বিদ্ভাভূষণ মহাশয় 
বলিলেন, _অমরা যখন মাইনর ছাত্রবৃত্তি পড়ি, তখন সস্ভাবশতক পড়িতাম । অবসর পাইলে 
ই্থীর কবিতা পড়িতে ভাল লাগিত। আমরা পড়িতাম, আর আমাদের পারবারের 
স্ত্রীলোকের এবং বন্ধের অত্যন্ত আদরের সহিত গুনিতেন। অনেক কবিতা এখনও আমাদের 
মুখস্থ আছে। বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এরূপ কবির অন্ত যাহ! করিয়াছেন, তাহু। তাহার 
উপযুক্ত হয় নাই। তথাপি একেবারে কিছু না হওয়ার অপেক্ষ! কিছুও কর! ভাল । এই তৈল* 
চিত্রথানি আমাদের পরম আদরের বস্ত হইবে । এখন এই পর্যন্তই হউক, পরে আরও বিশেষ 
ব্যবস্থা হইতে পারে। 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেন মহাশয় বলিলেন,_-কবিবর কৃষ্ণচন্দ্রের শব্ধ প্রয়োগ 
বড়ই সার্থক। শাস্ত্রে পড়িয়াছি, একটি শের নু প্রয়োগ হইলে স্বর্গে ও মর্্যে অভীষ্ট দান 
করে। আমার বিশ্বাস, কবিবরের কবিতা দ্বার অনেকে মানুষ হইয়াছেন। এই বৈস্ক 
কবির সৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ কেবল যে সেনহাটার লজ্জা নিবারণ 
করিয়াছেন, তাহা নছে, বৈদ্ত জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। 

হশোহরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর বিস্ভাভৃষণ মহাশয় বলিলেন,--কবি কৃষ্ণচন্দ্র দয়ার আধার, 
দেবতার মত মানুষ ছিলেন। এক দিন টেেপে তাহার সহিত আসিতেছিলাম। গাড়ীতেই 
জরে আমি অজ্ঞ।ন হইয়া! পড়ি। সার! রাস্তা তিনি আমার সেবা করিয়াছিলেন । শেষে 
আমার গন্তব্য স্বানে আমার সহিত নামিয়া ছুই দিন থাকিয়া আমার সেবা-শুশ্রা! করিয়! সে 
ঘাত্র। আমাকে রোগমুক্ত করেন। সভাবশতকে উচ্চ ভাব আছে বটে, কিন্ত তাহার হৃদয়ের 
উচ্চত। তাহাতে ফুটিয়াছে কি না, সন্দেহ। |] 

শ্রীধুক্ত যোগেন্জ্রনাথ ও মহাশয় বলিলেন,-_-কবি কৃষ্চচন্্র বখন ঢাকার ছিলেন, সেখানে 
গাহার কথা গুনিয়াছি। আমি তাহার ব্যক্তিগত কিছু জানি না। তবে কবির স্থতি কাব্যে 
আদর। একজন খাঁটী বাঙ্গালী কবির স্থতি রক্ষার্থ আজ আমর! যে এই বিদেশী 
ভাবের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ইহা! আমাদের বিদেশী সংশ্রবের মনুষ্যত্ব শিক্ষার ফল। কবি 
রুষ্চন্ত্র মনুষ্যত্ব শিক্ষ! দিবার জন্তই কলম ধরিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গেই সে চেষ্টা ধেন 
লোপ হইয়াছে । তাহার কবিতাগুলিতে বর্গভাষা ধন্ত ও গৌরবান্বিত। 


কাঁধ্য-বিবরণী ১৩৫ 


মিররাট শাখার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত নবকৃষণ রাঁয় মহাঁশর বলিলেন,--আমি সাহিত)- 
পরিষদ্দের অধিবেশনে--বিশেবতঃ একভন মহাকবির স্ৃতিরক্ষার সভায় উপস্থিত হইবার 
সৌভাগ্য লাভ. করিয়! কৃতার্থ হইলাম। কবি কৃষ্ণচন্ত্র বশোহরের নয়, খুলনার নয়, তিনি 
সমস্ত বাঙ্গালা দেশের--সমন্ত বাঙ্গালীর কবি। খগেন্দ্র বাবু যেমন বলিয়াছেন, তেমনি 
আমারও বাল্য-জীবনে সন্ভাবশতকের প্রভাব খুব বেশী হইয়াছিল। এখন ঘটনাচক্রে 
মাতৃন্মি হইতে আমাকে বহু দূরে থাকিতে হয়। কিন্তু এখনও আমি তাহাকে কবি 
বলিয়! পুজা করি। তিনি বৈভ্কবি নহেন, তিনি বাঙ্গাল'র কবি, তিনি সেনহাটীয় কবি 
নছেন, তিনি সমন্ত বাঙ্গালার কবি। আমাদের এইরূপ সব সন্কীর্ণ ভাব ত্যাগ করা 
উচিত। বহু দুরের প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের পক্ষ হইতে আমি এ ভাব আপনাদ্দিগকে জানাই- 
তেছি। আমার এ দেশে আসা ঘটে না। সাহিত্য-পরিষৎ বেখা ঘটে লা । আমি ভাঁজ 
কৃতার্থ হইয়াছি। আমি যেন তীর্থযাত্রায় আসিয়া! অভীষ্ট দর্শন করিয়াছি । আপনাদের ন্যায় 
একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবীদ্দিগকে দেখিয়া ধন্ত হইলাম। আমরা প্রবাসে থাকিয়া! কয়জন বাঙ্গালী 
মাতৃভাষার আলোচনার একটি ক্ষুপ্র আয়োঙ্রন করিয়াছি । মিরাঁটে সেই ক্ষুদ্র সাহিত্য- 
সন্মিনকে আপনার! সাহিত্য-পরিষদের শাখা করিয়া লইয়াছেন। ভীমরা ধন্ত হুইয়াছি। 
মিরাটবাঁদীর পক্ষ হইতে সে জন্য আপনাদিগকে ধন্তবাদ জানাইতেছি। কযেকটিমাত্র বাঙ্গালী 
জীবন ভ্রাতৃন্গেহ হারাইয়! বছু দুরে পড়িয়া! আছে, আপনারা আমা 'দ্বগকে ভুপিয়া থাকিবেন না । 
আমরাও কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছি, অপনার। আমাদিগকে সাহায্য করিতে ভুলিবেন না । 
শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,_ আমরা ভুলিয়া থাকিব ন|। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অনাখনাথ 
মুখোপাধ্যায় শ্রযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের লিখিত “বঙ্গের বারে বাঙ্গালী” নামে যে গ্রন্থ 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রবাসী ভ্রাতৃবর্গকে আমাদের অতি নিকটে আনিয়া! দিয়াছে। 
গ্রবাসী ভ্রাতৃবর্গ সর্বত্রই মানৃভাষার আলোচন! ফ'রতেছেন, কাজেই আর তাধা।দগকে দুরে 
ফেণিস়া! রাখিতে পারিব ন:। 

অহঃপর শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,--কবি কৃষ্ণচন্ত্রর স্থৃতিসভার নিমিত্ত আধ মণ্টামাত্র সময় 
ছিল। তীহথার স্তার় কবির কথা আধ ঘণ্ট(র মধ্যে শেব হইতে পারে নাই, তাহ! পুর্কেই বুঝিয়া- 
ছিলাম। বালককাল হইতে তাহার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে আমি তাহাকে এমন 
করিয়া খাটো করিতে পারি ল। এখনও যদি কবির সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবানন থাকে, 
বলিতে পারেন। আমি আজ তাহার চিঞ্র প্রতিষ্ঠার সৌভ'গ্য লাভ করিয়া! আমাকে ধন্ক জান 
করিতেছি। সন্তাবশতকের কবিকে আমি গুরুর স্তায় পুজা! করি এবং এখনও পূজা! করিতেছি। 
তাহার আনক কবিতা এখন৪ আমার মুখ আছে। তাহার সম্বন্ধে তাহার আম্মীরগণের 
নিকট আৰ অনেক কথাই শুনা গেল। সাহিতা-পরিষৎ তীহার এই চিত্র প্রতিষ্ঠ। করিয়া 
ধন্ত হইলেন। সেনহাটারও ছঃখ করিবার কিছুই নাই। ধীরে ধীরে চেষ্টা করুন, সফল 
হইবেন। ইহার জন্ত ঢাফ-ঢোল লইয়া ছুটিতে 'হইঘে ল!। স্বতি স্থাপনের এক্টিষেট নার 


১৩৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


হই হাজার -টাকা। আলিপুরের ইঞ্জিনিয়ার ককুণাবাবু এবং. কবির এতগুলি ক্কৃতবিষ্থ 
আত্মীয় একআ চেষ্ট! করিলে এই সামন্ত টাকা উঠাইতে কষ্ট পাইতে .হইবে নাঁ। শীঘ্রন! 
হউক, লজ্জার কথা নদ). ধীরে ধীরে উঠাইবার চেষ্টা করা হউক। . 

অতঃপর শাস্ত্রী মহাশর কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মন্তুমদারের তৈলচিত্রের আবরণ উম্মোচন করিয়া 
বলিলেন,-_ধাহার অনুগ্রহে ছবিখানি আজ এখানে প্রতিষ্ঠা করিলাম, সেই শৈলেশচন্দ্র আজ 
মে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি এখন ধন্তবাঁদের অতীত । 

তঃপর সভাপতি -মহাশয়কে ধন্তবাদ জানাইয়। দশম মাপিক অধিবেশনের কারার 

কর! ্ | 


প্রীব্যোমকেশ যুস্তফী - শীহর প্রসাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 


৮/পিয়ারী্টাদ মিত্রের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে 


রিশেষ অধিবেশন 
৬ই শ্রাবণ, ১৩২১ 
সভাপতি-_শ্রীযুক্ত অন্ৃতলাল বন্ধু 
গত ই শ্রাবধ বুধবার ৬পিয়ারীটাদ মিত্র ওরফে টেকচাদ ঠাকুরের শততম জন্মদিন 
উপলক্ষ্যে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি মহামহোপাধ্যার শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত ন1 থাকা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহধাশয়ের প্রস্তাবে ও 
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র. পাল মহাশয়ের সমর্থনে প্রবীণ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বহু 
মহাঁশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,_-আঁঙদ যে মহাত্মার শততম জন্মের 
দিনে সভা হইতেছে, তাহার প্রতি আমার প্রতৃত সন্মান ও শ্রদ্ধা থাকিলেও আমাপেক্ষা 
বয়োজ্যে্ বিজ্ঞ ব্যজিগণের মধ্যে কাহারও সভাপতি হইলে শোভন হুইত। সেরূপ কেহই 
উপস্থিত না থাকায় অশোভন হইলেও সভার আদেশ আমার শিরো ধার্য । 
তৎপরে স্থকবি, হুগলীর জঙ শ্রীযুক্ত বরদাঁচরণ মিত্র এম* এ, সি এস মহাশয় উপস্থিত 
হইতে না পারিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহ! পড়া হইল। 


রদ্ধাম্পদ বঙগীয়-সাঁহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয় সমীপেযু_ 


আপনার ১লা! শ্রাবণ তারিখের কার্ড ও ২র! শ্রাবণ তারিখের পত্র একক্রে প্রাপ্ত হইলাম । 
টেকা ঠাকুর মহাশনযে বর্তমান ঘাঙ্গাল! সাহিত্যের গুঠনকর্তৃগণের. মধ্যে একজন *বিশেষ 
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ভাবে অগ্রনী ছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই এবং তাহার শততম জন্মদিনের স্থৃতি 
সমারোছে রক্ষিতব্য ও অনুষ্ঠের। এ সভানন যোগদান কর। আমি একটি কর্তব্য কর্মের মধ্যে 
পরিগ্রণনা করি। বঙ্গসাছিত্য টেকট!দ ঠাকুরের নিকট থে প্রকার বিশেষভাবে খণী, তাহার 
জন্ত ত বটেই, অধিকন্তু টেকটাদ ঠাকুরের পারিবারিক ও. সামাঁ্দিক জীবনের সহিত আমার 
স্বর্গীয় পিভৃঙ্গেবের ও সেই সুত্রে আমার নিজের যে প্রকার ঘনিষ্ঠ ও প্রীতিমূলক সম্ঘন্ধ ছিল, 
তাহাতে এই অনুষ্ঠানে.ষোগদান আমি একটি পবিত্র কর্ন বলিয়া বিবেচনা করি । - ছুর্ভাগাক্রমে 
আমি এখন কঠিন পীড়ার শধ্যাগ্রস্ত । বহু বর্ষ পুর্বে, টেকটাদ. ঠাকুরের জীবিতকালে, আর 
একবার অন্ত প্রকারের কঠিন গীড়ার় আক্রান্ত হইল্লাছিলাঁম। উথন ষে প্রকার দেহের 
সহিত, সেই ব্যাধি হইতে মুক্তিকল্পে টেকর্টাদ ঠাকুর কার়মনোবাক্যে বত্ব ও আশীর্বাদ 
করিয়াছিলেন, প্রতি দিন রুগ্শয্য!-পার্থে উপস্থিত হইয়া স্বীয় স্ুকে'মল করম্পর্শে রোগের 
যন্ত্রণা অপনোদনের জন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতেন, তাহ! ত্বরণ করিলে ভক্তি ও ক্কৃতজ্ঞতায় হুদ 
উচ্ছুসিত হয়। সাহিত্যক্গেত্রে স্বর্গীয় প্যারীটাদ মিত্র জম্মভূমির যে মহৎ উপকার দাধন 
করিয়াছেন, তদ্ব্যতিরিক্ত মানব-জীবনের অন্তান্ত পথও তাহার প্রগাঢ় চিন্তাশকির ছারা 
আলোকিত ও উজ্জ্বল করিয়াছেন। জীবে দয তাহার মানসিক বৃত্তির, মধ্যে একটি অতি 
সুকোমল ও আধ্যাজ্সিকতাপুর্ণ বৃত্তি ছিল। অনাবিল ও অশ্লীলতা -দোষ-পরিশুন্ত হান্ডরস, 
যাহ! প্রাতঃমুধ্যসচষ্িত সরসী-লহরীর স্তাঁর় বিমল কান্তি, বিচ্ছুরিত করে, যাহার প্রত্যেক 
হিল্লোলে তরঞ্জারিত মুক্তাছার গড়াইয়। যায়, এবস্বিধ বৈঠকী হাস্যরস তাহার পূর্বে কেহ 
অবতারণ! করিতে সক্ষম ছিলেন কি না, বলিতে পারি না । তীহার লিখিত পুস্তকে তাহার 
কতক আভাষ পাওয়! গেলেও তাহার কথোপকথনেই ইহার মাধুর্য প্রকটিত ও মনোরঞ্জনে 
বিশ্ষেভাবে সমর্থ হইত। সামাজিক সভান্থলে তিনি নানাবিধ পারদর্শিতায়, বিশেষতঃ 
সময়োপযোগী হাস্য-রসের অবতারণায় একচ্ছত্রী সম্রাট্রূপে অধিরাঁজমান হইতেন। এ সব 
কথা কিছু বিস্তৃত করিয়া বলিবার ইচ্ছা! ছিল $ কিন্ত এখন আমি সম্পূর্ণ অপারগ, বড় অন্ধু- 
তাপের বিষয় । সভাক্ষেত্রে আমার অন্থপস্থিতি মার্জনা করিবেন ও সেই অনুপস্থিতির 
কারণ জানির়া আমাকে কথ্চিৎ সহাঙ্ছভৃতি প্রদান করিবেন। 


বশংব্দ 
* : শ্ীবরদাচরণ মি 
পরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ যুস্তফী মহাশয*সভার উদ্দেপ্ত জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,_-ধীহার। 
বর্তমান বাঙাল! সাহিত্যের গণ্ভের ভাঁষ গড়িয়া! গিয়াছেন, ৬ণিক়ারী।দ তীহাদের মধ্যে 
অন্ততম। »টেকটাদ ঠাকুর নাম লইয়া! তিনি ষে কয়খানি বহি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে 
প্ডিতী বাঙ্গালার সংস্কার করিবার পথ পাঁওয়! গিয়াছিল। তিনি ১২২১ সালের এই এমন 
দিনে . তৃমিষ্ হইয়াছিলেন.। আজ তাঁহার শততম হন্মদিন। বাঙ্গালী সাহিত্যিকের শততম 
জন্মদির্টন উৎসব বোধ হয় এই প্রথম। বন্ধুবর হিচ্দুপেটি টের সম্পাদক:-ভীযুক্ত শরচ্চ 


১৩৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


বায় মহণশর এ বিষয়ে আমাদের কর্তব্য রণ করাইয়। দেন। তাই সাহিত্য-পরিষদের একটি 
বিশেষ অধিবেশনরূপে এই সভা অস্ত আহত হুইয়াছে। যে ব্যঙ্গ-বিজ্ঞরপের রসে সে কালের 
সাহিত্যে পিয়ারীচাদ প্রতি লাভ করিয়াছিলেন, এ ফালের সাহিত্যে সেই ব্যঙ্গ'বিজ্রপের 
রদ-রচনার অন্ততম শ্রেষ্ঠ রহ্তপটু অমৃতলালকে আজ আমরা সভাপতিরূপে পাইয়াছি। 
তাহার স্বারা সভার কার্ধ্য বেশ ভালরূপেই চলিবে, একপ আশ! করিতে পারি। 

পিয়ারীটাদ বাঙ্গালা ১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ তারিখে এবং ইংরাজী ১৮১৪ থৃষ্টাবের 
২২শে স্ুলাই তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন, আর ইংরাজী ১৮৮৩ সালে ২৩শে নবেম্বর তারিখে 
তাহার মৃত্যু হইন্ভাছিল। 

তাহার পর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীষুক্ত সতীশচন্ত্র বিস্তাভৃুষণ এম এ, পি এচ ডি 
মহাশয় বলিলেন, ৮পিক়'রীটাদ মিত্র বাঙ্গালা সাহিত্য গঠন-কালে একজন অগ্রনী 
ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার স্থান চিরদিনই অনেক উচ্চে থাকিবে। এদিকে তিনি 
ব্যবসা-বাণিজো, সাহিতাক্ষেত্রে, প্রেত এত্বের আলোচনায় সকল দিকেই গণ্যমান্ত ব্যক্তি ছিলেন। 
সকল সভা-সমিতিতে তাঁহার যোগ ছিল, সকল সমাঞ্জেই তিনি বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা 
করিতেন। তাহার ফন তাহার রচনায় পাওয়া যায় । তাছার 'আলালের ধরের ছলাণ' 
প্রতৃতি গ্রন্থে নান৷ সমাজের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া! যায়। আজ পিয়ারীাদের শত বর্ষের 
জন্মদিনে বড় একট! উৎদব না করিয়া ইহাদের মত লোকের জন্মোৎসব বছরে বছরে 
করিলে তাল হয়। কারণ, উৎসব হউক আর না হউক, ইঙ্টাদের কীর্তি চিরস্থায়ী । 

পরে শ্রীযুক্ত সথুরেশচন্জর সমাজপতি মহাশয় বলিলেন, পূর্ববকালের শ্বদেশতক্তগণের মধ্যে 
টেকর্টাদ অন্ততম। তিনি শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নহে, সর্বক্ষেত্রেই বরেণ্য ছিলেন; কিন্ত তাহার 
অগ্ত কাজের কথ ছাড়িন্, তিনি কেবলমাত সাহিত্যের জন্ত যাহ! করিয়! গিয়াছেন, তাহাই 
যথেষ্ট। বঙ্কিমচন্ত্রের এই কথ! ঘোধিত হইবার সময় আসিয়াছে । আলালের ভাষায় তিনি 
ঘরের কথ] লইয়। দেশের ছবি আঁকিয়। গিয়াছেন। মৌলিক বাঙ্গালা উপস্তাস স্ষ্টিই তাঁহার 
মহৎ কার্য । তাহার সাহিত্য-সেবা-গ্রণালী পরতন্ত্রমলক নহে, তাহ! স্বতন্ত্র। “আলালী” 
ভাবা সম্বন্ধে তখনকার কলিকাতা রিভিউ তীহাকে 01691097 বলিয়। উপহাস করিরাছিলেন। 
বছ বর্ধ পরে মন্তব্য ব্যর্থ হুইয়াছে। আবার পিয়ারীষাদ হইতেই ম্বদেনীয় তাবের 
হুত্পাত। সেই জন্ভই তিনি বরণীয়। তাহাতে দ্বদেশ গ্বাতন্ত্র পরিস্ফুট । তিনিই স্বদেশী 
গাহিত্যের গন্তব্য পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন। ছঃখেয় বিষয়, আমাদের বর্তমান সাহিত্য 
বিদেশী গন্ধতর1 1 সাহিত্যে মহাপুরুষ পিরারীটাদের ইঙ্গিত মানিয়! চলিলে ডাল হয়। বিদেশী 
ভাবে অন্থপ্রাণিত সাহিত্যে কফি উপকার হইবে? আগ্ন, কলে মিলিন্ব। পিয়ান্ীঠাদকে 
'্ম্রণ করিয়। বলি,--“তোমারি চয়ণ করির। শরণ, চলিব তোমারি পথে।” 

অতঃপর শ্রীযুক্ত ললিতচন্ত্র মি এম এ ভপিয়ারীটাঙ্গ সন্বন্ধে নিম্নলিখিত চতু্দশপদী 
কবিছ। পাঠ ফরিলেদ)-- পু 


কাধ্য-বিবরণী . ১৩৯ 


“সাগর+-সস্ভৃত রদ্বে ভূষিত যে বেশ, 

ছেরিয়। প্রসন্ন নহে হদয় তোমার, 

বল্পনা-কাননে তাই করিয়া! প্রবেশ, 

গ(থিলে স্বভাব-জাত কুসুমের হার । 

জননীর পদাঘুঞে করিলে প্রদান, 

'মধুরে মধুর+ হস অপুর্ব মিলন, 

হাসিল সুধীন্ত্র কত আনন্দিত প্রাণ 

সাহিত্যে দেখিয়! পুন নবীন কিরণ। 

রত্ব সম্ভব বিভা, গন্ধ পরিমল 

একাধারে বিরাজিত দেখাতে ভাষায় 

তব পরে হয়েছিল সাধনা সফল 

অপার্থিব বঙ্কিমের দিব্য প্রতিভায় 

প্রণমি পিয়ারীটাদ বজের দুলাল, 

তব স্থান অতি উচ্চে রবে চিরকাল । 

র ( নায়ক-_৭ই শ্রাবণ, ১৩২১ সাল ) 
তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন,_-টেকটাদ 
১০০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পর কত পরিবর্তন হইয়া! গেল। শত বর্ষ পরে 
১৯১৪ সালে অম্মাইলে, তিনি অত বড় হুইতে পারিতেন না। সাহিত্যক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে, 
সমাজক্ষেজে তাহার সমকক্ষ কেহ ছিলনা । সমসাময়িক হিন্দুকলেজের অন্যান্ত কৃতবিষ্ধ 
ছাত্তগণের ন্যায় তাহার ধর্শমমতে, আচর-ব্যবহারে, ,ভাবে ভাষায় কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। 
»রাজনারায়ণ বন্থুর জীবনচরিত পাঠে জান! যায়, নূতন ইংরাজী শিক্ষার প্লাবনে অনেক এ্ররাবত 
ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পিয়ারীঠাদ ভাসেন নাই । বিদেশী ভাব তাহাকে কিছুমাত্র টলার় নাই। 
তাহার ১৮৮১ সালে মৃত্রিভ 9 1109 ৪০॥1 নামক পুম্তিকার ভূমিক! পড়িলে বুঝ! যায়, 
ইংরাজি-শিক্ষিত হইয়াও ভগবানে তাহার প্রগা় ভক্তি ছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি ২১ 
বৎমর কাল প্রেততত্ব-সম্বন্ধে আলোচন!। করিরা বলিয়! গিয়াছেন যে, যোগ ও গ্রেততত্ত্বের 
শিক্ষা এক । মায়ার্স ও লঙজের মতৈ পিয়ারীচাদের প্রেততত্বের আলোচনা আলেয়ার পশ্চাতে 
দৌড়ান মাত্র নছে। সম্প্রতি ইউরোপে 20)8610187)এর আলোচনায় পিয়ারী্টাদের 
সিদ্ধান্তই মত্য বলিয়! দাড়াইতেছে। কর্ণেল অলকটের সবব্দনা-সভার় পঠিত প্রবন্ধে ছিন্দু- 
শাস্ত্রের উপ্র তাহার গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইক়াছিল। সাহিত্যে তাহার অন্গুকরণ করা 
যেমন মজল-কর, ধর্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধ।-ভক্তির অনুসরণ করাও উচিত। 
এই সময় সার গুরুদাস বন্গ্যোপাধার মহাশয় সভায় আগমন করায় সভাপতি মহাশয়ের 

সনির্ববধ্ধ অন্কুরোধে তিনি বলিলেন,আজ »পিয়ারীটাদের শতড়ষ জন্বোথসব। লে 


১৪৫ বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদের 


কালে আশীর্বাদ ছিল, “স জীবে শরদঃ শতং” পিয়ারীটাদ এ্রহিক জীবনে শত শরৎ 
জীবিত ছিলেন না, কিন্তু কীর্ভি-জীবনে তাহার আমু বোধ হুর শত শত শরৎ অতিক্রম 
করিয়া যাইবে। আত্মীয়দের কাছে তিনি গত হইলেও আমাদের কাছে তিনি গত নহেন, 
কারণ, আমরা আলালের ঘরের ছুলালের চির-সঙ্গ লাভ করিতেছি । হীরেক্জবাবু বনু 
শান্ত্রবিৎ বলিয়া! যে দিকৃট! ধরিয়া পিয়ারীটাদের শ্রেঠত্ব দেখাইলেন, সেটা অতি উচ্চ 
দিকৃ। পিয়ারীটাদ নান! দিকে যথেষ্ট কাজ করিয়া যথেষ্ট কৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছেন। 
তাঁহাকে ৮বিস্কাসাগর, অক্ষয় দত্তের সমসাময়িক বলিলেও চলে। ঈশ্বরচন্দ্র আর অক্ষয়- 
কুমার ভাবগুলিকে সংস্কত পরিচ্ছদে অর্থাৎ পোধষাকী পরিচ্ছদে সাজাইতেনঃ আর 
পিয়ারীচাদ সকল সময় পোঁধাক- পরি! কাঁজ চলে না বুঝিযা আটপৌরে পোষাকের 
ব্যবস্থা করিয়াছিজেন। ইহাদের ভাষাঁর তুলনার বিবাদ চিরকালই থাঁকিবে। বন্কিমের 
ভাষা, আলাঁলী ভাষা ভাঙ্গিয়াই গঠিত হর ।: আলালী ভাষার কাছে অস্ভকাঁর সভাপতি 
মহাশয়েরও খাণ, বোধ হয়, বন্কিমের অপেক্ষাও বেণী । বিস্তাসাগরী ভাষা! আর আলালী ভাবা 
যেন আমাদের ভাঁষাজননীর ছই হাতের ছুই বাইশঙ্খ। মার অঙ্গে শোভাসম্পাদনে কেহ কম- 
বেশী নহে। চাঁদকে চন্দ্র বলয়! ডাকিলে সাড়া পাওয়! ছুষ্ধর । আইবুড়ভাত বা আইবড়ভাত 
অবাঢ়ান্ন ও আযুবৃর্ধান্ন হওয়ার জিনিষটাকে চেনা দায়। অব্যচাক্ন তবু কতক পদে আছে। 
আমুবৃদ্ধা্ন ত একেবারে অবোধ্য। এক কথায় পিয়ারীটাদ মোট! অথচ পরিষফার পরিচ্ছন্ন 
কাপড় পরাইয়া ভাষাঁজননীকে সাজাইতে ভাঁলবাদিতেন। শেষ কথা, সাহিত্য-পগ্িৎ 
এক জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের শততম জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া মহৎ কাজ করিয়াছেন। 
স্বত সাহিত্যিকগণের ম্মরণ-দিনগুলির গ্রতি পরিষদে দৃষ্টি.রাথ! উচিত। 

ইহার কিছু পুর্বে মাননীয় ডাক্তার দেখগ্রসা্দ সর্বাধিকারী মহাশয় আসিরাছিলেন। 
সভাপতি মহাশয় তাহাকে সাদরে আহ্বান করিনা পিয়ারীটাদ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অন্গুরোধ 
করিলেন। মাননীয় দেব্প্রস!দ বাবু বলিলেন,--পিপলারীটদের সকল দিকের গুণাবলী ম্মরণ 
করিলে, তাহাকে মহর্ষি বণিতে পারা যায়। আজ কারস্থ মহর্ষির জন্মোংসব-সম্ভায় কারস্থ 
সভাপতি হইয়াছেন, কাযস্থ বিদ্বানের! ভাবব্যাথ্যাতা হইয়াছেন, আমিও কারস্থ বলিয়া বড় 
গৌরব অনুভব করিতেছি । আমর! জীবিতের সন্বর্দন। করিতে পারি না । মৃতের প্রতি সপ্জান 
দেখাইতে আমরা বড়ই বান্ত। বিদ্যাপাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণের মৃবতাহে সভাসমিতি অস্থঠান 
হয়। কিন্তু শততম জন্মোৎসব এই প্রথম। স্ৃত মহাআ্মাদিগকে শ্মরণ করিবার জন্ত নূতন পথ 
খুলিয়া! দেওয়ায্প পরিষৎকে ধন্তবাদ করিতে হয়। এমন উৎসব হুরগ কম, হুইবেও কম। 
কিন্তু এই উৎসবের একটি ম্বতন্ত্র গাস্ীরধ্য আছে । ৬পিয়ারীচাদ আমাদের আত্মীকস। তাহাকে 
বিশেষভাবে আমরা জানিতাম। তিনি কাজের লোক ছিলেন, অনেক কাজ করিয়! গিয়াছেন। 
তাহার বিস্তা-বুদ্ধির সহিত তুল।তায় তাহার কাজের কথ। মনে করিলে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা 
বেলী হয়। আবার কাজে ও কথায় তিনি এক ছিলেন। পিয়ারীচাদ 0০189০7%5 £190$ 
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সঙ্গে মিলিয়া কলিকাতা! পণুর্লেশ-নিবারিনী সভা স্থাপন করেন। তখন অনেকের ধারণা 
ছিল, মদ না খাইলে শিক্ষিত, সত্য ও বড়লোক হওয়1 যায় না। এই মন্দ ধারণার উচ্ছেদের 
অন্ত তিনি মাদক-নিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এর সভা প্রতিষ্ঠ। হইবার পূর্বে প্যারীটাদ 
“মদ খাওয়! বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়* নামক পুস্তিকা রচনা! করেন। পিয়ারীটাদের 
সমাজ সংস্কারের কশাধাত বড় কড়াই ছিল। আলালের ঘরের ছুলাঁলখ্ছাপ! হুইবার পর 
হইতে ক্রমশঃ ছুলালের গ! ঢাঁক1 দিয়াছেন, ধাঁছারা' আছেন, তাহারা নিজেদের ঘরে ছুলালী 
করেন মাত্র, কিন্ত আঙ্গালেরা একবারে লোপ পাইয়াছেন। তাহার পর ৬কালীগ্রসন্ন গিংহ 
হুতোমের মুখে আর একবার সমাজকে কশাধাত করিয়াছিলেন। 

অতঃপর শ্রীধুক্ত রাজকুষ্ণ দত্ত মহাশয় বলিলেন, পিয়ারীচাদ আমাদের নিকট আত্মীয় 
ছিলেন বলিয়! তাহার অনেক কথ! জান! শুনা! আছে! পিতামহের কাছে উপদেশ পাইয়া- 
ছিলাম, অর্থ-ব্যবহারে ও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে ব্যক্তি খাটি, সেই ত মাঞ্ধষ। এই কথার জীবন্ত 
উদাহরণ পাইয়াছিলাম পিয়ারীটাদ মিত্রে। এই বলিয়া রাজরুফণ বাবু পিয়ারীটাদের স্তায়পরত। 
সততা, ভদ্রতা, দয়া, মমতা, ভূত্য-বৎসঙতা, ধর্মবিশ্বাস ও সকল ধর্নে শ্রদ্ধা প্রতৃতি সদ্‌গুণ 
সম্বন্ধে কতগুলি গন্প শুনাইলেন। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,_এত ক্ষণ ধিনিই যত কথা 
বলিলেন, তিনি পিয়ারীটাদের কথাই বলিলেন, টেকটাদের কথ। বল! ঠিক হয় নাই। বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে টেকটার্দের আলালের ঘরের ছুল!ল একটা! বেদী। এই বেদী হইতে অনেক যজ্ঞ হই- 
য়াছে-_যাঁছার ফলে আজ বাঁঙালায় রত্ব ধরে না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্তিতী বাঙ্গলার 
কেতাবগুলি দেখিয়৷ তখনকার চীফ জষ্টিস্‌ সার এডওয়ার্ড রায়ান বলিয়াছিলেন--“কথায় কথায় 
তাঁষা না শেখালে কি ফল হবে, কিন্তু তেমন পুথি কোথা'। আলালের ঘরের ছুলালের 
ভাঁবট! ঢ191117£ থেকে লওয়া। সমাজপতি মহাশয় যে বলিয়াছেন, তাঁছার সবটাই ্বদেশী 
ছিল, তাহা নয়, তাঁহার উপকরণ দেশী হইলেও ধরণটা বিদেশী। বিস্তাসাগরী দল বলেন, 
পুর্ব্বে ভাষায় প্রাদেশিকতা ছিল, উদাহরণ-_-“কবিকঙ্কণ”, “মনসামঙল”। ভারতচন্টে 
গ্রাদেশিকতা৷ কম, তাই সেট! বেনী চলে। মালদহ থেকে শ্রীহউ, ডামমণ্ডহাঁরবার পর্য্যন্ত 
সষানে চলিবে, এমন ভাধাই আবন্তক। “বোধোদর, “কথামালা” সমস্ত স্কুলে না চলিলে 
শ্ীহটরের ভাষা যে আমাদের সঙ্গে এক, কেহ তাহা বলিত না। নান প্রদেশের ভাষায় 
ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে বন্কিমের প্রতিভাবলে বেশী। বছ্ছিমের মনীষা! একট সামঞ্জন্ত আনিয়! 
দিয়াছিল। পিয়ারীটাদের আর সব কাজ চাপ! পড়িয়! যাইলেও তিনি চিরজাগন্ধক খাকিবেন 
টেকচাদর়পে।* টেকচাদের "সাহিত্যের ধরণটা দেশের মুখ চাহিয়া, পরিষৎ বজায় করুন, 
ইহা! আমারও অস্থরোধ। | 

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্্র পাঁল মহাশয় বলিলেন, -_পিয়ারীঠাদকে শেষজীবনে প্রেত- 
তত্বের আলোচনায় নিযুক্ত দেখিয়াছি। তাহাদের সিযালের বৈঠকে আনন কাপিত, এলাচ, .. 
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১৪২ বঙ্গীয়স্লাহিত্য-পরিষদের 
সন্দেশ আসিত, আমি সে আসন ধরিয়াছিলাম। পিক্ারীীদের নানা কাজ সময়ে, লোকে 
ভুলিরা! যাইতে পারে, তাহার আলালের ঘরের ছুলাঁলকে ফেহছ কখনও তুলিবে ন1।. উহা 
সাহিত্যে যে প্রতিক্রিয়৷ আনিয়াছিল, সেট স্থায়ী । “আলালের' পূর্বে ভাষানজননী কেতাবের 
পাতায় পাতায় বন্ধ থাকিতেন ; অভিধান, ব্যাকরণ ভিন্ন তাহা খুলা বাইত না, পিয়ারীটাদ 
তাহাকে মুক্ত কন্িড়া দিলেন। তিনি হুগলী জেলার লোক, চিরদিন কলিকাতায় বাঁদ 
করিতেন বলিয়া কলিকাতার ভাষাই তাহার আদর্শ হইল। কলিকাতাতেই পূর্ব্ব-পশ্চিমের 
মিলন-স্থান হুইক় পড়িয়াছিল। তাহার ও বস্কিষের চেষ্টার কলিকাতার ভাষাই সাহিত্যে 
স্থপ্রতিষ্ঠ হইল। কিন্ত এখন সিলেটী চাট্গেয়ের স্তার কলিকাতার ভাবার পাদেশিকতাটুকুও 
বর্জনের সময় আপিম়্াছেঃ এ কথাও আমি অবস্ত বলিব। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,-__বীচিস্না থাকিতে আমাদের দেশের লোক সন্বর্ধন! 
করে না--তা না করুক, করিবে, যখন জাগিবে, তখন করিবে । আমরা যত দিন বাচিয়া 
থাঁকি, তত দিন মতামত, দলাদলি আর স্বার্থ লাইয়! ঝগড়া করিতেই দিন ধাপ্ন। কেকি 
করিতেছে না করিতেছে, তাহা দেখিবার অবসর থাকে না। মরিক্নট গেলে তাহার 
কানগুলা, কথাগুলা কুড়াইযনা আনিয়! দেখিতে বস, তাহার মধ্যে কি রত্ব আছে। 
পুর্বে আমাদের দেশে এক রকম সাঁদাসিদ্দে সভ্যতা ছিল,--আমরা দালীকে বি বলি, 
কন্তা বলি, অমুকের মা বলিয়া ডাকি, চাকরের নাম ধরিয়া ডাকি, কিন্ত কখন বেয়ারা, 
খানসামা, নওকর, বান্দ। প্রভৃতি বলি নাই। আহার ব্যবহারে কখন তাহাদের দাসত্ব 
অস্থভব করাই নাই, এ রকম ছোটকে বড় করার ভাব আর কোন সভ্যতায় নাই। 
আলালের ঘরের ছুলালের ভাষ। আমাদের টেকের জিনিস, টেকেই টাকা, আর টাকাই 
চাদ, টেকট।দ আমাদের ভাষার যেটুকুর দাম আছে, তাহাই দিয়! গিয়াছেন। আমর! সাধু 
ভাষ! শিখাইতে গিক্' আদর করিয়! ছেলেদের মাথা থাইতেছি। পিয়ারী্াদ যে আদর্শভাষ। 
গড়িব বণিয়া। তাল ঠুকিয্া৷ একটা কিছু করিতে 'বসিয়াছিলেন, তাহ! নে । তিনি বৈঠকী ভাষায় . 
একটা গল্প বলিয়াছেন মাত্র এবং সে ভাষা বড় কাজে লাগিবে, ইকাই তিনি বুঝিতেন। 
পিয়ারীটাদ সম্বন্ধে এত কথ! বল! হইয়াছে যে, আমার জার নূতন বলিবার কিছু নাই । এ রকম 
শ্মতি-প্ররদীয় ব্যক্তির কীর্তিকথা, রাজকৃষ্ণবাবুর ন্যার গল্পের মত বলিতে পারিলেই ভাল হয়। 
লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ান হয়। আজ নূতন ধরণের অনুষ্ঠান করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ ধন্য 


হইলেন। 
অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানিনা দভাভঙ্গ হস 
্্রীস্বপালকান্তি ঘোষ ... শ্রীবনওয়ারীলাল €চীধুরী 


পহকায়ী সম্পাদক । সঙাপতি। 


